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ভূমিকা 


বতমান সংকলনে মার্কস ও এঙ্গেলসের সর্বাধিক গুরত্বপূর্ণ সেই সব রচনা অন্তভূ্ত 
করা হয়েছে যাতে দর্শন, অর্থশাস্তর ও সমাজতন্ত্র -__ মারক্কসবাদের এই তিনটি অঙ্গাঙ্গি 
[বভাগের সবকাঁটই আলোচিত হয়েছে। মানব চিন্তার শ্রেম্ঠ সূকীতিগ্াীলকে মার্কস ও 
এঙ্গেলস বিচার করে প:নার্বন্যস্ত করেছেন, নিপীড়কদের বিরুদ্ধে নিপীড়ত শ্রেণগযীলর 
সংগ্রামের যুগযূগের অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ করেছেন, এবং গড়ে তুলেছেন বৈজ্ঞাঁনক 
সমাজতন্ত্রের মতবাদ । এ হল এক বিপ্লবী ওলটপালট; সমাজ চিন্তার 'বকাশে এক নতুন 
য,গের সন্চনা হয়েছে তাতে। 

অন্যান্য দার্শীনক ও রাজনোতিক মতপদ্ধাতির সঙ্গে মারকসবাদের অসাদৃশ্য এই যে 
মার্কসবাদ শ্রামক শ্রেণী ও সমগ্র মেহনতঈজনের মৌলিক স্বার্থ ব্যক্ত করে। বিচ্ছিন্ন 
কিছ কিছ; ব্যাক্ত বা সঙ্কীর্ণ কোনো সম্প্রদায়-প্রাতষ্ঠাতার মতবাদ নয় তা, মাকসবাদ 
হল প্রলেতারয়েতের উদ্দেশ্যে রচিত ও তাদের বিপ্লবী সংগ্রামে 'দগদর্শন হসাবে 
ব্যবহার্য এক জ্ঞান। মার্কসবাদ প্রলেতারয়েতের ভাবাদর্শ, তার মূল স্বার্থের বৈজ্ঞানক 
আভব্যাক্তি। মার্কস ও এঙ্গেলসের মহত্তম এরীতহাসিক কীর্ত হল এই যে সমস্ত নিপনড়ন 
ও শোষণ থেকে মানব জাতির মুক্ত __ প্রলেতারিয়েতের এই এতিহাসিক কর্তব্যটিকে 
তাঁরা উদ্ঘাটিত করেন এবং নতুন সমাজ-ব্যবস্থায়, সমাজতল্লে যাবার পথ দেখান। 

প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে, বুজোয়া অর্থশাস্তের বিরুদ্ধে, 
সংকীর্ণতাবাদী ও পেটি বুর্জোয়া সমাজতল্লের বিরুদ্ধে নির্মম লড়াই করে পথ কেটেছে 
মারসবাদ। 

যে বিখ্যাত কর্মসূচি-দাীলল 'কমিউনিস্ট পার্টর ইশতেহার 'দিয়ে বর্তমান 
সংকলনাটির শুরু, তাতে মার্ক ও এঙ্গেলস বৈজ্ঞাঁনক সমাজতল্মের বনিয়াদী 
ধারণাগুলির একটি চিরায়ত বিবরণ 'দিয়েছেন। লেনিন মন্তব্য করেন, প্রাতভাদখপ্ত 
স্বচ্ছতা ও ভাস্বরতায় এ রচনায় রেখাঙ্কিত হয়েছে নতুন বিশ্ববোধ, সুসঙ্গত বন্তুবাদ, 
যা সমাজজীবনেও প্রসারিত, রেখাঁঙ্কত হয়েছে বিকাশের আত সবাঙ্গীণ ও সুগভীর 
মতবাদস্বরূপ দ্বান্বিক তত, শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ব এবং নতুন কাঁমউনিস্ট সমাজের শ্রম্টা 
প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব এীতহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ব।” পংজবাদী দাসত্বের বিরদ্ধে 
লড়াইয়ের জন্য যে তত্বগত হাতিয়ার দরকার সর্বদেশের লক্ষ লক্ষ প্রলেতারয়েতের জন্য 


৮ ____ ভুমিকা 


'কাঁমউীনস্ট ইশতেহার সেটি জ্াগয়ে দিয়েছে, তাদের জন্যে ছকে দিয়েছে সংগ্রামের 
একটি জঙ্গী কর্মসূচি। 

রচনা সংকলনে আছে উনিশ শতকের ফরাসী ইতিহাস বিষয়ে মাসের 'তিনাঁট বই : 
ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম, 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্লুমেয়ার, এবং ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ । 
ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে এীতিহাঁসক বস্তুবাদের পদ্ধাত প্রয়োগের চমৎকার 
নিদর্শন এগাঁল। সেই সঙ্গে এদের তাত্ক গুরুত্বও বিরাট: প্রলেতারীয় বিপ্লব ও 
প্রলেতারায় একনায়কত্বের মার্কসীয় তত্বের বিকাশও প্রাতিফলিত হয়েছে এগুলিতে। 
এই শ্রম্টাদের কাছ থেকে মার্কস নিজেই শিক্ষা নিয়েছেন এবং তাদেরই সংগ্রামলন্ধ 
[শক্ষায় সমৃদ্ধ করেছেন বিপ্লবী তত্ৃকে। রাষ্ট্র বিষয়ে মাক্সের মতবাদের বিকাশে ও 
নার্দস্টকরণে প্রেরণা জৃগিয়েছিল ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবের মূল্যবান আভজ্ঞতা। 
অনিবার্যতা বিষয়ে সাধারণ সূত্রটাই কেবল পাই, কিন্তু 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই 
ব্ুমেয়ার গ্রন্থে মার্স ১৮৪৮-৫১ সালের ফরাসাঁ শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার 
সাধারণীকরণ করে এই "সিদ্ধান্তে পেশছলেন যে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রাতস্ঠা 
করতে হলে সব্যগ্রে চূর্ণ করতে হবে সাবেক সামরিক-আমলাতাল্লিক বন্তুটিকে, যা হল 
বুজেঁয়ার শ্রেণী-শাসনের হাতিয়ার। পরে প্যারস কামিউনার্দের বরীরোচিত কীর্ত 
থেকে মাক“ তাঁর মতবাদের 'বিকাশে একটি নতুন ও আগর পদক্ষেপ করেন। 


সপ | পচ পপ পি 


ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ নামক তাঁর বইটিতে জনসাধারণ কর্তৃক তাদের স্ব একটি সরকার, 
শ্রমক সরকার স্থাপনের প্রয়াস বিশ্লেষণ করে মার্কস এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, পালমেন্টী 
প্রজাতল্ম নয়, প্যারস_কামিউন ধরনের একাঁট রাজনৈতিক সংগঠনই হল প্রলেতারীয় 
একনায়কত্বের সর্বাধক উপযোগী রূপ। পাঁরশেষে, মাকসবাদের বিপ্লবণ মর্মকে যারা 
বিকৃত করার চেষ্টা করাঁছল সেই সবধাবাদণীদের বির্দ্ধে [লাখিত তাঁর বিখ্যাত দালল 
“গোথা কর্মসূচির সমালোচনা” বইটিতে মার্কস একটা রাজনোতিক উৎনুমণ পর্বের 
প্রয়োজনীয়তা ও এীতহাসক আঁনবার্ধতা দেখান, যে পর্বে রাষ্ট্রকে অবশ্যই হতে হবে 
প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একনায়কত্ব। এই অমূল্য তাত্বক ও ব্যবহারিক গুরুত্বসম্পন্ন 
রচনাতেই মার্স সর্বপ্রথম তাঁর এই স্মাবাদত প্রাতপাদ্য সত্রবদ্ধ করেন যে সমাজতন্্ 
ও কাঁমউানিজম হল সমাজের নতুন কমউীনস্ট ব্যবস্থা বিকাশের দুটি পর্যায়। 
'ফয়েরবাখ বিষয়ে 'থাঁসস, গ্রম্থাঁটকে এঙ্গেলস আঁভাহত করোছলেন প্রথম দালল, 
যার মধ্যে নতুন 'বিশ্ববোধের চমৎকার বীজ রক্ষিত হয়েছে।” এতে মার্স ১৮৪৫ সালেই 
ঘোষণা করেছিলেন যে দর্শনের সঙ্গে সামাজিক ব্যবহারের একটি অচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে। 
যার নির্বন্ধ হল বিশ্বের রূপান্তর, সেই বিপ্লবী শ্রেণশ প্রলেতারিয়েতের দর্শন হতে পারে 
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কেবল দ্বন্বমূলক বস্তুবাদ, কারণ তাই হল একমান্র খাঁটি বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃম্টি। ভাববাদের 
সঙ্গে বন্তুবাদের সংগ্রামের শ্রেণী-চারন্র উদঘাটনে মার্কস ও এঙ্গেলস দর্শনের ক্ষেত্রে পার্ট- 
নীতিকে সমর্থন করেছিলেন। লেনিন লেখেন, দর্শনের ক্ষেত্রে মার্কস ও এঙ্গেলস 
ছিলেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পার্ট-নীতর অনুসারী । প্রাতটি “নতুন” ঝোঁকের মধ্যে 
তাঁরা বস্তুবাদের বিচ্যুতি এবং ভাববাদ ও ভাঁক্তবাদের নিকট আপোষ ধরে ফেলতে 
পারতেন।, 

'অর্থশাস্ত্ের সমালোচনা প্রসঙ্গে'র ভূমিকায় মার্কস প্রাতিভাধরের ভাষায় সত্রবদ্ধ 
করেন এীতহাসিক বস্তুবাদের মূলকথা, অর্থাং সমাজজাবনে দ্বন্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগ । 

যেসব চিরায়ত গ্রল্থে মাক্সবাদ একটা সামাগ্রক বিশ্ববোধ হিসাবে বিবৃত হয়েছে 
তার অন্যতম হল এঙ্গেলসের 'ইউটোপায় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতল্ম।' 'আ্যাশ্টি-ডুরিং 
বইটির তিনাট পাঁরচ্ছেদ নিয়ে এ বইটি রচিত, একঙ্গেলস তা নতুন করে লেখেন শ্রামকদের 
কাছে মাক্সীয় শিক্ষার একটা জনবোধ্য ব্যাখ্যা দেবার স্মানার্দস্ট উদ্দেশ্য 'নয়ে। 
মার্কসবাদের তিনটি অঙ্গা্গ অংশকে এঙ্গেলস এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করে দেখান যে, 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সমস্ত সূকীতিকে মারক্কসের বিচারশীল মন প্7নার্বন্যস্ত করে 
তোলে এবং এমন একটা নতুন বিশ্বদ্‌ম্টি তান গড়ে তোলেন যা পূর্বতন সমস্ত সামাজিক 
মত থেকে গ্ণগতভাবে পৃথক। 

এঙ্গেলসের আর একটি রচনা 'লুদভিগ ফয়েরবাখ' হল বস্তুবাদী বিশ্ববোধের সংগ্রামী 
সমর্থন ও প্রাতপাদন। চিন্তার সঙ্গে সন্তার, আত্মার সঙ্গে বিশ্বপ্রকীতির যে সম্পকেরর প্রশ্নে 
দার্শানকেরা ভাববাদী ও বস্তুবাদী এই দই 'শাঁবরে বিভক্ত, দর্শনের এই মৃলপ্রশ্নাটর 
চিরায়ত সূত্র এখানে এঙ্গেলস দেন। 'ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্দ' এবং 'ল্যদভিগ 
ফয়েরবাখ' গ্রন্থে এঙ্গেলস হেগেলের ভাববাদী দ্বন্ঘতত্বের সঙ্গে মাক্সের বস্তুবাদী 
দ্বন্বতত্বের পার্থক্যের ওপর জোর দেন এবং ফয়েরবাখের আঁধাবদ্যক বস্তুবাদের ঘটি ও 
সীমাবদ্ধতা উদ্ঘাটিত করেন। 

এঁতিহাঁসিক বন্তুবাদের প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের বিভিন্ন যেসব চিঠিপত্র সংকলনে 
অন্তভূক্ত হয়েছে সেগ্ীলর তাত্তীক গরৃত্বও প্রভৃূত। আন্নেনকভ ও ভেইদেমেয়ারের 
কাছে লেখা চিঠিতে মার্কস সংক্ষেপে সূত্রবদ্ধ করেন সমাজ বিকাশ ও শ্রেণী-সংগ্রামের 
তত্তে তান নতুন কী বিষয়বস্তু যোগ করেছেন। ১৮৯০-৯৪ সালের এঙ্গেলসের যে 
চিঠিগ্ঁলি এ সংকলনে অন্তরভক্ত হয়েছে তাতে তিনি ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধের কদর্থ 
করা এবং সমাজ ও শ্রেণী-সংগ্রাম গিকাশের ক্ষেত্রে ভাবাদর্শগত কাঁরকাটিকে ছোটো 
করে দেখার তীব্র সমালোচনা করেন। 

সামাজিক বিকাশের ইীতিহাসে এীতিহাসিক বস্তুবাদ তত্বের ওস্তাদ প্রয়োগের চমৎকার 
দম্টাম্ত হল এঙ্গেলসের 'পারবার, ব্যাক্তিগত সম্পান্ত ও রাষ্ট্রের উৎপাত্ত' বইটি। এতে 
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পারবার, গোষ্ঠী, ব্যাক্তগত সম্পা্ত, শ্রেণী ও রাষ্ট্রের উৎপাত্তর উৎস দোঁখয়েছেন 
লেখক, তাদের বিকাশের বাস্তব নয়মবন্ধতা "এবং শেষ বিচারে উৎপাদনের বৈষায়ক 
পদ্ধীতর ওপর তাদের নির্ভরতা দেখিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন কেন আঁনবার্ধভাবেই 
কতকগুলি সামাজক রূপের জায়গা নেয় অন্য সামাজিক রূপ। এঙ্গেলসের এই 
বইাটকে লেনিন আধুঁনক সমাজতল্বের প্রধান গ্রন্থগীলর অন্যতম হিসাবে স্থান 
দেন। 

মার্সের অমর কীর্তি 'াঁজ' বইটিতে আছে প:ঁজবাদী সমাজের গাঁতর 
অর্থনৌতক নিয়মগুির প্রাতিভাদীপ্ত বিশ্লেষণ, এ সমাজের উত্তব, বকাশ ও পতনের 
অন্ুসন্ধান। এ বইয়ের প্রথম খণ্ডের বিখ্যাত ২৪শ পাঁরচ্ছেদের ৭ম অংশাঁট বর্তমান 
সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অংশে মার্কস উদ্ঘাঁটত করেছেন প$জবাদী 
সণ্য়ের এ্রীতহাসিক প্রবণতা, শ্রামক শ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়াদের বিরোধের আনবার্ধ 
তীব্রতাবাদ্ধ, প্রলেতারায় বিপ্লব এবং উচ্ছেদকারণীদের উচ্ছেদের অবশ্যন্তাঁবতা। “প:জর' 
প্রথম খণ্ড বিষয়ে এঙ্গেলসের পর্যালোচনাটিতে তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাধারণ পাঠকের 
পারচয় ঘটাবে । এতে শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রামের বিশ্ব ্রীতহাসিক তাৎপর্য দেখিয়েছেন 
এঙ্গেলস এবং বিবৃত করেছেন উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ব, যা হল 'মার্কসের অর্থনোতিক তত্বের 
খ:ট' (লেনিন)। 

এছাড়াও এ সংকলনে আছে মাক্সের এমন দুটি রচনা বা শ্রামক জনসাধারণের 
উদ্দেশ্যে লখিত। তার প্রথমাট হল 'মজ্যার-শ্রম ও পংাঁজ, ব্রাসেলসে জার্মান শ্রামক 
সামীতর নিকট ১৮৪৭ সালে লেখক যে সব বক্তৃতা দেন তার 'ভান্ততে বইটি তৈরি। 
দ্বিতীয়াট 'মজ্রি দাম মুনাফা হল আন্তর্জাতিক শ্রমজীবা সামাতর সাধারণ পাঁরষদে 
১৮৬৫ সালের দ্যাট আধবেশনে মাস প্রদত্ত ভাষণ । যে অর্থনোৌতিক সম্পকেরি ওপর 
বুর্জোয়া শ্রেণী-শাসন দাঁড়য়ে আছে জনবোধ্য ভাষায় তার গভাঁর তাত্বক বিশ্লেষণ 
মার্কস এ লেখাগুলিতে 1দয়েছেন, বাড়ীতি মূল্যের উন্তব ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং 
এই বিপ্লবী সিদ্ধান্ত টানতে পাঠকদের সহায়তা করেছেন যে মজার দাসত্ব লোপের 
জন্য সংগ্রাম করতে হবে শ্রামক শ্রেণীকে। টির 

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্দের একটি প্রধান রচনা হল এঙ্গেলসের 'গৃহসংস্থান সমস্যা' 
গ্রল্থ; এ সমস্যা সমাধানে প্রুধোবাদশ প্রকল্পের সমালোচনা আছে বহীটিতে এবং সে 
সমালোচনাকে এঙ্গেলস পাঁরণত করেছেন সমগ্র পঠাজবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আভযোগ 
পন্লে। প্রুধোঁপল্থী ও অন্যান্য সমাজ সংস্কারকদের বপরীতে এঙ্গেলস এই কথায় জোর 
দেন যে, পংজিবাদের আমলে গৃহসমস্যার যে কোনো সমাধানই অসম্ভব। শহর ও গ্রামের 
বৈপরাত্য লোপের গরুত্বপদর্ণ তাত্বিক প্রশ্নের আলোচনা করেছেন তান এবং প্রমাণ 
করেছেন ষে তা সম্ভব হবে কেবল কাঁমউীনস্ট সমাজের পাঁরাম্ছ্ীতিতে। 
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বৈজ্ঞাঁনক সমাজতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠাতারা হলেন আন্তজ্জাঁতক প্রলেতারয়েতের প্রথম 
সংগঠক ও নেতা । মার্কসবাদের তত্ব বিকাশের কাজ গোড়া থেকেই আবিচ্ছেদ্যভাবে 
জাঁড়ত ছিল একট প্রলেতারীয় পার্ট প্রাতজ্ঞার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের সংগ্রামের 
সঙ্গে। সবাই জানেন 'কামিউনিস্ট পার্টর ইশতেহার লেখা হয়েছিল তাঁদের প্রাতিষ্ঠিত 
প্রলেতারিয়েতের প্রথম আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন, কমিডীনস্ট লীগের কর্মসৃঁচি 
[হসাবে। 'কামিটীনস্ট লশগের ইতিহাস বিষয়ে” নামক এঙ্গেলসের লেখা প্রবন্ধাটতে এ 
সংগঠনের ক্রিয়াকলাপের একটা সধাক্ষপ্ত রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এঙ্গেলসের লেখা 
আরেকটি প্রবন্ধ “মার্কস ও নূতন রোনশ গেজেট'এ ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লব কালে 
জার্মানিতে মাক্সের ক্রিয়াকলাপের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিখ্যাত 'কমিডীনস্ট 
লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর ববৃতি'তে ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবী সংগ্রামের 
সারানির্ণয় করা হয়েছে ও সূত্রবদ্ধ হয়েছে নিরন্তর বিপ্লবের থিসিস, সাম্রাজ্যবাদের যুগে 
যাকে লৌনন বিকশিত করেন বৃর্জোয়া গণতান্লিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্িক 'বপ্লবে 
পারণাতর তত্বরূপে। 

শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলনের একটা নতুন জোয়ারে যখন আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী 
সামীতির (১৮৬৪-৭২) জন্ম হল, তখন মার্স এ সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও 
তার “উদ্বোধন ভাষণ” ও শনয়মাবলণ রচনা করেন, তাতে সমস্ত মজুরদের কাছে 
বোধগম্য সহজ ভাষায় পঠাঁজবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য একটি স্বাধীন 
প্রলেতারায় পার্ট গঠনের কর্তব্য উপস্থিত করেন 'তাঁনি। 

আন্তজাতিক শ্রমজীবী সামতির আঁধকাংশ দলিলই মার্কস লিখেছিলেন, বর্তমান 
সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ফ্রা্ডেকা-প্রদশীয় য্দ্ধ বিষয়ে ভাষণ দুটিও তার অন্যতম। তাঁর 
চিরায়ত গ্রন্থ ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ'ও হল আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির একটি ভাষণরূপে 
লেখা । প্রুধোঁ প্রসঙ্গে মাক'সের প্রবন্ধ, কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে ও 'রাশিয়ায় সামাজিক সম্পকণ 
[বিষয়ে এঙ্গেলসের নিবন্ধ এবং এ সংকলনের অন্তর্ক্ত আরো কয়েকটি প্রবন্ধ ও পত্রে 
চমৎকার ফুটে উঠেছে সব ধরনের ইউটোপীয় ও পেটি বুর্জোয়া সমাজতল্ন এবং শ্রামক 
আন্দোলনে সত্কীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদের প্রাতিষ্ঞাতাদের সৃসঙ্গত সংগ্রাম। 

ইউরোপাঁয় শ্রীমক আন্দোলন বিকাশের পরবতাঁ পর্যায়ে যখন 'বাঁভন্ন দেশে গণ 
সমাজতাল্দিক শ্রামক পার্টর উতন্তব দেখা গেল তখন মার্কস ও এঙ্গেলস আন্তজাতিক 
প্রলেতারিয়েতের স্বীকৃত নেতা হিসাবে এই সমস্ত পার্টর সংহাতির জন্য এবং প্রকাশ্য 
সুবিধাবাদ, আপোষপন্থা এবং বামপন্থী বুলাবলাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এ 
সংগ্রাম প্রাতিফলিত হয়েছে পূর্ককথত "গোথা কর্মসূচির সমালোচনা, ““ইংলন্ডে 
শ্রামক শ্রেণীর অবস্থা” বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা এবং বর্তমান সংকলনে 
সান্নাবষ্ট অন্যান্য কিছ রচনায়। 'জার্মানিতে কৃষক সমর' বইয়ের ভূমিকায় এবং ফ্লাম্স 


১২ ভূমিকা 





ও জার্মানিতে কৃষক সমস্যা নামক রচনায় এঙ্গেলস শ্রামক শ্রেণীর সঙ্গে কৃষকদের 
মৈত্রীর ধারণা হাজির করেন, গ্রামের সমাজতান্ত্িক রৃপাস্তরের পথ সম্বন্ধে গুরত্বপূর্ণ 
ভাবনা সূত্রবদ্ধ করেন। 

মার্কসবাদের প্রাতষ্ঠাতারা যে বিপ্লবী তত্বকে অর্ধশতাব্দীযাবৎ ক্রমাগত বকশিত 
ও খত করে তোলেন তার বানিয়াদী কথাগুলর পাঁরব্যাখ্যান আছে এ সংকলনের 
রচনাগাঁলতে। প্রকৃতি ও সমাজের 'বকাশ নিয়ল্রিত হয় ষে সব নিয়মের দ্বারা তার 
বজ্ঞান হিসাবে, বিশ্বের বিপ্লবী রুপান্তরের বিজ্ঞান হিসাবে মার্কসবাদী তত্ব কখনো 
থেমে থাকতে পারে না; নতুন আভজ্ঞতা ও নতুন জ্ঞানে তাকে সমৃদ্ধ হয়ে চলতে হবে। 
মাক্কসবাদ হল একাঁট জীবন্ত বিপ্লবী শিক্ষা, যা নিয়ত বিকশিত ও উন্নত হয়ে চলেছে। 
মার্স ও এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আন্তরজাতিকের নেতারা বুর্জোয়াদের 
উপকারার্থে মার্কসের বিপ্লবী শিক্ষার বিকৃতি ঘটায়, শিলীভূত আগ্তবাক্যের এক সমাম্টিতে 
পাঁরণত করতে চায় তাকে। পাঁজবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘর্ষের প্রাক্‌কালে প্রয়োজন 
[ছিল মাক্সবাদের বিপ্লবী মর্মাটকে অক্ষুণ্ন রাখা, শ্রামক শ্রেণীর মধ্য থেকে 
রাজনীতিক ঘোঁট, দলদ্রোহ, এবং প্রলেতারণয় স্বার্থের প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতাকে দূর করা৷ 
মার্কস ও এঙ্গেলস যার বানয়াদ স্থাপন করে গিয়েছিলেন সে বিপ্লবী তত্বকে নতুন 
এতিহাসিক পাঁরস্ফিতিতে অগ্রসর করার প্রয়োজন ছিল। লেনিনের মহৎ কার্ত এই 
যে তান সে কর্তব্য সম্পাদন করেন। লোৌননবাদ হল মার্কসবাদের পূর্বানুবর্তন ও 
আরো বিকাশ। এ হল সাম্রাজ্যবাদ ও প্রলেতারায় বিপ্লবের যুগ, সোভিয়েত ইউানয়নে 
সমাজতাল্তিক ও কমিউনিস্ট নির্মাণের যুগ, বিশ্ব সমাজতান্লিক ব্যবস্থার উত্তব ও 
বিকাশের যুগ, পঃজবাদ থেকে কমিউনিজমে মানব সমাজের উত্তরণ যুগের মার্কসবাদ। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের কামউনিস্ট পার্ট এবং ভ্রাতৃপ্রাতম কাঁমউীনস্ট ও শ্রামক 
পার্টগুলি নতুন তাঁত্বক প্রাতিজ্ঞা দিয়ে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ 
করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ও নিজেদের কাজকর্মে এই বিজ্ঞানের দ্বারাই 
নিয়ত পারিচাঁলত হয়। 


ক ফস 


দুই খণ্ডের প্রতিটিতেই নাম ও বিষয় সূচি দেওয়া আছে। রচয়িতাদের টরঁকাগ্ীল 
দেওয়া হয়েছে পাতার পাদদেশে । পাতার তলে যে সব সম্পাদকীয় টীকা দেওয়া হয়েছে 
সেগ্াাঁল পারজ্কার করে চাহুত করা আছে। 


সোভিঙগেত ইউনিয়নের ক্িউনিষ্ট পার'র 
কেন্দ্রীয় কঙ্গিটির অধীনস্থ গাকর্সবাদ- 
লোননবাদ ইনাস্টাটউট 





১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা 


কাঁমউীনস্ট লীগ ছিল শ্রামকদের এক আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠান, তখনকার অবস্থা 
অনুসারে তার গুপ্ত সামাতি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে 
লন্ডনে এর যে কংগ্রেস বসে তা থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীদের উপর ভার দেওয়া হয়, 
পার্টির একটি বিশদ তাত্ত্ুক ও ব্যবহারিক কর্মসূচি রচনা করতে প্রকাশের জন্য। নচের 
'ইশতেহারশটর উৎপান্ত হয় এইভাবে । ফেব্রুয়ার 'বপ্রবের« কয়েক সপ্তাহ আগে এর 
পাণ্ডালাঁপাঁট ছাপা হবার জন্য লণ্ডনে যায়। জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশের পর, 
জার্মান, ইংলন্ড ও আমোরকা থেকে এট জার্মান ভাষায় অন্তত বারটি 'বাভন্ন 
সংস্করণে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে । ইংরেজীতে, শ্রীমতী হেলেন ম্যাকফারলেনের অনুবাদে, 
এর প্রথম প্রকাশ হয়েছিল লণ্ডনের 7৪৫ 1২০104110017-এ (লোল প্রজাতল্লনী) 
১৮৫০ সালে এবং পরে ১৮৭১ সালে আমোরকায় অন্তত তিনটি স্বতল্ন অনুবাদের 
মাধ্যমে । ফরাসী অনুবাদ প্রথম বের হয় প্যারিসে ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থানের 
সামান্য আগে, আবার সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে নিউ ইয়কের 1:2 :50901211569 
পন্রিকায়। আরও একটি অনুবাদের কাজ এখন চলেছে। জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশিত 
হবার কিছু পরেই লণ্ডনে পোলীয় অনুবাদ বের হয়োছল। উননশ শতকের সপ্তম 
দশকে জেনেভা শহরে প্রকাশিত হয় এর রুশ অনবাদ। প্রথম প্রকাশের অল্পাঁদনের 
মধ্যেই এর অনুবাদ হয় ডোনশ ভাষাতেও। 

গত পণচশ বছরে বাস্তব অবস্থা যতই বদলে যাক না কেন, এই 'ইশতেহার'এ যে 
সব সাধারণ মূলনীতি নির্ধারত হয়োছল তা আজও মোটের ওপর ঠিক আগের মতোই 
সাঠক। এখানে ওখানে সামান্য দু'একটি কথা আরও ভাল করে লেখা যেত। সব্বন্ত 
এবং সবসময়ে মূলনীতিগ্যলির ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করবে তখনুকার এঁতিহাসিক 
অবস্থার উপর, 'ইশতেহার'এর ভিতরেই সে কথা রয়েছে। সেইজন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
শেষে যেসব বিপ্লবী ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি। 
আজকের 'দনে হলে এ অংশটা নানা দিক থেকে অন্যভাবে লিখতে হত। গত পশচশ 


* ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব। __- সম্পাঃ। 


১৪ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


বছরে আধুনিক যন্্শিজ্প যে বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রামক 
শ্রেণীর পার্ট সংগঠন উন্নত ও প্রসারিত হয়েছে; প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে, পরে 
আরও বেশ করে প্যারিস কমিউনে, যেখানে প্রলেতারয়েত এই সর্বপ্রথম পুরো দুই 
মাস ধরে রাজনোতিক ক্ষমতা দখল করোছিল, তাতে যে বাস্তব আভজ্ঞতা আ্জত হয়েছে 
তার ফলে এই কর্মসূচি খংটনাটি কিছ ব্যাপারে সেকেলে হয়ে পড়েছে। কমিউন 
বিশেষ করে একটি কথা প্রমাণ করেছে যে: “তৈরি রাষ্ট্রযল্টা শুধু দখলে পেয়েই 
শ্রামক শ্রেণী তা নিজের কাজে লাগাতে পারে না। (ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ; আন্তজাতিক 
শ্রমজীবী মানুষের সাঁমাতির সাধারণ পরিষদের বিবৃতি", লন্ডন, দ্রুলাভ, ১৮৭১, ১৫ 
পৃজ্ঠা দ্রম্টব্য*; সেখানে কথাটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।) তাছাড়া একথাও 
স্বতঃস্পন্ট যে, সমাজতন্দী সাঁহত্যের সমালোচনাটি আজকের 'দিনের হিসাবে অসম্পূর্ণ, 
কারণ সে আলোচনার বিস্তার এখানে মান্র ১৮৪৭ পর্যস্ত; তাছাড়া বিভিন্ন বিরোধী 
দলের সঙ্গে কমিউানস্টদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তব্যগীলও চেতুর্থ অধ্যায়ে), সাধারণ 
মূলনীতির দিক থেকে ঠিক হলেও, ব্যবহারিক দিক থেকে সেকেলে হয়ে গেছে, কেননা 
রাজনোতিক পারাস্থীত একেবারে বদলে গেছে, এবং উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলর 
আঁধকাংশকে ইতিহাসের অগ্রগাত এ জগৎ থেকে ঝেশটয়ে দায় 'দিয়েছে। 
কিন্তু এই 'ইশতেহার এখন এঁতিহাঁসিক দলিল হয়ে পড়েছে, একে বদলাবার 
কোনও আঁধকার আমাদের আর নেই । সম্ভবত পরবতর্গ কোনো সংস্করণ বার করা যাবে 
যাতে ১৯৮৪৭ থেকে আজ অবাঁধ ব্যবধান কালটুকু নিয়ে একটা ভূমিকা থাকবে; বর্তমান 
সংস্করণ এত অগ্রত্যাশিতভাবে বেরল যে আমাদের পক্ষে তার সময় ছিল না। 
কার্ল মাক্স ক্রেডারক এজেলস 
লণ্ডন, ২৪শে জুন, ১৮৭২ 


১৮৮২ সালের রূশ সংস্করণের ভূমিকা 


কামিউনিস্ট পার্টর ইশতেহার'এর প্রথম রুশ সংস্করণ, বাকুনিনের অনুবাদে, 
সপ্তম দশকের গোড়ার 'দকে** 'কলোকোল' পন্রিকার ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়োছল। 
সোঁদন পশ্চিমের কাছে এটা ('ইশতেহার'এর রশ সংস্করণ) মনে হতে পারত একটা 
সাহাত্যক কৌতৃহল-বস্তু মাত। আজ তেমন ভাবে দেখা অসম্ভব। 

তখনো পর্যস্ত (ডিসেম্বর, ১৮৪৭) প্রলেতারীয় আন্দোলন কত সামাবদ্ধ স্থান 
জুড়ে ছিল সেকথা সবচেয়ে পারজ্কার করে দেয় 'ইশতেহার'এর শেষ অধ্যায়টা : 'বাভন্ন 


* কার্ল মার্স ও ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ ঢুষ্টব্য। _ সম্পাঃ 
** উী্লাখিত সংস্করণাঁট প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। তাঁরখটা এঙ্গেলস ভুলভাবে 'দিয়েছেন। -_ 
পম্পাঃ 


কাঁমীনস্ট পা্টর ইশতেহার ১৫ 


দেশে বাভন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে কামউনিস্টদের সম্পর্ক। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের 
উল্লেখই নেই এখানে । সে যুগে রাশিয়া ছিল ইউরোপের সমস্ত প্রাতিক্রিয়াশীলতার 
[বরাট শেষ-নিভ'র, আর দেশান্তরগমনের ভিতর "দিয়ে যুক্তরাম্ট্র গ্রহণ করাছল ইউরোপীয় 
প্রলেতাঁরয়েতের উদ্বৃত্ত অংশটাকে। উভয় দেশই ইউরোপকে কাঁচামাল যোগাত, আর 
সেই সঙ্গে ছল তার 'িল্পজাত সামগ্রীর বাজার। সে যুগে তাই দুই দেশই কোনো 
না কোনো ভাবে ছিল ইউরোপের চলতি ব্যবস্থার স্তন্ত। 

আজ অবস্থা কত বদলে গেছে! ইউরোপ থেকে নবাগত লোকের বসাতির দরূনই 
উত্তর আমোরকা বৃহৎ কৃষ-উৎপাদনের যোগ্য ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, তার প্রাতিযোগতা 
ইউরোপের ছোট বড় সমস্ত ভূসম্পান্তর ভিত পর্যন্ত কাঁপয়ে তুলেছে। তাছাড়া এর 
ফলে যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল শিল্পসম্পদকে এমন উৎসাহভরে ও এমন আয়তনে কাজে 
লাগাতে সমর্থ হয়েছে যে শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলণ্ডের যে 
একচেটিয়া অধিকার আজো রয়েছে, তা অচিরে ভেঙে পড়তে বাধ্য। এ দুটি ব্যাপার 
আবার আমোরকার উপরেই বিপ্লবী প্রাতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে । গোটা রাম্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তিতে 
যে কৃষকের ছোট ও মাঝাঁর ভূসম্পাত্ত ছিল, তা ক্রমে ভ্রমে বৃহদায়তন খামারের 
প্রতিযোগতায় আভভূত হয়ে পড়ছে; সেইসঙ্গে শিল্পাঞ্চলে এই প্রথম ঘটছে গণ 
প্রলেতাঁরয়েত ও আবশ্বাস্য পঁজ কেন্দ্রীভবনের বিকাশ। 

তারপর রুশদেশ! ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবের সময় শুধু ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ 
নয়, ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণী পর্যন্ত সদ্যজাগরণোল্মুখ প্রলেতারয়েতের হাত থেকে 
উদ্ধার পাবার একমান্র উপায় দেখেছিল রাশিয়ার হস্তক্ষেপে । জার-কে তখন ঘোষণা 
করা হয়ে ছিল ইউরোপে প্রাতীক্রুয়ার প্রধান নেতা 'হসাবে। সেই জার আজ বিপ্লবের 
কাছে গাৎচিনায় যুদ্ধবন্দীর মতন, আর ইউরোপে বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে 
দাঁড়য়েছে রাশিয়া । 

আধুনিক বুর্জোয়া সম্পান্তর অনিবার্য আগতপ্রায় অবসান ঘোষণা করাই ছিল 
'কাঁমউনিস্ট ইশতেহার'এর লক্ষ্য। কিন্তু রাশিয়াতে দেখ দ্লুত বার্ধফু পংাঁজবাদী 
জুয়াচুরি ও দিকাশোন্মূখ বুর্জোয়া ভূসম্পান্তর মুখামুখি রয়েছে দেশের অর্ধেকের 
বেশি জাম জুড়ে চাষীদের যৌথ মাঁলকানা। সৃতরাং প্রশ্ন ওঠে যে অত্যন্ত দুর্বল 
হয়ে এলেও জমির উপর মিলিত মালিকানার আদি রূপ এই রুশ অবৃশ্চনা 
(9917019)* কি কামিউীনস্ট সাধারণ মালিকানার উচ্চতর পর্যায়ে সরাসার 
র্‌পান্তারত হতে পারে? না কি পক্ষান্তরে তাকেও যেতে হবে ভাঙনের সেই প্রাক্ুয়ার 
মধ্য 'দয়ে যা পশ্চিমে এ্রীতহাসক বিবর্তনের ধারা হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে? 


অবৃশ্চনা -- গ্রামীণ সমাজ। -- সম্পাঃ 


১৬ কার্ল মাকর্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 


এর একমান্র যে উত্তর দেওয়া আজ সম্ভব তা হল এই: রাশিয়ায় বিপ্লব যাঁদি 
পশ্চমে প্রলেতারায় বিপ্লবের সংকেত হয়ে ওঠে যাতে দুই বিপ্লব পরস্পরের পাঁরপূরক 
হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে রুশদেশে ভূমির বর্তমান যৌথ মাঁলকানা কাজে লাগতে পারে 
কমিউনিস্ট বিকাশের সূত্রপাত হিসাবে। 


লণ্ডন, ২১শে জানুয়ারি, ১৮৮২ 
কার্ল মার্কস ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা 


বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা হায় আমাকে একলাই সই করতে হবে। ইউরোপ 
ও আমেরিকার সমগ্র শ্রামক শ্রেণী যাঁর কাছে সবচাইতে বোশ খণী সেই মার্স 
হাইগেট সমাধ-ভূমিতে শাস্তলাভ করেছেন। তাঁর সমাধির উপর হাতমধ্যেই প্রথম 
তৃণরাঁজ মাথা তুলেছে। তাঁর মৃত্যুর পর 'ইশতেহার'এ সংশোধন বা সংযোজন আরো 
অভাবনীয় । তাই এখানে স্পম্টভাবে নিম্নলিখিত কথাগ্যাল আবার বলা আম প্রয়োজন 
মনে কার: 

'ইশতেহার'এর ভিতরে যে মূলচিন্তা প্রবাহমান তা হল এই: ইতিহাসের প্রাত 
যুগে অর্থনৌতিক উৎপাদন এবং যে সমাজ-সংগঠন তা থেকে আবাশ্যকভাবে গড়ে 
ওঠে তা-ই থাকে সে যুগের রাজনোতিক ও মানাঁসক হীতিহাসের মূলে, সুতরাং (জামির 
আদম যৌথ মাঁলকানার অবসানের পর থেকে) সমগ্র ইতিহাস হয়ে এসেছে শ্রেণী- 
সংগ্রামের ইীতিহাস, সামাঁজক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের শোষিত ও শোষক, অধীনস্থ 
ও আঁধপাত শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস; কিন্তু এই লড়াই আজ এমন পর্যায়ে এসে 
পেশছেছে যে শোষিত ও নিপাীঁড়ত শ্রেণী (প্রলেতারয়েত) 'নজেকে শোষক ও 
নিপাঁড়ক শ্রেণীর (বুর্জোয়া) কবল থেকে উদ্ধার করতে গেলে সেইসঙ্গে গোটা সমাজকে 
শোষণ, নিপীড়ন ও শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি না দিয়ে পারে না _ 
এই মূল চিন্তাট পুরোপুরি ও একমার মাকসেরই চিন্তা 

একথা আম বহবার বলোছ। 'কন্তু ঠিক আজকেই এ বক্তব্য 'ইশতেহার'এর 
পুরোভাগেও রাখা প্রয়োজন । 

ফ্রেভারিক এজেলস 
লণ্ডন, ২৮শে জুন, ১৮৮৩ 


* ইংরেজী অনুবাদের মুখবন্ধে আমি [িলখোছলাম: ডারউইনের মতবাদ জীবাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
ধা করেছে, আমার মতে এই সিদ্ধান্ত ইতিহাসের বেলায় তাই করতে বাধ্য। ১৮৪৫ সালের আগেকার 
কয়েক বছর ধরে আমরা দুজনেই ধাঁরে ধারে এই সিদ্ধান্তের দিকে এাগয়ে চলোছলাম। স্বতল্মভাবে 


কমিউনিস্ট পার্টর ইশতেহার ১৭ 


১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা 


মেহনতা মানুষের সংগঠন 'কামিউনিস্ট লাগ" প্রথমটা ছিল পুরোপুরি জার্মান 
ও পরে আন্তজাতিক, এবং ১৮৪৮ সালের আগেকার ইউরোপ মহাদেশের রাজনোতিক 
অবস্থাতে তাকে আঁনবার্ধভাবে হতে হয় গুপ্ত সমিতি। এই ইশতেহার" প্রকাঁশত 
হয়েছিল তারই কর্মসূচি হিসাবে । ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লীগের লন্ডন কংগ্রেসে 
মার্কস ও এঙ্গেলসের উপর ভার দেওয়া হয়োছল একটা বিশদ তাত্তক ও ব্যবহারিক 
পার্ট কর্মসূচি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করতে । ১৮৪৮-এর জানুয়ারিতে জার্মানে লেখা 
পাশ্ডুলাপাট ২৪শে ফেব্রুয়ারর ফরাসী বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ আগে লণ্ডনে 
মৃদ্রাকরের কাছে পাঠানো হয়। ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুঙ্থানের সামান্য আগে এর 
ফরাসী অনুবাদ প্যারিসে প্রকাশ হয়। শ্রীমতাঁ হেলেন ম্যাকফারলেন কৃত প্রথম ইংরেজী 
অনুবাদ বের হয় ১৮৫০ সালে লণ্ডনে জর্জ জুলিয়ান হার্নর 5:9৫ 79174015007 
পাত্রকায়। ডোনশ ও পোলীয় সংস্করণও প্রকাঁশত হয়োছল। 

১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্রলেতারয়েত ও বুর্জোয়ার প্রথম মহাসংগ্রাম, প্যারিস 
অভ্যুর্থানের পরাজয় ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীর সামাজক ও রাজনোতিক দাবিকে ফের 
কিছ্দনের মতো 'পছনে হটিয়ে দল। তারপর থেকে ফেব্রুয়ার বিপ্লবের আগেকার 
মতো ফের কেবল মালিক শ্রেণীর নানা অংশের মধ্যেই ক্ষমতাদখলের লড়াই চলতে 
থাকে; শ্রীমক শ্রেণীকে নেমে আসতে হয় রাজনোতিক আস্তত্বের লড়াইটুকুতে, মধ্য 
শ্রেণীর র্যাডিকাল দলের চরমপল্থাী অংশ রূপে দাঁড়াতে হয় তাদের । যেখানেই স্বাধীন 
প্রলেতারীয় আন্দোলনে জীবনের লক্ষণ দেখা গেল, সেখানেই তাকে দমন করা হল 
নির্মমভাবে । এইভাবেই সে সময়ে কলোন শহরে অবাস্থিত কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় 
কামাটতে হানা দেয় প্রাশয়ার পাঁলশ। তার সভ্যরা গ্রেপ্তার হল এবং আঠারো মাস 
কারাবাসের পর ১৮৫২ সালের অক্টোবরে তাদের বিচার হয়। এই প্রাসদ্ধ 'কলোন 
কমিউনিস্টদের বিচার চলেছিল ৪ঠা অক্টোবর থেকে ১২ই নভেম্বর; বন্দীদের সাতজনকে 
[তন থেকে ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল এক দুর্গের অভ্যন্তরে । দণ্ড ঘোষণার 
অব্যবাহত পরে, বাঁক সভ্যরা লগ সংগঠনকে আনুম্ঠানিকভাবে তুলে দেয়। আর 
'ইশতেহার' সম্বন্ধে মনে হল যে এরপর থেকে তার ভাগ্যে স্মৃতির নির্বন্ধ। 


আম কতটা এদকে অগ্রসর হয়োছলাম তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমার “ইংলন্ডে শ্রামক শ্রেণীর অবস্থা” 
বইথানি। বস্তু যখন ১৮৪৫ সালের বসম্তকালে ব্রাসেল্স্‌ শহরে মার্কসের সঙ্গে আমার আবার দেখা 
হল, তখন মাক্স ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্তে পেশছে শিয়েছেন। এখানে আমি যে ভাষায় মূলকথাটা উপস্থিত 
করলাম প্রায় তেমন পারজ্কারভাবেই তিনি তখনই তা আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন।' (১৮৯০ সালের 
জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টাকা ।) 


১৮ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 

ইউরোপাঁয় শ্রামক শ্রেণী যখন শাসক শ্রেণীর উপর আর একটা আক্রমণের মতো 
পর্যাপ্ত শাক্ত ফিরে পায়, তখন আ'ঁবিভূতি হয় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সামাতি 
(1776677700107701 ৮/0112552 1151৮5 455০0050101) 1 ইউরোপ ও আমোরকার 
সমগ্র জঙ্গী প্রলেতাঁরয়েতকে এক প্রাতিজ্ঞানের মধ্যে সংগঠিত করার বিশেষ উদ্দেশ্য 
থাকার দরুন এই সামাত কিন্তু 'ইশতেহার'এ লিপিবদ্ধ মূলনীতিগ্যাীল সরাসার ঘোষণা 
করতে পারেনি। আন্তজজাঁতিকের কর্মসূচি বাধ্য হয়েই এতটা উদার করতে হয় যাতে 
তা গ্রহণীয় হয় ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়ন, ফ্রান্স-বেলজয়ম-ইতাঁলি ও স্পেনের প্রহধোঁবাদণ, 
এবং জার্মান লাসালপল্থীদের কাছে। এই কর্মসূচি মার্কস রচনা করোছলেন এই 
সকল দলের সস্তোষ বিধান করে; 'মালত কাজ ও পারস্পারক আলোচনার ফলে শ্রামক 
শ্রেণীর ব্দ্ধগত যে বিকাশ ছিল সুনিশ্চিত, তার উপরেই তিনি পূর্ণ আস্থা 
রেখেছিলেন। পধাঁজর সঙ্গে সংগ্রামের ঘটনা ও দ্াার্বপাকেই, জয়লাভের চাইতেও 
পরাজয়ে শ্রাীমকদের এই জ্ঞানোদয় না হয়ে পারোন যে তাদের সাধের নানা টোটকাগুি 
(005059) অপর্যাপ্ত, শ্রামক শ্রেণীর মুক্তির আসল শর্ত সম্বন্ধে পূর্ণতর অন্তদর্ণান্টর 
পথ না কেটে পারেনি। মার্স ঠিকই বুঝোছলেন। ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক 
সৃষ্টর সময় শ্রীমকরা যে অবস্থায় ছল তা থেকে একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে তারা 
বোরিয়ে আসে ১৮৭৪ সালে আন্তজাতিক ভেঙে যাবার সময়। ফ্রান্সে প্রুধোঁবাদ, 
জার্মানতে লাসালপন্থা তখন মুমূর্য; এমন কি রক্ষণশীল ইংরেজ ট্রেড ইউীনয়নগ্াীলও, 
তাদের অধিকাংশ বহুদিন যাব আন্তর্জাঁতিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকলেও, 
ধারে ধীরে এতদূর পর্যস্ত এগিয়ে এসেছে যে গত বছর সোয়ানাস শহরে তাদের 
সভাপাঁতি তাদের নামেই ঘোষণা করতে পারলেন: 'ইউরোপাঁয় ভূখণ্ডের সমাজতল্ন 
আমাদের কাছে আর বিভাঁষিকা নেই ।” বস্তুত, সকল দেশের মেহনতশী মানুষের মধ্যে 
'ইশতেহারের' নীতিগুলি অনেক পারিমাণে ছড়িয়েছে। 

তাই "ইশতেহার আবার সামনে এসে দাঁঁড়য়েছে। ১৮৫০ সালের পর তার মূল 
জার্মান পাঠ কয়েকবার প্্নমর্দীদ্ূত হয়েছে সুইজারল্যান্ড, ইংলণ্ড ও আমোরকাতে। 
১৮৭২ সালে নিউ ইয়কে ইংরেজী অন্ববাদ হয়েছিল, অন্দবাদটি সেখানকার 
৮/০০০/৮৫: 0৮৫ ০1117৮5 চ৮/০914১-তে প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজশী পাঠ থেকে 
একটা ফরাসী অনুবাদ হয় 'িউ ইয়কের 1.৪ 5০0121159 পান্রকায়। এরপর ছটা 
বিকাত সহ অন্তত আরও দুটি ইংরেজশী অনুবাদ আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার 


* লাসাল আমাদের কাছে ব্যাক্তগতভাবে সর্বদাই স্বীকার করতেন যে তান মাকসের শিষ্য এবং 
সেই হিসাবে 'ইশতেহারের' উপরেই তাঁর 'ভীত্ত। কিন্তু ১৮৬২-৬৪ সালের প্রকাশ্য আন্দোলনে তিনি 
রাঙ্ছর ক্লেডিটের সাহায্যে উৎপাদক সমবায়ের দাবির বেশি অগ্রসর হননি । ঞেঙ্গেলসের টীকা ।) 


কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার ১৯ 
মধ্যে একটি পনম্দীদ্রত হয়েছে ইংলণ্ডে। প্রথম রুশ অনুবাদ বাকুনিনের করা, সোঁট 
জেনেভা শহরে গেও্খসেনের 'কলোকোল” আঁফসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ আন্দাজ; 
দ্বিতীয় অনুবাদ করেন বীরনারী ভেরা জাসীলচ*, তা বের হয় ১৮৮২ সালে 
জেনেভাতেই। এক নতুন ডেনিশ সংস্করণ পাওয়া যাবে কোপেনহাগেনে ১৮৮৫ সালের 
5090101-09170106151 81)1061161-এ; নতুন এক ফরাসী অনুবাদ আছে প্যারসে 
১৮৮৫ সালের 7৪5০০911569 পন্রিকায়। শেষেরটি অনুসরণে একটা স্পেনীয় অনুবাদ 
মাদ্রদে ১৮৮৬ সালে প্রস্ুত ও প্রকাশিত হয়। জার্মান পুনমরদ্রণের সংখ্যা অশেষ, 
খুব কম করেও অন্তত বারো। কয়েক মাস আগে কন্স্ট্যান্টিনোপল থেকে একটা 
আম্োৌনয়ান অনুবাদের কথা 'ছিল, কিন্তু তা প্রকাশিত হয়নি শুনেছি এই জন্য যে 
নিজের বলে প্রচার করতে গররাজী হন। অন্যান্য ভাষায় আরও অন্বাদের কথা আমি 
শুনোছ কিন্তু নিজের চোখে দোৌখাঁন। সুতরাং 'ইশতেহারের' হীতিহাস অনেকাংশে 
আধুনিক শ্রামক আন্দোলনের হীতহাসই প্রাতফাঁলত করছে; আজকের দিনে সমগ্র 
সমাজতল্লী সাহত্যের সবচেয়ে প্রচারিত, সর্বাধক আন্তজাতিক সাহত্য-কীর্ত 
এইটেই; সাইবেরিয়া থেকে কালিফোর্নয়া পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মেহনতাঁ মানুষ একে 
মেনে নিয়েছে নিজেদের সাধারণ কর্মসূচি 'হসাবে। 

কিন্তু লেখার সময়ে একে সমাজতন্ত্র ইশতেহার বলা সম্ভব ছিল না। ১৮৪৭ সালে 
সমাজতন্ত্রী নামে বোঝাত একাঁদকে 'বাভন্ন ইউটোপায় মতবাদের অনুগামীদের : যেমন 
ইংলণ্ডে ওয়েন-পল্থা, ফ্রান্সে ফুরিয়ে-পল্থীরা, উভয়েই তখন সংকীর্ণ গোম্ঠীর পর্যায়ে 
নেমে গিয়ে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছল; অন্যাদকে বোঝাত আঁত 'বাঁচত্র সব সামাজিক 
হাতুড়েদের, এরা নানাবিধ তুকতাকে পঃঁজ ও মুনাফার কোনও ক্ষাত না করে সর্বপ্রকার 
[দকেই। শ্রামক শ্রেণীর যেটুকু অংশ নিতান্ত রাজনোতিক বিপ্লবের অপর্যাপ্ততা বুঝোছিল, 
সমাজের সম্পূর্ণ বদলের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেছিল, সেই অংশ তখন নিজেদের 
কামিউনিস্ট নামে পাঁরচয় দিত। অবশ্য এ ছিল একটা কাঁচা, অমাঁজত, নিতান্তই 
সহজবোধের কাঁমউাঁনজম; তব এতে মূলকথাটা ধরা পড়োছল এবং শ্রামক শ্রেণীর 
মধ্যে এর এতটা প্রভাব ছিল যে এ থেকে জন্ম নেয় ফ্রান্সে কাবে-র ও জার্মানিতে 
ভাইতলিং-এর ইউটোপায় কামিউনিজম। তাই ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ম ছিল বৃর্জোয়া 


* অন্বাদ করোছলেন গ. ভ. প্রেখানভ; স্বয়ং এঙ্গেলস পরে রাশিয়ায় সামাজিক সম্পর্ক” 
প্রবন্ধের পুনশ্চ অংশে কথাটা লিখে গেছেন। __ সম্পাঃ 


২ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 


আন্দোলন আর কমিউনিজম শ্রামক শ্রেণীর। অন্তত ইউরোপ মহাদেশে সমাজতন্ন 'ছিল 
ভদ্রস্থ'; আর কামিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীত। আর প্রথম থেকেই যেহেতু 
আমাদের ধারণা 'ছিল যে শ্রামক শ্রেণীর মুক্তি হওয়া চাই শ্রামক শ্রেণীরই নিজস্ব 
কাজ" তাই দুই নামের মধ্যে কোনটা আমরা নেব সে সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল. 
না। তাছাড়া আজ পর্যন্ত আমরা এ নাম বর্জন করার দিকেও যাইনি । 

যাঁদও 'ইশতেহার, আমাদের দুজনের রচনা, তবু আমার মনে হয় আমার বল৷ 
উচিত যে, এর মূলে রয়েছে যে-প্রধান বক্তব্য সেটা মার্সেরই নিজস্ব। সে বক্তব্য 
হল এই: হাতহাসের প্রাত যুগে অর্থনৌতিক উৎপাদন ও 'বানময়ের প্রধান পদ্ধাত 
এবং তার আবাঁশ্যক ফল যে সামাজিক সংগঠন তাই হল একটা "ভাত্ত যার ওপর 
গড়ে ওঠে সে যুগের রাজনোতিক ও মানাঁসক ইতিহাস এবং একমান্র তা "দিয়েই. এ 
ই[তিহাসের.ব্যাখ্যা করা চলে; সৃতরাং মানবজাতির সমগ্র ইীতহাস (জামর উপর যৌথ 
মালিকানা সম্বলিত আদিম উপজাতীয় সমাজের অবসানের পর থেকে) হল শ্রেণী- 
সংগ্রামের ইতিহাস, শোষক এবং শোঁষত, শাসক এবং 'নিপবীড়ত শ্রেণীর সংগ্রামের 
ইতিহাস; শ্রেণ-সংগ্রামের এই ইতিহাস হল বিবর্তনের এক ধারা যা আজকের 'দিনে 
এমন পর্ষায়ে পেশীছিয়েছে যেখানে একই সঙ্গে গোটা সমাজকে সকল শোষণ, নিপাঁড়ন, 
শ্রেণী-পার্থক্য ও শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে চিরাদনের মতো মুক্ত না দিয়ে শোঁষত ও 
নিপীড়ত শ্রেণীটি _- অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত _ শোষক ও শাসকের, অর্থাৎ বুর্জোয়া 
শ্রেণীর কর্তৃত্বের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। 

ডারউইনের মতবাদ জীবাবজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে, আমার মতে এই "সিদ্ধান্ত 
ইতিহাসের বেলায় তাই করতে বাধ্য। ১৮৪৫ সালের আগেকার কয়েক বছর ধরে 
আমরা দুজনেই ধারে ধারে এই "সিদ্ধান্তের দিকে এাগয়ে চলোছিলাম। স্বতল্নভাবে 
আমি কতটা এদিকে অগ্রসর হয়েছিলাম তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমার 'ইংলন্ডে শ্রমিক 
শ্রেণীর অবস্থা” বইখানি।* শকন্তু খন ১৮৪৫ সালের বসম্তকালে ব্রাসেলস শহরে 
মার্সের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল, তখন মার্কস ইতিমধ্যে "সিদ্ধান্তে 
পেপছে গিয়েছেন। এখানে আমি যে ভাষায় মূলকথাটা উপাশ্ছিত করলাম প্রায় 
তেমন পরিজ্কারভাবেই তিনি তখনই তা আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন। 

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণে আমাদের 'মালত ভূমিকা থেকে 'নম্নালাখত 
কথাগুলি উদ্ধৃত করাছ: 


*:47102 ০0112100101 112 ৮/0172776 01953 61 17181017007 18441, 85 চ155110% 
2178615, 11810918060 95 দ10161706 চে ৬1151075561, ৩৬ ২০1৮, [.0%911--,0150012, 
৬/. 198৬655, 1888. (এঙ্গেলসের টণকা।) 
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পপ সর 





'গত পণশচশ বছরে বাস্তব অবস্থা যতই বদলে যাক না কেন, এই 'ইশতেহার'এ 
যে সব সাধারণ মূলনীতি 'নর্ধারত হয়েছিল তা আজও মোটের ওপর ঠিক আগের 
মতোই সঠিক। এখানে ওখানে সামান্য দু'একাঁট কথা আরও ভাল করে লেখা যেত। 
সর্ব এবং সবসময় মূলনীতগ্যাীলর ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করবে তখনকার 
এতিহাঁসক অবস্থার উপর, 'ইশতেহার'এর ভিতরেই সে কথা রয়েছে। সেইজন্য দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের শেষে যেসব বিপ্লবী ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়ান। আজকের 'দিনে হলে এ অংশটা নানা দিক থেকে অন্যভাবে লিখতে হত। 
১৮৪৮-এর পর থেকে আধুনিক যন্নশি্প যে বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে, সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রীমক শ্রেণীর পার্টি সংগঠন উন্নত ও প্রসারিত হয়েছে, প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে, 
পরে আরও বেশী করে প্যারস কমিউনে, যেখানে প্রলেতারিয়েত এই সর্বপ্রথম পুরো 
দুই মাস ধরে রাজনোতিক ক্ষমতা দখল করোছল, তাতে যে বাস্তব আভজ্ঞতা আত 
হয়েছে তার ফলে এই কর্মসূচি খংটনাট কিছু ব্যাপারে সেকেলে হয়ে পড়েছে। 
কাঁমউন বিশেষ করে একটা কথা প্রমাণ করেছে যে: “তোর রাষ্ট্রযন্্রটা শুধু; দখলে 
পেয়েই শ্রমিক শ্রেণী তা নিজের কাজে লাগাতে পারে না।” (ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ; 
আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সাঁমাতর সাধারণ পাঁরষদের ববৃতি', লণ্ডন, ছ্রলাভ, 
১৮৭১, ১৫ পৃচ্ঠা দ্রষ্টব্য; সেখানে কথাটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।) 
তাছাড়া একথাও স্বতঃস্পম্ট যে, সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের সমালোচনাটি আজকের 'দিনের 
হিসাবে অসম্পূর্ণ, কারণ সে আলোচনার "বস্তার এখানে মান্র ১৮৪৭ পর্যন্ত; তাছাড়া 
'বাভন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে কাঁমউীনস্টদের সম্পর্ক সম্বন্ধে বক্তব্যগনীলও (চতুর্থ 
অধ্যায়ে) সাধারণ মূলনীতর দিক থেকে ঠিক হলেও, ব্যবহাঁরক দক থেকে সেকেলে 
হয়ে গেছে, কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিত একেবারে বদলে গেছে, এবং উল্লিখিত 
রাজনৌতক দলগনীলর আঁধকাংশকে হীতহাসের অগ্রগাঁত এ জগৎ থেকে ঝেশটয়ে বিদায় 
দয়েছে। 

“কম্তু এই “ইশতেহার” এখন এঁতিহাসিক দলিল হয়ে পড়েছে, একে বদলাবার 
কোনও অধিকার আমাদের আর নেই।' 

মাক্সের 'পধাজ' বহাঁটর বোঁশর ভাগটার অনুবাদক, মিঃ স্যামুয়েল মূর এই 
অনুবাদ করেছেন। আমরা দুজনে মলে এর সংশোধন করেছি; কয়েকাট এীতহাঁসক 
উল্লেখের ব্যাখ্যা হিসাবে কিছ টাকা আমি সংযোজন করোছ। 


ফ্রেডারক এঙ্গেলস 
লন্ডন, ৩০শে জানয়ার, ১৮৮৮ 


২২ কার্ল মাকস ও ফ্েডারক এঙ্গেলস 


১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা থেকে 


'ইশতেহারের একটা নিজস্ব ইীতহাস আছে। সংখ্যায় তখন পর্যন্ত বোশ নয়, 
বৈজ্ঞানিক সমাজতল্লের এহেন অগ্রণনীদের কাছ থেকে এর প্রকাশকালে জুটেছিল সোৎসাহ 
অভ্যর্থনা (প্রথম ভূমিকায় উল্লিখিত অনুবাদগুলিই তার প্রমাণ), কিন্তু ১৮৪৮ সালের 
জুনে প্যাঁরস শ্রীমকদের পরাজয়ের পর যে প্রীতীব্রুয়া আরম্ত হয়, তার চাপে বাধ্য হয়ে 
একে পশ্চাদপসারণ করতে হল; এবং ১৮৫২ সালের নভেম্বরে কলোন কাঁমউানস্টদের 
দণ্ডাজ্ঞার পর শেষপর্যন্ত 'আইন অনুসারে, তাকে আইন বাহর্ভৃত করা হয়। ফেব্রুয়ার 
বিপ্রব থেকে যে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়োছল, লোকচক্ষু থেকে তার অপসারণের 
সঙ্গে সঙ্গে ইশতেহার'ও অন্তরালে যায়। 

শাসক শ্রেণীদের ক্ষমতার উপর নতুন আক্রমণের পক্ষে পর্যাপ্ত শাঁক্ত যখন ইউরোপের 
শ্রামক শ্রেণী আবার সংগ্রহ করতে পারল তখন আন্তজ্াতক শ্রমজীবী মানুষের 
সমিতির উদয় হয়। তার লক্ষ্য ছিল ইউরোপ ও আমোরকার গোটা জঙ্গী শ্রামক 
শ্রেণীকে একটি বিরাট বাহিনীতে সুসংহত করা। সৃতরাং ইশতেহারে' লাপবদ্ধ নীতি 
থেকে তা শ্যর্য হতে পারে না। এমন কর্মসূচি তাকে নিতে হয় যা ইংরেজ গ্রেড 
ইউনিয়ন, ফরাসী, বেলজীয়, ইতালীয় ও স্পেনীয় প্রুধোঁবাদী এবং জার্মান 
লাসালপল্থীদের* কাছে যেন দরজা বন্ধ না করে। এই কর্মসূচি _ আন্তর্জাতিকের 
নয়মাবলীর মুখবন্ধ** মার্স রচনা করলেন এমন নিপুণ হাতে যে বাকুনন ও 
নৈরাজ্যবাদীরা পর্যস্ত তা স্বীকার করে। 'ইশতেহারে' বার্ণত নীতগ্যালর শেষপযন্ত 
বিজয়ী হবার ব্যাপারে মার্কস পুরোপ্দরি ও একান্তভাবে নির্ভর করেছিলেন শ্রামক 
শ্রেণীর বাঁদ্ধগত বকাশের উপর, 'মাঁলত লড়াই ও আলোচনা থেকে যার উত্তব 
আনবার্য। প'জর সঙ্গে লড়াই-এর নানা ঘটনা ও বিপর্যয়, সাফল্যের চাইতে পরাজয়ই 
বোঁশ করে, সংগ্রামীদের কাছে প্রমাণ না করে পারে না যে তাদের আগেকার সর্বরোগহর 
দাওয়াইগ্লি অকেজো, শ্রাীমকদের মুক্তর সঠিক শতগুলির সম্যক উপলান্ধর পক্ষে 
তাদের মনকে তোর না করে পারে না। মার্স ঠিকই বুঝোছিলেন। ১৮৬৪ সালে 
আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠার সময়কার শ্রমিক শ্রেণীর তুলনায় ১৮৭৪ সালে আন্তর্জাতিক 


* লাসাল আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই স্বীকার করতেন যে তিনি মার্কসের “শষ্য, 
এবং সেই 'হিসাবে 'ইশতেহারই' তাঁর মতের 'ভাত্ত। তাঁর যে ভক্তরা রাষ্ত্ীয় ক্রোডটের সাহায্যে উৎপাদক 
সমবায় সম্বন্ধে তাঁর দাঁবর চেয়ে এগয়ে যেতে চায়ান, যারা গোটা শ্রমিক শ্রেণীকে রাম্মীয় সাহায্যের 
সমর্থক এবং স্বাবলম্বনের সমর্থক এই দুই ভাগে ভাগ করতে চাইত, তাদের কথা অবশ্য সম্পূর্ণ 
গ্বতল্ম। ঞেঙ্গেলসের টাকা ।) 

** কার্ল মার্কস ও ফ্রেডাঁরক এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রথম খণ্ড, 'দ্বতীয় অংশ দুষ্টব্য। __ সম্পাঃ 


কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার ২৩ 





উঠে যাবার সময়কার শ্রীমক শ্রেণী সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে ওঠে। ল্যাঁটন 
দেশগুিতে প্রহধোঁবাদ ও জার্মানির স্বকীয় লাসালপন্থা তখন মরণোন্মুখ; এমন কি 
চরম রক্ষণশীল ইংরেজ ট্রেড ইউীনয়নগ্াীল পর্যন্ত ধীরে ধারে এাঁগয়ে চলোছিল এমন 
একটা পর্যায়ে যখন ১৮৮৭ সালে তাদের সোয়ানাঁস কংগ্রেসের সভাপাঁত তাদের তরফ 
থেকে বলতে পারলেন যে: 'ইউরোপায় ভূখণ্ডের সমাজতন্দম আমাদের কাছে আর 
বভশীষকা নেই অথচ ১৮৮৭ সালের ইউরোপীয় ভূখণ্ডের সমাজতল্ প্রায় 
পুরোপুরই 'ইশতেহারে' ঘোঁষত তত্ব মান্র। সৃতরাং কিছুটা পাঁরমাণে ইশতেহারের' 
ইতিহাসে ১৮৪৮ সালের পরবতর্ঁ আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসটাই 
প্রাতিফলিত। বর্তমানে সমগ্র সমাজতন্ সাঁহত্যের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহেই সবচেয়ে 
বোঁশি প্রচারত, সর্বাধিক আন্তজাতিক সান্ট, সাইবোরয়া থেকে কাঁলফোর্নয়া পর্যন্ত 
সকল দেশে লক্ষ লক্ষ শ্রীমকের সাধারণ কর্মসাচ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা। 

তবুও প্রথম প্রকাশের সময় আমরা একে সমাজতন্ত্র 'ইশতেহার" বলতে পারতাম 
না। ১৮৪৭ সালে দুই ধরনের লোককে সমাজতন্ত্রী গণ্য করা হত। একাদকে ছিল 
বাভল্ন ইউটোপায় মতবাদের সমর্থকেরা, বিশেষ করে ইংলন্ডে ওয়েন-পল্থীঁ ও ফ্রান্সে 
ফুরিয়ে-পল্থারা, অবশ্য ততাঁদনে উভয়েই সংকীর্ণ গোম্ঠীতে পাঁরণত হয়ে ধীরে ধীরে 
লোপ পাচ্ছিল। অন্যাদকে ছিল অশেব প্রকারের সামাঁজক হাতুড়ে যারা সামাজিক 
আবিচার দুর করতে চাইত নানাবিধ সর্বরোগহর দাওয়াই ও জোড়াতালি প্রয়োগ 
করে -- পঃাঁজ ও মুনাফার বিল্দুমান্র ক্ষাত না করে। উভয় ক্ষেত্রেই এরা ছিল শ্রামক 
আন্দোলনের বাইরের লোক এবং সমর্থনের জন্য তাকিয়ে ছিল বরং "শাক্ষত' সম্প্রদায়ের 
[দিকে। নিতান্ত রাজনোতিক বিপ্লব যথেষ্ট নয় এাবষয়ে 'স্থিরনিশ্চয় হয়ে শ্রামক শ্রেণীর 
যে অংশাঁট সোঁদন সমাজের আমূল পুনগ্গঠনের দাব তোলে, তারা সে সময় নিজেদের 
কমিউনিস্ট বলত। তখন পর্যন্ত এটা ছিল অমাঁজত, নিতান্ত সহজবোধের, প্রায়শই 
অনেকটা স্থাল কমিউনিজম মান্র। তবুও ইউটোপায় কমিউনিজমের দুটি ধারাকে জন্ম 
দেবার মতো শাক্ত এর ছিল -_ ফ্রান্সে কাবে-র 'আইকেরায়” (108190) কাঁমউাঁনজম 
এবং জার্মীনতে ভাইতাঁলং-এর কাঁমউীনজম। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র বলতে বোঝাত 
একটা বুর্জোয়া আন্দোলন, কমিউনিজম বোঝাত শ্রমিক আন্দোলন। ইউরোপাঁয় 
ভূখণ্ডে অন্তত তখন সমাজতল্ন ছিল বেশ ভদ্রস্থথ আর কমিউনিজম ছিল ঠিক তার 
বিপরীত। ততদিন আগেই যেহেতু আমাদের আত দৃঢ় মত ছিল যে, শ্রামক শ্রেণীর 
মৃক্ত হওয়া চাই শ্রামক শ্রেণীরই নিজস্ব কাজ", তাই দুই নামের মধ্যে কোনাঁট বেছে 
নেব সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও দ্বিধা ছিল না। পরেও কখনো নাম বন করার 
কথা আমাদের মনে আসোন। 


২৪ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 


দুনিয়ার মজুর এক হও! বেয়াল্পলশ বছর আগে, প্রথম যে প্যারস বিপ্লবে 
প্রলেতারয়েত তার নিজস্ব দাঁব নিয়ে হাঁজর হয় ঠিক তারই পূর্বক্ষণে আমরা যখন 
পৃথিবীর সামনে এই কথা ঘোষণা করোছিলাম, সৌদন আত অঞ্প কণ্ঠেই তার প্রাতিধবাঁন 
উঠেছিল। ১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের আধকাংশ দেশের 
শ্রীমকেরা আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমাততে হাত মেলায়, এ সাঁমাতর স্মৃতি 
আতি গৌরবজনক। সত্যকথা, আন্তর্জাতিক বে*চে ছিল মান্র নয় বছর। কিন্তু সকল 
দেশের শ্রমিকদের যে চিরস্তন এঁক্য এতে সৃষ্টি হয়োছল, সে এঁক্য যে আজও জীবন্ত 
এবং আগের তুলনায় অনেক বেশি শীক্তশাল+, বর্তমান কালটাই তার সর্বোত্তম সাক্ষ্য । 
কেননা ঠিক আজকের দিনে যখন আমি এই পধীক্তগ্যাল 'লিখাছ তখন ইউরোপ ও 
আমোরকার প্রলেতারিয়েত তাদের লড়বার শাক্ত বিচার করে দেখছে, এই সর্বপ্রথম 
তারা সংঘবদ্ধ, সংঘবদ্ধ একক বাঁহনী রূপে, এক পতাকার নিচে, একটি উপাস্থিত 
লক্ষ্য নিয়ে: ১৮৬৬ সালে আন্তজাতকের জেনেভা কংগ্রেসে ও আবার 
১৮৮৯ সালে প্যারিস শ্রীমক কংগ্রেসে যা ঘোষত হয়োছল সেইভাবে 
আইন পাশ করে সাধারণ আট ঘণ্টা শ্রমাদন চালু করতে হবে। আজকের দিনের দৃশ্য 
সকল দেশের প:জপাঁতি ও জমিদারদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দোখয়ে দেবে যে আজ 
সকল দেশের শ্রামকেরা সত্যই এক হয়েছে। 

নিজের চোখে তা দেখবার জন্য মাক্স যাঁদ এখনও আমার পাশে থাকতেন! 


ফ্েডারক এঙ্গেলস 
লণ্ডন, ১লা মে, ১৮৯০ 





কাঁমউনিস্ট পার্টির ইশতেহার 


ইউরোপ ভূত দেখছে _- কাঁমউানজমের ভূত। এ ভূত ঝেড়ে ফেলার জন্য এক 
পাঁবন্ত জোটের মধ্যে এসে ঢুকেছে সাবেকী ইউরোপের সকল শীক্ত - পোপ এবং 
জার, মেত্তেরানখ ও গিজো, ফরাসী র্যাঁডিকালেরা আর জার্মান প্ালশগোয়েন্দারা। 

এমন কোন বিরোধী পার্টি আছে, ক্ষমতায় আসীন প্রাতিপক্ষ যাকে কমিউনিস্ট- 
ভাবাপল্ন বলে নিন্দা করোন ? এমন বিরোধী পার্টিই বা কোথায় যে নিজেও আরও 
অগ্রসর বিরোধী দলগ্যাীলর, তথা প্রতিক্রিয়াশীল বিপক্ষদের বিরুদ্ধে পাল্টা ছংড়ে 
মারেনি কাঁমউনিজমের গাল ? 

এই তথ্য থেকে দুটি ব্যাপার বোরয়ে আসে। 

এক। ইউরোপের সকল শাক্ত ইতিমধ্যেই কমিউনিজমকে একটা শাক্ত 'হিসাবে 
স্বাকার করেছে। 

দুই। সময় এসে গেছে যখন প্রকাশ্যে, সারা জগতের সম্মুখে কামডীনস্টদের 
ঘোষণা করা উচিত তাদের মতামত কাঁ, লক্ষ্য কী, তাদের ঝোঁক কোন 'দিকে, এবং 
কাঁমউনিজমের ভূতের এই আধাঢ়ে গল্পের জবাব দেওয়া উচিত পার্টির একটা 
ইশতেহার দিয়েই। 

এই উদ্দেশ্য নিয়ে নানা জাতির কাঁমউনিস্টরা ল্ন্ডনে সমবেত হয়ে নিম্নলাখত 
'ইশতেহারটি' প্রস্তুত করেছে; ইংরেজী, ফরাসাঁ, জার্মান, ইতালীয়, ফ্লেমিশ এবং ডেনিশ 
ভাষায় এটি প্রকাশিত হবে। 


২৬ ঝ।্ণ মার্স ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস 





১ 
বুর্জোয়া ও প্রলেতারয়েত* 


আজ্র পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের হীতিহাস শ্রেণী-সংগ্রামের 
ইাতহাস।** 

স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যান্রীশিয়ান এবং প্রিবিয়ান, জামদার ও ভূমিদাস, গিল্‌ড্‌- 
কর্তা*** আর কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের 
প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, আঁবরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে কখনও বা প্রকাশ্যে; 
প্রতিবার এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনগঠিনে অথবা দ্বন্দরত 
শ্রেণীগীলির সকলের ধৰংসপ্রাপ্তিতে। 

ভূতপূর্ব এীতিহাঁসক যুগগুীলতে প্রায় সর্বত্র আমরা দোঁখ সমাজে 'বাভন্ন বর্গের 
একটা করল বন্যাস, সামাঁজক পদমর্যাদার নানাবিধ ধাপ। প্রাচীন রোমে ছিল 
প্যাট্রশয়ান, যোদ্ধা (100181)05), প্লিবয়ান এবং ক্লীতদাসেরা ; মধ্যযুগে ছিল সামন্ত 
প্রভু, অনু-সামন্ত ডে৪35815), গিল্‌ড্-কর্তা, কারগর, শিক্ষানাবশ কাঁরগর এবং 
ভূমিদাস। এইসব শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে আবার আভ্যন্তরীণ স্তরভেদ। 


* বৃজ্োয়া বলতে আধুনিক পজপাঁত শ্রেণী বোঝায়, যারা সামাজিক উৎপাদনের উপায়গীলর 
মাঁলক এবং মজুর-শ্রমের নিয়োগকর্তা। প্রলেতারিয়েত হল আজকালকার মজরি-শ্রামকেরা, উৎপাদনের 
উপায় নিজেদের হাতে না থাকার দরুন যারা বে*চে থাকার জন্য স্বায় শ্রমশাক্ত বেচতে বাধ্য হয়। 
(১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টাকা ।) 

** অর্থাৎ সমগ্র লিখিত ইতিহাস। ১৮৪৭ সালে সমাজের প্রাগিতিহাস 00:5-17150015), লাখিত 
ইতিহাসের পূর্ববতরঁ কালের সামাজিক সংগঠনের 'বিবরণ প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। তারপরে, হাক্স্তহাউজেন 
রূশদেশে জমির উপর যৌথ মাঁলকানা আবিজ্কার করেন, মাউরার প্রমাণ করেন, যে সকল টিউটনিক 
জাতির ইতিহাস শুরু হয় এই সামাজক 'ভীন্ত থেকে, ক্রমে ভ্রমে দেখা গেল যে ভারত থেকে 
আয়লাণ্ড পযন্ত সর্বত্র গ্রাম গোম্ঠীই (৬111886 ০012110001)1063) সমাজের আঁদ রূপ ছিল কিংবা 
রয়েছে । গোত্রের (89129) আসল প্রকৃতি এবং উপজাতির (৮০০) সঙ্গে তার সম্পর্ক 'বিষয়ে মর্গানের 
চূড়ান্ত আবদ্কার এই আঁদম কমিউনিস্ট ধরনের সমাজের 'ভিতরকার সংগঠনের বিশিষ্ট রূপাঁট খুলে 
ধরল। এই আদম গোষ্ঠীগুলি ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাজ ভিন্ন ভিন্ন এবং শেষপর্যন্ত পরস্পরাবরোধণ 
শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়তে থাকে। এই ভাঙনের ধারাটা অনুসরণের আম চেম্টা করোছ আমার 
4021 01791078718 221 20710116, 055 271৮06182178170175 0770 293 9905? প্পোরবার, 
বাক্তগত সম্পত্তি ও রাম্ট্ের উৎপত্তি) গ্রন্থাটিতে - "দ্বিতীয় সংস্করণ, সুতগার্ত ১৮৮৬। 
(১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা ।) -- বর্তমান সংস্করণের "দ্বিতীয় খণ্ড দুম্টব্য। __ 
সম্পাঃ 

*** গিল্‌ড্‌-কর্তা, অর্থাং গিল্‌্ড্‌ সগ্ঘের পূর্ণ সদস্য, গিল্ডের অন্তর্ভুক্ত কর্তা, উরপারাশ্থিত 
প্রভু নয়। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা ।) 





সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধ্বানক যে বুর্জোয়া সমাজ জল্ম 'নয়েছে 
তার মধ্যে শ্রেণীবিরোধ শেষ হয়ে যায়ান। এ সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণী, 
অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নতুন ধরন। 

আমাদের যুগ অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের কিন্তু এই একটা স্বতল্্ বৈশিষ্ট্য আছে: 
শ্রেণীবরোধ এতে সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ক্রমেই দুটি বিশাল শন্রাশাঁবরে 
ভাগ হয়ে পড়ছে, ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখীন দুই 'বরাট শ্রেণীতে -_ বুয়া 
এবং প্রলেতারিয়েত। 

মধ্যযগের ভূমিদাসদের ভিতর থেকে প্রথম শহরগ্াীলর স্বাধীন নাগারকদের 
(01791065760 1291215619) উদ্ভব হয়। এই নাগারকদের মধ্য থেকে আবার বুজোয়া 
শ্রেণীর প্রথম উপাদানগৃলি বিকশিত হল। 

আমোৌরকা আঁবন্কার ও আফ্রকা প্রদক্ষিণে উঠাঁত বুর্জোয়াদের সামনে নতুন 
দিগন্ত খুলে গেল। পূর্ব ভারত ও চঈনের বাজার, আমোৌরকায় উপানিবেশস্থাপন, 
উপাঁনবেশের সঙ্গে বাঁণ্জ্য 'বানময় ব্যবস্থার তথা সাধারণভাবে পণ্যের প্রসার 
বাঁণজ্যে নোৌধান্রায় শিল্পে দান করে অভূতপূর্ব একটা উদ্যোগ এবং তদ্দ্বারা 
টলায়মান সামন্ত সমাজের অভ্যন্তরস্থ বিপ্লবী অংশগ্ীলর জন্য এনে দেয় দ্ুত একটা 
বিকাশ। 

সামন্ত শিল্প-ব্যবস্থায় শিল্পোৎপাদনের একচোটয়া ছিল গশ্ডিবদ্ধ গিল্ড্গুলর 
হাতে, নতুন বাজারের চাঁহদার পক্ষে তা আর পর্যাপ্ত নয়। তার জায়গায় এল হস্তাশল্প 
কারখানা । কারখানাজীবী মধ্য শ্রেণী ঠেলে সারয়ে দিল গিল্‌ড্‌-কর্তাদের। 'বাভন্ন 
সংশ্লিষ্ট গিল্‌ডের মধ্যেকার শ্রমাবভাগ মিলিয়ে গেল একই কারখানার ভেতরকার 
শ্রমবিভাগের সামনে। 

এঁদকে বাজার বাড়তেই থাকে, চাঁহদা বাড়তে থাকে। হস্তশিঙ্গ কারখানাতেও 
আর কুলাল না। অতঃপর বাম্প ও কলের যন্দে বিপ্রবী পাঁরবর্তন ঘটল শিল্পোৎপাদনে। 
হস্তাঁশজ্প কারখানার জায়গা নিল আঁতকায় আধ্বীনক শিল্প, িল্পজীবী মধ্য শ্রেণীর 
জায়গা নিল শিল্পজীবী লাখপাঁত, এক একটা গোটা শিল্প বাহিনীর হর্তাকর্তা, 
মাধানক বুর্জোয়া। 

আমোরকা আবিচ্কার যার পথ পাঁরষ্কার করে, সেই বিশ্ববাজার প্রাতম্ঠা করেছে 
আধুনিক 'শিল্প। এ বাজারের ফলে বাণিজ্য, নোৌযাত্রা, স্থলপথ যোগাযোগের প্রভূত 
বিকাশ ঘটেছে। সে বিকাশ আবার প্রভাবিত করেছে শিল্প প্রসারকে, এবং যে অনুপাতে 
শিল্প, বাণিজ্য, নৌধষাত্রা ও রেলপথের প্রসার, সেই অনুপাতেই 'বকাঁশত হয়েছে 
বুর্জোয়া, বাঁড়য়ে তুলেছে তার পঁজ, মধ্যযুগ, থেকে আগত সমস্ত শ্রেণীকেই পেছনে 
ঠেলে দিয়েছে। 


২৮ কল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 


এইভাবে দেখা যায় যে আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণীটা একটা দীর্ঘ বিকাশ ধারার 
ফল, উৎপাদন ও 'বাঁনময় পদ্ধতির ত্রুমান্বয় বিপ্লবের পাঁরণাতি। 

বকাশের পথে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাতাট পদক্ষেপের সঙ্গে সমানে চলোছিল সে 
শ্রেণীর রাজনোতিক অগ্রগাত। এই যে বুর্জোয়ারা ছিল সামন্ত প্রভুদের আমলে একটা 
নিম্পোষত শ্রেণী; মধ্যযুগের কাঁমউনে* যারা দেখা দেয় একটা সশস্ত্র ও স্বশাঁসত 
সংঘ রূপে; কোথাও বা স্বাধীন প্রজাতান্্ক নগর-রাম্ট্র (যেমন ইতালি ও জার্মাঁনতে), 
আবার কোথাও বা রাজতন্ত্রের করদাতা “তৃতীয় মণ্ডল” রূপে (যেমন ফ্রান্সে); অতঃপর 
হস্তাশল্প পদ্ধাতির প্রকৃত পর্বে যারা আধা সামন্ততাল্লিক বা নিরঙ্কুশ রাজতন্ের কাজে 
লাগে আভজাতবর্গকে দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে, এবং বস্তুত সাধারণভাবে যারা ছিল 
বৃহৎ রাজতল্ের স্তন্তস্বর্প, সেই বুর্জোয়া শ্রেণী অবশেষে আধুনিক যল্তাশল্প ও 
বিশ্ববাজার প্রাতষ্ঠার পর, আজকালকার প্রাতানাধত্বমূলক রাম্ট্রের মধ্যে নিজেদের জন্য 
পাঁরপূর্ণ রাজনৌতিক কর্তৃত্ব অর্জন করতে পেরেছে । আধ্বানক রাম্ট্রের শাসকমণ্ডলী 
হল সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার একটা কমিটি মান্র। 

ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছে। 

বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই সমস্ত সামন্ততাল্ত্িক, 
পিতৃতান্িক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে । যে সব 'বাচন্র সামন্ত 
বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল তার “্বভাবাঁসদ্ধ উধর্বতন'দের কাছে, তা এরা 'ছ*ড়ে ফেলেছে 
নির্মমভাবে । মানুষের সঙ্গে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন, 'নার্বকার 'নগদ টাকার 
বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাঁক রাখোনি। আত্মসর্বস্ব হিসাবানকাশের বরফজলে 
এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্মউন্মাদনার স্বগর্শয় ভাবোচ্ছৰাস, শোর্যবৃত্তর উৎসাহ ও 
কূপমণ্ড্ক ভাবাল্‌তা। লোকের ব্যাক্ত-মূল্যকে এরা পাঁরণত করেছে 'বাঁনময় মূল্যে, 
অগাঁণত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা এনে খাড়া করল ওই একটিমাত্র 
নিবিচার স্বাধীনতা -_- অবাধ বাণিজ্য। এককথায়, ধমাঁয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে 


* ফ্রান্সে নবোস্ভূত শহরগুলি সামন্ত মানব ও প্রভুদের কাছ থেকে স্থানীয় স্বশাসন ও রাজনোতিক 
অধিকার আদায় করে "তৃতীয় মণ্ডলণী' (1010 50509) রূপে প্রাতিষ্ঠিত হবার আগেই 'কমিউন' 
নাম গ্রহণ করে। মোটামুটি বলা চলে যে বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৌতক বিকাশের ক্ষেতে এখানে 
ইংলন্ডকে আদর্শ দেশ ধরা হয়েছে, রাজনৌতক বিকাশের বেলা ফ্রাল্সকে। (১৮৮৮ সালের ইংরেজী 
সংস্করণে এঙ্লেলসের টীকা ।) 

ইতালি ও ফ্রান্সের শহরবাসীরা তাদের সামন্ত প্রভুদের হাত থেকে আত্মশাসনের প্রারথামক অধিকার 
কিনে অথবা কেড়ে নেবার পর নিজেদের নগর-সমাজের এই নাম 'দিয়েছিল। (১৮৯০ সালের জার্মান 
সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা ।) 


কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার ২৯ 


শোষণ এতাঁদন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ, পাশাবক 
শোষণ । 

মানুষের যেসব বাঁত্তকে লোকে এতাঁদন সম্মান করে এসেছে, সম্রদ্ধ বিস্ময়ের 
চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দয়েছে। 'চাকৎসাবদ, 
আইনাবশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী _- সকলকেই এরা পাঁরণত করেছে তাদের 
মজুর-ভোগী শ্রমজীবী রূপে। 

বুর্জোয়া শ্রেণী পাঁরবারপ্রথা থেকে তার ভাবাল্‌ ঘোমটাটাকে ছিড়ে ফেলেছে, 
পারিবারিক সম্বন্ধকে পারণত করেছে একটা নিছক আর্ক সম্পরকে 

মধ্যয্‌গে শাক্তর যে পাশাঁবক প্রকাশকে প্রাতিক্রিয়াপল্থীরা এতটা মাথায় তোলে, 
তারই যোগ্য পারপূরক হিসাবে চূড়ান্ত অলসতার 'নীক্ক্রয়তা কী করে সম্ভব হয়েছিল 
তা বুর্জোয়া শ্রেণই ফাঁস করে দেয়। এরাই প্রথম দোখয়ে দিল মানুষের উদ্যমে কী 
হতে পারে। এদের আশ্চর্য কণীর্তি 'মশরের পিরামিড, রোমের পয়ঃপ্রণালী এবং 
গাঁথক গির্জাকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। এদের পরিচালিত আভযান অতর্তের সকল 
জাতির দেশাস্তর যান্না (:%:0051565) ও ধর্মযৃদ্ধকে (০1892069) ম্লান করে 'দয়েছে। 

উৎপাদনেব উপকরণে আঁবরাম বিপ্লবী বদল না এনে, এবং তাতে করে উৎপাদন- 
সম্পর্ক ও সেই সঙ্গে সমগ্র সমাজ-সম্পর্কে বিপ্লবী বদল না ঘাঁটয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী 
বাঁচতে পারে না। অপরাঁদকে অততের শিল্পজীবী সকল শ্রেণীর বে*চে থাকার 
প্রথম শর্তই ছিল সাবোক উৎপাদন-পদ্ধাতর অপাঁরবার্তত রূপটা বজায় রাখা। 
আগেকার সকল যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৌশিষ্ট্যই হল উৎপাদনে আবরাম বপ্লবী 
পরিবর্তন, সমস্ত সামাঁজক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী আনশ্চয়তা এবং 
উত্তেজনা। অনড় জমাট সব সম্পর্ক ও তার আনুষাঙ্গক সমস্ত সনাতন শ্রদ্ধাভাজন 
কুসংস্কার ও মতামতকে ঝেশটয়ে বদায় করা হয়, নবগঠিতগুলো দৃঢসম্বদ্ধ হয়ে 
উঠবার আগেই অচল হয়ে আসে। যা কিছ ভারিকী তা-ই যেন বাতাসে মিলিয়ে 
যায়, যা পাঁবন্তর তা হয় কলুষিত, শেষপর্যন্ত মানুষ বাধ্য হয় তার জীবনের আসল 
অবস্থা এবং অপরের সঙ্গে তার সম্পকর্টাকে খোলা চোখে দেখতে । 

নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য আঁবরত বর্ধমান এক বাজারের তাগদ বুর্জোয়া 
শ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্ব তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র 
গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয়. সবন্র। 

বুর্জোয়া শ্রেণী 'বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রাতাট দেশেরই উৎপাদন 
ও উপভোগে একটা বিশ্বজনীন চার দান করেছে। প্রাতক্লিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করে 
তারা শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়েছে সেই জাতাঁয় ভূমিটা বার ওপর শিল্প 
আগে দাঁড়িয়োছল। সমস্ত সাবোক জাতীয় শিল্প হয় ধংস পেয়েছে নয় প্রত্যহ ধ্বংস 


৩০ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


পাচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন নতুন নতুন শিল্প যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির 
পক্ষেই মরা বাঁচা প্রশ্নের সামল; এমন শিল্প যা শুধু দেশজ কাঁচামাল 'নয়ে নয় 
দূরতম অণ্চল থেকে আনা কাঁচামালে কাজ করছে; এমন শিল্প যার উৎপাদন শুধু 
স্বদেশেই নয় ভুলোকের সর্বান্টলেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ উৎপন্নে যা মিটত তেমন 
সব পুরনো চাহিদার বদলে দেখাঁছ নতুন চাহিদা, যা মেটাতে দরকার সমদূর দেশ 
বিদেশের ও নানা আবহাওয়ার উৎপন্ন । আগেকার স্থানীয় ও জাতীয় 'বিচ্ছন্নতা ও 
স্বপর্যাপ্তর বদলে পাচ্ছি সর্বক্ষেত্রেই আদান-প্রদান, জাঁতিসমূহের বিশ্বজোড়া পরস্পর 
নির্ভরতা । বৈষয়িক উৎপাদনে যেমন, তেমনই মনীষার ক্ষেত্রেও। এক একটা জাতির 
মানাসক সৃষ্টি হয়ে পড়ে সকলের সম্পান্ত। জাতিগত একপেশোম ও সংকীর্ণীচত্ততা 
ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ে; অসংখ্য জাতাঁয় বা স্থানীয় সাহত্য থেকে জেগে ওঠে একটা 
বশ্বসাহত্য। 

সকল উৎপাদন-যল্তের দ্রুত উন্নাত ঘিয়ে ষোগাযোগের আত স্বীবধাজনক উপায় 
মারফত বুর্জোয়ারা সভ্যতায় টেনে আনছে সমস্ত, এমন কি অসভ্যতম জাতিকেও। 
যে জগদ্দল কামান দেগে সে সমস্ত চীনা-প্রাচীর চূর্ণ করে, অসভ্য জাতিদের আত 
একরোখা 'বিজাতি-ীবদ্ধেষকে বাধ্য করে আত্মসমর্পণে তা হল তার পণ্যের শস্তা দর। 
সকল জাতিকে সে বাধ্য করে বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধাত গ্রহণে, অন্যথায় বিল-প্ত হয়ে 
যাবার ভয় থাকে; বাধ্য করে সেই বস্তু গ্রহণে যাকে সে বলে সভ্যতা--অর্থাৎ বাধ্য করে 
তাদেরও বুর্জোয়া বনতে। এককথায়, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে। 

গ্রামা্চলকে বুর্জোয়া শ্রেণী শহরের পদানত করেছে । সৃন্টি করেছে বিরাট বিরাট 
শহর, গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বাঁড়য়েছে প্রচুর, এবং এইভাবে জনগণের 
এক বিশাল অংশকে বচিয়েছে গ্রামজনীবনের মতা থেকে। গ্রামান্চলকে এরা যেমন 
শহরের মুখাপেক্ষী করে তুলেছে, ঠিক তেমনই বর্বর বা অর্ধবর্বর দেশগ্‌লিকে 
করেছে সভ্য দেশের উপর, চাষীবহুল জাতিকে করেছে বুর্জোয়া-প্রধান জাতির, 
পূর্বান্লকে পশ্চিমের উপর নিভ'রশশীল। 

আঁধবাসাীদের, উৎপাদন উপায়ের এবং সম্পান্তর বিক্ষিপ্ত অবস্থাটা বুর্জোয়া শ্রেণী 
ক্রমশই ঘুচিয়ে দিতে থাকে । জনসংখ্যাকে এরা পদুঞ্জীভূত করেছে, উৎপাদনের উপায়গ্ীল 
করেছে কেন্দ্রীভূত, সম্পাত্তকে জড়ো করেছে অল্প লোকের হাতে । এরই অবশ্যন্ভাবী 
ফল হল রাজনোতিক কেন্দ্রীভবন। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ আইনকান্দন, শাসনব্যবস্থা 
অথবা করপ্রথা সম্বলিত স্বাধীন কিংবা শাথিলভাবে সংযুক্ত প্রদেশগ্লিকে ঠেসে 
মেলানো হয় এক একটা জাতিতে যাদের একই শাসনবল্, একই আইন সংহতা, একই 
জাতীয় শ্রেণী-স্বার্থ, একই সীমান্ত, এবং একই শুজ্ক-ব্যবস্থা। 

আধিপত্যের এক শতাব্দী পূর্ণ হতে না হতে, বুর্জোয়া শ্রেণী যে উৎপাদন- 


কাঁমউনিস্ট পার্টর ইশতেহার ৩১ 


শীক্তর সৃম্টি করেছে তা অতাঁতের সকল যুগের সমান্টগত উৎপাদন-শাক্তর চেয়েও 
[বাশাল ও আঁতকায়। প্রকতির শাক্তকে মানুষের কর্তৃত্বাধীন করা, যল্তের ব্যবহার, 
[শপ ও কৃষিতে রসায়নের প্রয়োগ, বাম্পশাক্তর সাহায্যে জলযান্রা, রেলপথ, ইলেকাাট্রক 
- টোলগ্রাফ, চাষবাসের জন্য গোটা মহাদেশ সাফ করে ফেলা, জলযান্রার জন্য নদীর 
খাত কাটা, ভেলাকবাঁজর মতো যেন মাট ফু'ড়ে জনসমন্টির আঁবর্ভাব -- সামাজিক 
শ্রমের কোলে যে এতখাঁন উৎপাদন-শাক্ত সুপ্ত ছিল, আগেকার কোন শতক তার 
কল্পনাটুকুও করতে পেরেছিল ? 

তাই দেখা যাচ্ছে যে উৎপাদন ও 'বাঁনময়ের যে সব উপায়কে ভাত্ত করে বুর্জোয়া 
শ্রেণী নিজেদের গড়ে তুলেছে, তাদের উৎপাত্ত সামন্ত সমাজের মধ্যে। উৎপাদন ও 
[বাঁনময়ের এই সব উপায় বিকাশের একটা 'বিশেষ পর্যায়ে এল যখন সামন্ত সমাজের 
উৎপাদন ও 'বাঁনময়ের শর্ত সামন্ত কাষ ও হস্তাঁশজ্প কারখানার সংগঠন, এককথায় 
মালিকানার সামন্ত সম্পকর্গীলি আর কিছুতেই বিকাশত উৎপাদন-শাক্তির সঙ্গে খাপ 
খেল না। এগুলি তখন শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়য়েছে, সে শৃঙ্খল ভাঙতে হত এবং তা 
ভেঙে ফেলা হল। 

তাদের জায়গায় এীগয়ে এল অবাধ প্রাতযোগতা, সেই সঙ্গে তারই উপযোগী 
সামাজক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বুজোঁয়া শ্রেণীর অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক 
কর্তৃত্ব। 

আমাদের চোখের সামনে আজ অনুরূপ আর এক ধারা চলেছে। নিজের উৎপাদন- 
সম্পর্ক, 'বানময়-সম্পর্ক ও সম্পার্ত-সম্পর্ক সহ আধুঁনক বুর্জোয়া সমাজ -_ 
ভেলকিবাজির মতো উৎপাদনের এবং 'বানময়ের এমন বিশাল উপায় গড়ে তুলেছে যে 
সমাজ, তার অবস্থা আজ সেই যাদুকরের মতো যে মন্তবলে পাতালপুরাঁর শাক্তসমৃহকে 
জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে 'নয়ন্্ণ করতে পারছে না। গত বহু দশক ধরে [শল্প 
বাণিজ্যের ইতিহাস হল শুধু বর্তমান উৎপাদন-সম্পর্কের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া শ্রেণীর 
আস্তত্ব ও আধিপত্যের যা মূলশর্ত সেই মালিকানা সম্পর্কের বিরুদ্ধে আধ্নিক 
উৎপাদন-শাক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস। যে বাণিজ্য-সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে 
প্রাতবার আরো বোশ করে গোটা বুর্জোয়া সমাজের আস্তত্বটাকেই বিপন্ন করে ফেলে, 
তার উল্লেখই যথেম্ট। এইসব সংকটে শধু যে উপাস্থত উৎপন্নের অনেকখানি নষ্ট 
হয়ে যায় তাই নয়, আগেকার সূন্ট উৎপাদন-শক্তির অনেকটাও এতে পর্যায়ক্রমে ধংস 
পায়। এইসব সংকটের ফলে এমনই এক মহামারী হাজির হয় অতাঁতের সকল যুগে 
যা অসম্ভব গণ্য করা হত -- আঁত উৎপাদনের মহামারী । হঠাৎ সমাজ যেন এক 
সামায়ক বর্বরতার পর্যায়ে ফিরে বায়; মনে হয় ষেন বা এক দহুর্ভক্ষে, এক সর্বব্যাপী 
ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বন্ধা হয়ে গেল জাঁবনধারণের সমস্ত উপায়-সরবরাহের পথ, শিল্প 


৩২ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 


বাণিজ্য যেন নম্ট হয়ে গেল; কণ কারণে ? কারণ, সভ্যতার পরাকাম্ঠা হয়েছে, জীবনধারণ 
সামগ্রীতে দেখা দিয়েছে আতপ্রাচুর্য, অনেক বোঁশ হয়ে গেছে শিল্প, অনেক বোঁশ 
বাঁণজ্য। সমাজের হাতে যত উৎপাদন-শাক্ত আছে, বুর্জোয়া মালকানার শর্ত বিকাশে 
তা আর সাহায্য করছে না;বরং এই যে শর্তে সে শাক্ত শৃঙ্খাঁলত ছল তার তুলনায় এ 
শীক্ত হয়ে উঠেছে অনেক বোঁশ প্রবল; শৃঙ্খলের বাধা তা কাঁটয়ে ওঠা মান্র সমস্ত বুর্জোয়া 
সমাজে এনে ফেলে বিশ্ঙখলতা, বিপন্ন করে বুজোয়া মালিকানার আস্তত্ব। বুজোঁয়া 
সমাজ যে সম্পদ উৎপন্ন করে তাকে ধারণ করার পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা বড়ই 
সংকীর্ণ। এই সংকট থেকে বুজৌঁয়া শ্রেণী আবার কোন উপায়ে নিস্তার পায় 2 একাঁদকে, 
উৎপাদন-শীক্তর বিপুল অংশ বাধ্য হয়ে নম্ট করে ফেলে, অপরদিকে নতুন বাজার দখল 
করে এবং পুরানো বাজারের পূর্ণতর শোষণে। অর্থাং বলা যায় যে আরও ব্যাপক আরও 
ধ্বংসাত্মক সংকটের পথে, সংকট এড়াবার যা উপায় তাকেই কমিয়ে এনে। 

যে অস্বে বুর্জোয়া শ্রেণী সামন্ততান্ত্রক ব্যবস্থাকে ধৃূলসাৎ করোছিল সেই অস্ত 
আজ তাদেরই বিরুদ্ধে উদ্যত। 

যে অস্বে তাদের মৃত্যু বুর্জোয়া শ্রেণী শুধু সে অস্বটুকুই গড়োন; এমন লোকও 
তারা সৃম্টি করেছে যারা সে অস্ত্র ধারণ করবে, সৃষ্ট করেছে আধুনিক শ্রামক শ্রেণনীকে, 
প্রলেতারিয়েতকে। 

যে পারমাণে বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থাৎ পঠাঁজ বেড়ে চলে ঠিক সেই অনুপাতে বিকাশ 
পায় প্রলেতাঁরয়েত অর্থাৎ আধ্ানক শ্রামক শ্রেণাঁ, মেহনতাঁদের এ শ্রেণশীটি বাঁচতে 
পারে যতক্ষণ কাজ জোটে, আর কাজ জোটে শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের পাঁরশ্রমে পঃঁজ 
বাড়তে থাকে। এই মেহনতঈদের নিজেদের টুকরো টুকরো করে বেচতে হয়। বাঁণজ্যের 
অন্য সামগ্রীর মতোই তারা পণ্যদ্রব্যের সামিল। আর সেই হেতু 'নিয়তই প্রাতযোগতার 
সবকিছু ঝড় ঝাপটা, বাজারের সবরকম ওঠানামার অধাঁন তারা। 

যন্তের বহুল ব্যবহার এবং শ্রমাবভাগের ফলে প্রলেতারয়েতের কাজ আজ সকল 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে, এবং সেই হেতু মজুরের কাছে কাজের আকর্ষণ লোপ 
পেয়েছে। মজুর হয়েছে যন্মের লেজুড়, তার কাছে চাওয়া হয় আতি সরল, একান্ত 
একঘেয়ে, আত সহজে অর্জনীয় যোগ্যতাটুকু। সৃতরাং মজুরের উৎপাদন খরচটাও 
সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে প্রায় একান্তই তাকে বাঁচয়ে রাখার ও তার বংশরক্ষার পক্ষে 
অপাঁরহার্য অল্নবস্ের সংস্থানটুকুর মধ্যে। কিস্তু পণ্যের দাম, অতএব শ্রমেরও দাম* 
তার উৎপাদন খরচার সমান। সুতরাং কাজের জঘন্যতা যত বাড়ে, মজ্যরি তত কমে। 


* পরে মার্কস দেখান যে মজ:র শ্রম 'র্বান্ করে না, 'বাক্রু করে শ্রমশাক্ত। এই উপলক্ষে মাসের 
'মজরি-শ্রম ও প:জি' গ্রন্থে এঙ্গেলসের ভূমিকা দ্রষ্টব্য, এই গ্রন্ধের ৬৩-৭৯ পৃন্ঠা। _ সম্পাঃ 


কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার ৩৩ 


শুধু তাই নয়, যে পাঁরমাণে যন্দ্ের ব্যবহার ও শ্রমাঁবভাগ বাড়ে, সেই অনুপাতে বাড়ে 
কাজ্বের চাপ, হয় খাটুনির ঘণ্টা বাঁড়য়ে, 'না্দস্ট সময়ের মধ্যেই বৌশ কাজ আদায় 
করে, অথবা যন্দের গাঁতিবেগ বাড়য়ে দিয়ে, ইত্যাদি। 

আধ্দীনক যল্ত্রশিজ্প 'পতৃতাল্লিক মালিকের ছোট কর্মশালাকে শল্প-প:াঁজপাতির 
1বরাট ফ্যাক্টীরতে পাঁরণত করেছে। বিপুল সংখ্যায় মজুরকে ফ্যান্টীরর মধ্যে ঢোকান 
হয় ভিড় করে, সংগঠিত করা হয় সোনকের ধরনে। শিল্পবাহনীর সাধারণ সৈন্য 
[হসাবে তারা থাকে আফসার সাজেশ্টিদের এক খাঁটি বহুধাপী ব্যবস্থার অধীনে। 
মজুরেরা কেবলমান্র বুর্জোয়া শ্রেণীর ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দাস নয়; নে দনে ক্ষণে 
ক্ষণে তাদের করা হচ্ছে যন্ত্রের দাস, পাঁরদর্শকের দাস, সর্বোপাঁর খাস বুয়া 
মালকটির দাস। এই যথেচ্ছাচার যত খোলাখুিভাবে মুনাফালাভকেই নিজের লক্ষ্য 
ও আদর্শ হিসাবে ঘোষণা করে ততই তা হয়ে ওঠে আরও হান, আরও ঘৃণ্য, আরও 
[তিক্ত । 

শারীরক মেহনতে দক্ষতা ও শাক্ত যতই কম লাগতে থাকে, অর্থাৎ আধুনিক 
থাকে নারী শ্রম। শ্রামক শ্রেণীর কাছে বয়স কিংবা নারী-পুরুষের তফাতটার 
এখন আর বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য নেই। সকলেই তারা খাবার যন্রমান্ন; বয়স 
অথবা স্তী-পুরুষের তফাত অনুসারে সে যল্দ্ ব্যবহারের খরচট্ুকু কিছ; বাড়ে-কমে মান্র। 

শিল্পের মালিক কর্তক মজুরের শোষণ খানিকটা সম্পূর্ণ হওয়া মানত অর্থাৎ 
তার মজুরির টাকাটা পাওয়া মান, তার উপর ঝাঁপয়ে পড়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্যান্য 
অংশ -_ বাড়িওয়ালা, দোকানদার, মহাজন প্রভৃতি। 

মধ্য শ্রেণীর নিম্ন স্তর -_ ছোটখাট ব্যবসায়ী, দোকানদার, সাধারণত ভূতপূর্ব 
কারবারীরা সবাই, হস্তশিল্পী এবং চাষীরা __ তারা ধারে ধারে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে 
নেমে আসে । তার এক কারণ, যতখাঁন বড় আয়তনে আধ্বীনক শিল্প চালাতে হয় 
এদের সামান্য পঠাজ তার পক্ষে যথেম্ট নয় এবং প্রাতিযোগিতায় বড় পণাঁজপাতরা 
এদের গ্রাস করে ফেলে; অপর কারণ, উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির ফলে এদের 'বাশিষ্ট 
নৈপহণ্যটুকু অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। সৃতরাং প্রলেতারিয়েতের প্াম্টলাভ হতে থাকে 
জনগণের প্রাতিট শ্রেণী থেকে আগত লোকের দ্বারা। 

বিকাশের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রলেতারয়েতকে যেতে হয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর 
বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম শুরু হয় জন্ম মূহূর্ত থেকে। প্রথমটা লড়াই চালায় বিশেষ বিশেষ 
মজরেরা; তারপর লড়তে থাকে গোটা ফ্যাক্টারর মেহনতীরা; তারপর কোনও একটা 
অণ্চলের একই পেশায় নিযুক্ত সকল শ্রামকরা তাদের সাক্ষাং শোষণকারণ 'বাঁশষ্ট 
পঃজিপাঁতিটির 'বরুদ্ধে লড়ে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় উৎপাদনের উপকরণ, 
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উৎপাদনের বুর্জোয়া ব্যবস্থাটা নয়; যে আমদানি মাল তাদের মেহনতের প্রাতযোগিতা 
করে সেগহীল তারা ধবংস করে, কল ভেঙে চুরমার করে দেয়, কারখানায় আগুন লাগায়, 
মধ্যযুগের মেহনতকারাীর যে মর্ধাদা লোপ পেয়েছে, গায়ের জোরে চায় তা ফিরিয়ে 
আনতে। 

এই পর্যায়ে মজুরেরা তখনও দেশময় ছড়ানো এলোমেলো জনতামান্র, পারস্পারিক 
প্রাতযোগিতায় ছন্রভঙ্গ। কোথাও যদ তারা আঁধকতর সংহত সংস্থায় একজোটও হয়, 
তব সেটা তখনও নিজস্ব সক্রিয় সম্মিলনের ফল নয়, বরং বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্মিলনের 
ফলমান্র। এ শ্রেণী নিজের রাজনোৌতক উদ্দেশ্যাসাদ্ধর জন্য গোটা প্রলেতারয়েতকে 
সচল করতে বাধ্য হয়, তখনও 'কছ 'দনের জন্য সে চেষ্টায় সফলও হয়। সুতরাং 
এই পর্যায়ে মজুরেরা লড়ে নিজেদের শত্রুর বিপক্ষে নয়, শত্রুর শত্রু, অর্থাৎ নিরঙ্কুশ 
রাজতল্তের অবশিল্টাংশ, জামদার, শিল্প বাহভূত বুর্জোয়া, পেট বৃর্জোয়াদের বিরুদ্ধে । 
এ অবস্থায় ইতিহাসের সমস্ত গাঁতাট বুজোঁয়া শ্রেণীর হাতের, মুঠোর মধ্যে থাকে; 
এভাবে আর্জত প্রাতাঁট জয় হল বুর্জোয়ার জয়। 

কিন্তু যন্ত্রশিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী কেবল সংখ্যায় বাড়ে না; তারা 
কেন্দ্রীভূত হতে থাকে বৃহত্তর সমম্টিতে, তাদের শাক্ত বাড়তে থাকে, আপন শাক্ত তারা বোঁশ 
করে উপলান্ধ করে। কলকারখানা যে অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের শ্রমের পার্থক্য মুছে 
প্রলেতাঁরয়েত বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ ও জীবনযাত্রার অবস্থা ক্রমেই সমান হয়ে 
যেতে থাকে । বুজোয়াদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রাতযোগিতা এবং তত্প্রসৃত বাণিজ্য- 
সংকটে শ্রাীমকের মজার হয় আরও বোৌশ দোদুল্যমান। যল্তের আবরাম উন্নাতি ক্রমেই 
আরো দ্রুততালে বাড়তে থাকে, মজুরের জাীঁবকা হয়ে পড়ে আরও বিপন্ন; এক 
একদল মজুরের সঙ্গে এক একজন বুর্জোয়ার সঙ্ঘর্ষ ক্রমেই বেশি করে দুই শ্রেণীর 
দ্বন্দের রূপ নেয়। তখন মজুরেরা মিলিত সাঁমাত গঠন শুরু করে ট্রেড ইউনিয়ন) 
বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে; মজুারর হার বজায় রাখার জন্য জোট বাঁধে; মাঝে মধ্যে ঘটা এই 
বিদ্রোহের আগে থাকতে প্রস্তুতির জন্য স্থায়ী সংগঠন গড়ে। এখানে ওখানে দ্বন্দ্ব 
পরিণত হয় অভ্যুত্থানে । 

মাঝে মাঝে শ্রীমকেরা জয়ী হয়, ীকন্তু কেবল অল্পাঁদনের জন্য। তাদের সংগ্রামের 
আসল লাভ আশু ফলাফলে নয়, মজুরদের ক্রমবর্ধমান একতায়। এই একতার সহায় 
হয় যোগাযোগের উন্নত ব্যবস্থা, আধুনিক শিজ্প যার সৃম্টি করেছে এবং যার মাধ্যমে 
বিভিন্ন এলাকার মজরেরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। একজাতীয় অসংখ্য স্থানীয় 
লড়াইকে দেশব্যাপী এক শ্রেণী-সংগ্রামে কেন্দ্রীভূত করার জন্য ঠিক এই সংযোগটারই 
প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রত্যেকটা শ্রেণী-সংগ্রামই হল রাজনোৌতিক সংগ্রাম। শোচনীয় 
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রাস্তাঘাটের দরুন যে এঁক্য আনতে মধ্যযুগের নাগাঁরকদের শতাব্দীর পর শতাব্দী 
লেগোছল, আধানক শ্রীমকরা তা অর্জন করে রেলপথের কল্যাণে মান্র কয়েক বছরে। 

মজযরদের পরস্পরের মধ্যেই প্রতিযোগিতা আবার তাদের শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত 
হওয়া এবং তার ফলে এক রাজনৈতিক দলে পাঁরণত হওয়াকে প্রতিক্ষণে ব্যর্থ করে 
দেয়। কিন্তু প্রতিবারই প্রবলতর, দৃঢ্ুতর, আরও শাক্তশালী হয়ে সংগঠন মাথা তোলে। 
এরই চাপে বুর্জোয়াদের মধ্যে বিভেদের ফলে শ্রামকদের এক একটা স্বার্থকে আইনত 
মেনে নিতে হয়। ইংলন্ডে দশ ঘণ্টার আইন এই ভাবে পাশ হয়োছল। 

মোটের উপর, পুরনো সমাজের নানা শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত প্রলেতারিয়েতের 
[বিকাশে নানাভাবে সাহায্য করে। বুর্জোয়া শ্রেণীকে লিপ্ত থাকতে হয় আবরাম সংগ্রামে । 
প্রথমে লড়াই হয় আভিজাতদের সঙ্গে; পরে বুর্জোয়া শ্রেণীরই যে ষে অংশের স্বার্থ 
বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। এইসব সংগ্রামেই বুর্জোয়াদের বাধ্য হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে 
রাজনীতির প্রাঙ্গণে । সুতরাং বুর্জোয়ারা ?নজেরাই প্রলেতারয়েতকে তাদের রাজনোতিক 
ও সাধারণ ক্ষার 'িছুটা জোগাতে থাকে; অর্থাৎ বৃজৌঁয়া শ্রেণীর বিরৃদ্ধে লড়বার 
এস্ত প্রলেতারয়েতকে তারাই জোগায়। 

এছাড়া আমরা আগেই দেখোছ যে শিল্পের অগ্রগাতর ফলে শাসক শ্রেণীর মধ্য 
থেকে গোটাগঁটি এক একটা অংশ প্রলেতারয়েতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, তাদের 
জীবনযান্রার অবস্থা অন্তত বিপন্ন হয়। এরাও আবার প্রলেতারয়েকে জোগায় 
জ্ঞানলাভ ও প্রগাতর নতুন নতুন উপাদান। 

শেষপর্যন্ত শ্রেণ-সংগ্রাম যখন চূড়ান্ত মুহূর্তের কাছে এসে পড়ে, তখন শাসক 
শ্রেণীর মধ্যে, বস্তুতপক্ষে পুরানো সমাজের গোটা পরিধি জুড়ে ভাঙ্গনের যে প্রক্রিয়া 
চলেছে তা এমন একটা প্রখর 'হংশ্্র রূপ নেয় যে শাসক শ্রেণীর একটা ছোট অংশ 
পর্যন্ত ছণ্ড়ে বৌরয়ে আসে, হাত মেলায় 'বপ্লবী শ্রেণীর সঙ্গে, সেই শ্রেণীর সঙ্গে যার 
হাতেই ভবিষ্যৎ । সুতরাং আগেকার একযুগে যেমন আঁভজাতদের একটা অংশ বুজোঁয়া 
শ্রেণীর দিকে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনই এখন বুর্জোয়াদের একটা ভাগ যোগ দেয় 
শ্রামক শ্রেণীর সঙ্গে, বিশেষ করে বুর্জোয়া ভাবাদশর্শদের কিছ ?কছ_ যারা হীতিহাসের 
সমগ্র গাতকে তত্বের দিক থেকে বুঝতে পারার স্তরে গনজেদের তুলতে পেরেছে। 

আজকের দিনে বুর্জোয়াদের মুখামুখি যেসব শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে 
শুধু প্রলেতারিয়েত হল প্রকৃত বিপ্রবী শ্রেণী । অপর শ্রেণীগুূলি আধুনিক যল্সশিল্পের 
সামনে ক্ষয় হতে হতে লোপ পায়; প্রলেতারয়েত হল সেই যন্ধাশল্পেরবাঁশম্ট ও 
অপারহার্য সৃষ্টি 
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নিম্ন মধ্যাবত্ত, ছোট হস্তাশি্প কারখানার মালিক, দোকানদার, কারগর চাষী -- 
এরা সকলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে মধ্য শ্রেণীর টুকরো হিসাবে 
নিজেদের আস্তত্বটাকে ধৰংসের মূখ থেকে বাঁচাবার জন্য। তাই তারা বিপ্লবী নয়, 
রক্ষণশীল। বলতে গেলে প্রাতিক্রিয়াশশলও, কেন না ইতিহাসের চাকা 'পছনে ঘোরাবার 
চেস্টা করে তারা । দৈবন্রমে যাঁদ এরা বিপ্লবী হয় তবে তা হয় কেবল তাদের 
প্রলেতারিয়েত রূপে আসন্ন রু্‌পাস্তরের কারণে; সৃতরাং তারা তখন রক্ষা করে তাদের 
বর্তমান স্বার্থ নয়, ভবিষ্যৎ স্বার্থ; নিজস্ব দৃম্টভাঙ্গ ত্যাগ করে তারা গ্রহণ করে 
প্রলেতারয়েতের দৃ্টভাঙ্গ। 

পুরানো সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে ছিটকে-পড়া যে সব লোক 'নাক্কুয়ভাবে 
পচছে, সেই সামাঁজক আবর্জনাটাকে, সেই ধবপজ্জনক শ্রেণীকে' শ্রামক বিপ্লব এখানে 
ওখানে আন্দোলনের মধ্যে ঝেশটয়ে নিয়ে আসতে পারে; কিন্তু এদের জীবনযান্নার 
ধরনটা এমনই যে তা প্রাতীক্রয়াশীল ষড়যল্ত্ের ভাড়াটে হাতিয়ারের ভূমিকার জন্যই 
তাদের অনেক বোশ তোর করে তোলে। 

পুরানো সমাজের সাধারণ পাঁরাস্থিতিটা প্রলেতারয়েতের জীবনে ইতিমধ্যেই প্রায় 
লোপ পেতে বসেছে। প্রলেতারয়েতের সম্পা্ত নেই; স্ত্রী-পত্র-কন্যার সঙ্গে তার যা 
সম্বন্ধ সেটা আর বুজোঁয়া পারিবারিক সম্বন্ধের সঙ্গে মেলে না; আধুনিক শিল্পশ্রম, 
পজর কাছে আধুনিক ধরনের অধানতা, যা ইংলম্ড বা ফ্রান্স, আমেরিকা অথবা 
জার্মানিতে একই প্রকার, তাতে তার জাতীয় চরিত্রের সমস্ত বৈশিল্ট্ই লোপ পেয়েছে। 
তার কাছে আইন, নীতি, ধর্ম হল কয়েকটা বুর্জোয়া কুসংস্কার মাত্র যার পিছনে গং 
পেতে আছে বুজোঁয়া স্বার্থ । 

অতাঁতের যে সব শ্রেণী কর্তৃত্ব পেয়েছে তারা সবাই আর্জত প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর 
করতে চেয়েছে গোটা সমাজের ওপর তাদের দখাঁলর শর্তটা চাঁপয়ে 'দয়ে। 
প্রলেতারিয়েতের পক্ষে তাদের দখালর 'িনজস্ব পূর্বতন পদ্ধাত উচ্ছেদ না করে এবং 
তাতে করে দখলির প্রত্যেকটি ভূতপূর্ব পদ্ধাতর অবসান না ঘাঁটয়ে, সমাজের উৎপাদন- 
শাক্তর উপর প্রতুত্ব লাভ সম্ভব নয়। তাদের নিজস্ব বলতে এমন কিছু নেই যাকে রক্ষা 
অথবা দৃঢ়তর করতে হবে; ব্যাক্তগত মালকানার সমস্ত পূর্বতন 'নরাপত্তা ও 'নাশ্চাত 
নমল করে দেওয়াই তাদের ব্লত। 

অতাঁত ইতিহাসে প্রাতাঁটি আন্দোলন ছিল সংখ্যাল্পের দ্বারা অথবা সংখ্যাল্পের 
স্বার্থে আন্দোলন। প্রলেতারীয় আন্দোলন হল বিরাট সংখ্যাধিকের স্বার্থে বিপুল 
সংখ্যাঁধকের আত্মসচেতন স্বাধীন আন্দোলন। প্রলেতাঁরয়েত আজকের সমাজে নম্নতম 
স্তর; তাকে নড়তে হলে, উঠে দাঁড়াতে হলে, উপরে চাপানো সরকারী সমাজের গোটা 
স্তরটিকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত না করে উপায় নেই। 


কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহাব ৩৭' 


বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের লড়াইটা মর্মবস্থৃতে না হলেও আকারের 
দিক থেকে হল প্রথমত জাতীয় সংগ্রাম । প্রত্যেক দেশের প্রলেতারয়েতকে অবশ্যই 
সর্বাগ্রে ফয়সালা করতে হবে স্বদেশী বুজৌোয়াদের সঙ্গে। 

প্রলেতারয়েতের বিকাশে সাধারণতম পর্যায়গীলর ছাব আঁকতে গিয়ে আমরা 
দেখিয়োছ যে বতমান সমাজের ভিতরে কমবেশি প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ চলেছে, যে যুদ্ধ 
একটা বিন্দুতে এসে প্রকাশ্য বিপ্লবে পাঁরণত হয় এবং তখন বুর্জোয়াদের সবলে 
উচ্ছেদ করে স্থাপিত হয় প্রলেতারিয়েতের আধপত্যের 'ভা্ত। 

আমরা আগেই দেখোছি যে আজ পর্যন্ত সব ধরনের সমাজ গড়ে উঠেছে অত্যাচারী 
ও অত্যাচাঁরত শ্রেণীর বিরোধের ভীত্ততে। শকন্তবু কোনো শ্রেণীর উপর অত্যাচার 
বজায় রাখতে হলে তার জন্য এমন ছটা অবস্থা নিশ্চিত করতে হয় যাতে সে তার 
দাসোঁচিত আস্তত্বটুকু অন্তত চাঁলয়ে যেতে পাবে। ভূঁমিদাসত্বের যুগে ভূমিদাস নিজেকে 
কাঁমিউন-সভ্যের পর্যায়ে তুলেছিল ঠিক যেমন সামন্ত স্বৈরতন্তের পেষণতলেও পোঁট 
বুর্জোয়া পেরেছিল বুর্জোয়ারূপে বিকশিত হতে। পক্ষান্তরে, আধুনিক শ্রামক কিন্তু 
যল্লাশজ্পের উন্নলাতর সঙ্গে সঙ্গে উপরে ওঠে না, স্বীয় শ্রেণীর আস্তত্বের বা শর্ত, 
তারও নিচে ভ্রমশই বেশি করে তাকে নেমে যেতে হয়। মজুর হয়ে পড়ে দুঃচ্ছ 
(9৪9৫), আর দুঃস্থাবন্থা বেড়ে চলে জনসংখ্যা ও সম্পদবাদ্ধর চেয়ে দুূততর তালে। 
এই সূত্রেই পরিচ্কার প্রাতপন্ন হয় যে বুর্জোয়া শ্রেণীর আর সমাজের শাসক হয়ে 
থাকার যোগ্যতা নেই, নিজেদের আঁস্তত্বের শর্তটাকে চরম আইন [হসাবে সমাজের ঘাড়ে 
চাঁপিয়ে রাখার আধকার নেই। বুজৌঁয়া শ্রেণী-শাসন চালাবার উপযুক্ত নয়, কারণ 
তারা দাসত্বের মধ্যে দাসের আস্তত্ব নিশ্চিত করতে অক্ষম, তাদের এমন অবস্থায় না 
নামিয়ে পারে না যেখানে দাসের দৌলতে খাওয়ার বদলে দাসকেই খাওয়াতে হয়। এই 
বুজোয়ার শাসনে সমাজ আর বেচে থাকতে পারে না, অর্থাৎ অন্য ভাষায় বলতে 
গেলে তার আস্তত্ব আর সমাজের সঙ্গে খাপ খায় না। 

বুর্জোয়া শ্রেণীর আস্তত্ব ও আধিপত্যের মূলশর্ত হল পঃজির সূম্টি ও বৃদ্ধি; 
পধাজর শর্ত হল মজুরিশ্রম। মজুরি-শ্রম সম্পূর্ণভাবে মজুরদের মধ্যেকার 
প্রাতযোগিতার উপর প্রাতাঁচ্ঠিত। যল্তশঞ্পের যে অগ্রগাত বুর্জোয়া শ্রেণী না ভেবেই 
সম্মিলন-হেতু বিপ্রবী এঁক্য। সৃতরাং যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন 
করে ও উৎপন্ন দখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই 
ভীত্তটাই কেড়ে 'িচ্ছে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করছে সর্বোপাঁর তারই সমাঁধ- 
খনকদের। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দূইই সমান অনিবার্ধ। 


৩৮ কার্ল মার্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 





৬ 
প্রলেতারয়েত ও কমিউনিস্টরা 


সমগ্রভাবে প্রলেতারীয়দের সঙ্গে কামউীনস্টদের কী সম্বন্ধ? 

শ্রামক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টগ্ীলর প্রাতপক্ষ হিসাবে কাঁমউীনিস্টরা স্বতল্ল পাট 
গঠন করে না। 

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ থেকে 'বাচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো স্বার্থ তাদের নেই 

প্রলেতারীয় আন্দোলনকে রূপ দেওয়া বা গড়ে পিটে তোলার জন্য তারা নিজস্ব 
কোনও গোম্ঠঈগত নীতি খাড়া করে না। 

শ্রীমক শ্রেণীর অন্যান্য পার্ট থেকে কমিউনিস্টদের তফাতটা শুধু এই : (১) নানা 
দেশের মজুরদের জাতীয় সংগ্রামের ভিতর তারা জাত-ানার্ব শেষে সারা প্রলেতারয়েতের 
সাধারণ স্বার্থটার দিকে দৃম্টি আকর্ষণ করে, তাকেই সামনে টেনে আনে। 
(২) বৃর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রীমক শ্রেণীর লড়াইকে যে 'বাভন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করতে হয় তার মধ্যে তারা সর্বদা ও সর্বন্র সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থের 
প্রাতানাধত্ব করে। 

স্‌তরাং কাঁমডীনস্টরা হল একাঁদকে কার্কক্ষেত্রে প্রাত দেশের শ্রামক শ্রেণীর 
পার্টিগ্বলর সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও দঢ়চিত্ত অংশ __ যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনে 
গেলে 'নিয়ে যায়। অপরাঁদকে, তত্বের 'দিক 'দয়ে শ্রামক শ্রেণীর আঁধকাংশের তুলনায় 
তাদের এই স্াবধা যে শ্রীমক আন্দোলনের এাঁগয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ 
সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ বোধ রয়েছে। 

কামউনিস্টদের আশু লক্ষ্য শ্রমিকদের অন্যান্য পার্টির উদ্দেশ্য থেকে অভিন্ন: 
প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণী হিসাবে গঠিত করা, বুর্জোয়া আঁধপত্যের উচ্ছেদ, প্রলেতারিয়েত 
কর্তৃক রাজনোৌতক ক্ষমতা আঁধকার। 

কামউনিস্টদের তাত্ক 'সিদ্ধান্তগালি মোটেই এমন কোনো ধারণা বা মূলনীতির 
উপর প্রাতন্ঠিত নয় যা বশেষ কোনো ভাবী বিশ্বসংস্কারকের রচনা বা আবিচ্কার। 

ষে শ্রেণী-সংশ্রাম, ষে এীতহাসিক আন্দোলন আমাদের নিজের চোখের সামনে 
বর্তমান, তা থেকে বাস্তব যে সম্পক্গুঁলর উৎপাত্ত, কামউনিস্ট তত্ব কেবল তাকেই 
সাধারণ সূত্ররুপে প্রকাশ করে। প্রচলিত মালিকানা সম্পকোর্রে উচ্ছেদটা মোটেই 
কমিউনিজমের একান্ত বৈশিষ্ট্য নয়। 

এঁতহাসিক অবস্থার পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সমস্ত মালিকানা সম্পকেও 
এীতহাঁসক বদল ঘটেছে। 

যেমন, ফরাসী বিপ্রব বুর্জোয়া মালকানার অনুকূলে সামস্ত সম্পান্তর উচ্ছেদ করে। 


কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার ৩৯ 


সাধারণভাবে মালিকানার উচ্ছেদ নয়, বুর্জোয়া মাঁলকানার উচ্ছেদই কাঁমিউনিজমের 
বৈশিষ্ট্যসৃচক দিক। কিন্তু শ্রেণীবিরোধের উপর, অল্পলোকের দ্বারা বহহজনের শোষণের 
উপর প্রাতিষ্ঠিত উৎপাদন এবং উৎপন্ন দখাঁল ব্যবস্থার চূড়ান্ত ও পূর্ণতম প্রকাশ হল 
আধানক বুর্জোয়া ব্যাক্তগত মালকানা। 

এই অর্থে কামীনস্টদের তত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা চলে: ব্যাক্তগত 
মালিকানার উচ্ছেদ। 

আমাদের বিরুদ্ধে -- কমিউীনস্টদের বিরুদ্ধে -_ আভযোগ আনা হয়েছে যে, 
ব্যাক্তিবশেষের 'নজ পারিশ্রমের ফল হিসাবে 'নবজস্ব সম্পাত্ত অজ্নের আধকারের 
আমরা উচ্ছেদ করতে চাই, বলা হয় যে, সকল ব্যাক্তিগত স্বাধীনতা, কর্ম ও স্বাবলম্বনের 
মূলভাত্ত হল এই সম্পান্ত। 

কম্টলন্ধ, স্বাধিকৃত, স্বোপাঁজত সম্পান্ত! সামান্য কাঁরগর ও ক্ষুদে চাষীর সম্পাত্তর 
কথাই কি বলা হচ্ছে, যে ধরনের সম্পান্ত ছিল বুর্জোয়া সম্পান্তর আগে ? তাকে উচ্ছেদ 
করার কোন প্রয়োজন নেই; যল্পাশজ্পের বিকাশ ইতিমধ্যেই তাকে অনেকাংশে ধংস 
করেছে, এখন প্রাতাঁদন ধংস করে চলেছে। 

নাক বলা হচ্ছে আধুনিক বুর্জোয়া ব্যাক্তগত মালিকানার কথা ? 

কিন্তু মজ্বার-শ্রম কি মজুরদের জন্য কোনো মালিকানা সৃম্টি করে 2 একেবারেই 
না। সে সূন্টি করে পঁজ, অর্থাৎ সেই ধরনের সম্পান্ত যা মজ্যার-শ্রমকে শোষণ করে, 
যা বাড়তে পারে না। বর্তমান ধরনের এই মালিকানা পংাঁজ ও মজ্বার-শ্রমের বিরোধের 
উপর প্রাতচ্ঠিত। বিরোধের দুইটি 'দিকই পরাক্ষা করে দেখা যাক। 

পাঁজপাঁত হওয়া মানে উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে শুধু একটা ব্যক্তিগত নয়, একটা 
সামাঁজক প্রাতিষ্ঠার প্রয়োজন। পঠাঁজ একটা যৌথ সম্ট; সমাজের অনেক লোকের 
মালত কাজের ফলে, এমন ক শেষ বিশ্লেষণে, সমাজের সকল লোকের 'াঁলত কর্মেই 
পজকে চালু করা যায়। 

প:জি তাই ব্যাক্তিগত নয়, একটা সামাজিক শাক্ত। 

কাজেই পখাঁজকে সাধারণ সম্পান্ততে অর্থাৎ সমাজের সকল লোকের সম্পাক্ততে 
"পাঁরণত করলে, তার দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পান্ত সামাজিক সম্পাত্ততে রূপাস্তরিত হয় 
না। মালিকানার সামাজিক রুপটাই কেবল বদলে যায়। তার শ্রেণীগত প্রকৃতিটা 
লোপ পায়। 

এবার মজ্2ার-শ্রমের কথা ধরা যাক। 

মজ্যার-শ্রমের গড়পড়তা দাম হল নিম্নতম মজুরি, অর্থাৎ মেহনতাঁ হিসাবে 
মেহনতাঁর মার আস্তত্বটুকু বজায় রাখার জন্য যা একান্ত আবশ্যক, গ্রাসাচ্ছাদনের সেইটুকু 
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উপকরণ । সূতরাং মজরি-শ্রীমক শ্রম করে যেটুকু ভাগ পায় তাতে কেবল কোনো ক্রমে 
এই আন্তত্বটুকু চালয়ে যাওয়া ও পুনরুংপাদন করা চলে। শ্রমোৎপন্নের উপর এই 
ব্যক্তগত দখাল, যা কেবল মানুষের প্রাণরক্ষা ও নতুন মানুষের জন্মদানের কাজে 
লাগে এবং অপরের পরিশ্রমের উপর কর্ত্ত্ব চালাবার মতো কোনো উদ্বৃত্ত যার থাকে 
না, তেমন ব্যাক্তগত দখালর উচ্ছেদ একেবারেই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল 
উচ্ছেদ চাই দখাঁলর এই শোচনীয় প্রকৃতিটার, যার ফলে শ্রামক বাঁচে শুধ্‌ প:ঃঁজ 
বাড়ানোর জন্য, তাকে বাঁচতে হম শাসক শ্রেণীর স্বার্থাসাদ্ধর জন্য যতটা প্রয়োজন 
ঠিক ততখান পর্যন্ত। 

বুজরয়া সমাজে জীবন্ত পারশ্রম পূরবসণ্টিত পারিশ্রম বাড়াবার উপায়মান্র। 
কাঁমউানিস্ট সমাজে কিন্তু পূর্বসাটত পাঁরশ্রম শ্রীমকের আস্তত্বকে উদারতর, সম্ধিতর, 
উন্নততর করে তোলার উপায়। 

সুতরাং বুর্জোয়া সমাজে বর্তমানের উপর আধিপত্য করে অতাত: কামউনিস্ট 
সমাজে বর্তমান আধপত্য করে অতাঁতের উপর । বুর্জোয়া সমাজে পঁজ হল স্বাধীন, 
স্বতন্-সত্তা, কিন্তু জীবন্ত মানূষ হল পরাধীন, স্বতল্ন-সত্তাবহীন। 

অথচ এমন অবস্থার অবসানকেই বুজ্োয়ারা বলে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্দ্যের 
উচ্ছেদ! কথাটা সত্যই । বুর্জোয়া ব্যাক্তত্ব, বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্য, বুর্জোয়া স্বাধীনতার 
উচ্ছেদই যে আমাদের লক্ষ্য তাতে সন্দেহ নেই। 

উৎপাদনের বর্তমান বুর্জোয়া ব্যবস্থায় স্বাধীনতার অর্থ হল অবাধ বাণিজ্য, অবাধে 
বেচাকেনার আধকার। 

ক্তু যাঁদ বেচাকেনাই লোপ পায়, তবে অবাধ বেচাকেনাও অন্তর্ধান করবে । এই 
অবাধ বেচাকেনার কথাটা এবং সাধারণভাবে স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের বুর্জোয়াদের 
অন্য সব 'আস্ফালনের' যাঁদ কোনো অর্থ থাকে তবে সে শুধু সীমাবদ্ধ কেনাবেচার 
সঙ্গে তুলনায়, মধ্যযুগীয় বাধাগ্রস্ত বণিকদের সঙ্গে তুলনায়; কেনাবেচার, উৎপাদনের 
বুর্জোয়া শর্ত ও খোদ বুর্জোয়া শ্রেণীটারই যে উচ্ছেদের কথা কমিউীনস্টরা বলে 
তার কাছে এগ্ালর কোনো অর্থ টেকে না। 

আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতাঁৎকত হয়ে ওঠেন। 
অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনগণের শতকরা নব্বুই জনের ব্যাক্তগত মাঁলকানা 
তো ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে; অল্প কয়েকজনের ভাগ্যে সম্পান্তুর একমাত্র কারণ 
হল এঁ দশ ভাগের নয় ভাগ লোকের হাতে কিছুই না থাকা । সুতরাং আমাদের বিরৃদ্ধে 
আপনাদের আঁভযোগ দাঁড়ায় এই যে সম্পাত্তর আঁধকারের এমন একটা রূপ আমরা 
তুলে দিতে চাই যা বজায় রাখার অনিবার্য শর্ত হল সমাজের বিপুল সংখ্যাঁধক 
লোকের সম্পান্ত না থাকা। 
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এককথায়, আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের আভযোগ এই যে আপনাদের সম্পাত্তর 
উচ্ছেদ আমরা চাই। ঠিক কথা, আমাদের সংকল্প '্রিক তা-ই। 

যেই মানুষের পারশ্রমকে আর পঠাঁজ, মুদ্রা, অথবা খাজনাতে পাঁরণত করা চলে 
না, একচেটিয়া কর্তৃত্বের মুঠির আয়ত্তাধীন একটা সামাঁজক শীাক্ততে পাঁরণত 
করা অসম্ভব হয়ে পড়ে _ অর্থাৎ যেই ব্যাক্তগত মালিকানা আর বুজৌয়ন মালিকানায়, 
পঃঁজতে রূপান্তারত হতে পারে না, তখাঁন আপনারা বলেন ব্যাক্তস্বাতন্দ্য শেষ হয়ে 
গেল। 

তাহলে স্বীকার করুন যে ব্যাক্ত' বলতে বুর্জোয়া ছাড়া, শুধু মধ্য শ্রেণনভুক্ত 
সম্পাত্তর মালিক ছাড়া অন্য লোক বোঝায় না। এহেন ব্যাক্তকে অবশ্যই পথ থেকে 
ঝেশটয়ে বিদায় দিতে হবে, তার আস্তত্ব করে তুলতে হবে অসন্তব। 

সমাজের উৎপন্ন জিনিসে দখাঁলর আঁধকার থেকে কাঁমউনিজম কোনও লোককে 
বণ্চিত করে না; দখাঁলর মাধ্যমে অপরের পাঁরশ্রমকে করায়ত্ত করার ক্ষমতাটাই সে 
কেবল হরণ করে। 

আপাঁত্ত উঠেছে যে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হলে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, 
সর্বব্যাপী আলস্য আমাদের অভিভূত করবে। 

. এই মত ঠিক হলে বহপূর্বেই নিছক আলস্যের টানে বু্জোয়া সমাজের রসাতলে 
যাওয়া উচিত ছিল, কারণ ও-সমাজে যারা খাটে তারা কিছু অর্জন করে না, 
আর যারা সবাক পায়, তাদের খাটতে হয় না। সমস্ত আপাত্তটাই অন্য 
ভাষায় এই পুনর্দাক্তর সামিল: যখন প:ঁজ থাকবে না তখন মজ্যার-শ্রমও অদৃশ্য 
হবে। 

বৈষয়িক দ্রব্যের উৎপাদন ও দখল বিষয়ে কমিউীনস্ট পদ্ধাতর বিরুদ্ধে যত 
আপাত্ত আনা হয়, মানাসক সৃষ্টির উৎপাদন ও দখাঁল সম্পর্কে কমিউনিস্ট পদ্ধতির 
বরুদ্ধেও ঠিক সেই আপাত্ত তোলা হয়। বুর্জোয়ার কাছে শ্রেণীগত মালিকানার 
উচ্ছেদটা যেমন উৎপাদনেরই অবসান বলে মনে হয়, তেমান শ্রেণীগত সংস্কীতর লোপ 
তার কাছে সকল সংস্কৃতি লোপ পাওয়ার সমার্থক। 

যে সংস্কৃতির অবসান ভয়ে বুর্জোয়ারা বিলাপ করে, বিপুল সংখ্যাঁধক জনগণের 
কাছে তা যল্ম হিসাবে কাজ করার একটা তালিম মাত। 

বুর্জোয়া মালকানা উচ্ছেদে আমাদের সংকল্পের বিচারে যাঁদ আপনারা স্বাধীনতা, 
সংস্কৃতি, আইন ইত্যাদির বুর্জোয়া ধারণার আশ্রয় নেন তাহলে আমাদের সঙ্গে তর্ক 
করতে আসবেন না। আপনাদের ধারণাগ্দলিই যে আপনাদের বুর্জোয়া উৎপাদন ও 
বুর্জোয়া মাঁলকানার পারাচ্ছিতি থেকেই উদ্ভৃত, ঠিক যেমন আপনাদের শ্রেণীর ইচ্ছাটা 
সকলের উপর আইন হিসাবে চাপিয়ে দেওয়াটাই হল আপনাদের আইনশাস্ম, আপনাদের 
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এ ইচ্ছাটার মূল প্রকীতি ও লক্ষ্যও আবার নির্ধারত হচ্ছে আপনাদের শ্রেণীরই আস্তত্বের 
অর্থনৌতক অবস্থা দ্বারা। 

আপনাদের বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধাত ও সম্পাত্তর রূপ থেকে যে সামাজক রুপ 
মাথা তোলে, এীতহাঁসক এই যে সম্পর্ক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদয় ও 
লয় পায়, আত্মপর বিভ্রান্তির ফলে আপনারা তাকে প্রকৃতি ও বিচারব্যদ্ধির চিরন্তন 
নিয়মে রূপান্তারত করতে চান, আপনাদের আগে যত শাসক শ্রেণী এসেছে তাদের 
সকলেরই ছিল অনুরূপ বিভ্রান্ত। প্রাচীন সম্পাত্তর ক্ষেত্রে যে কথাটা আপনাদের কাছে 
পাঁরজ্কার, সামন্ত সম্পান্তর বেলায় যা আপনারা মেনে নেন, আপনাদের নিজস্ব বুর্জোয়া 
ধরনের সম্পান্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই সে কথা আপনাদের স্বীকার করা বারণ। 

পারবারের উচ্ছেদ! উগ্র চরমপল্থীরা পর্যন্ত কমিউনিস্টদের এই গা প্রস্তাবে 
ক্ষেপে ওঠে। 

আধুনিক পাঁরবার অর্থাৎ বুর্জোয়া পাঁরবারের প্রাতিষ্ঠা কোন ভাত্তর উপর? সে 
'ভান্ত হল প:ঁজ, ব্যাক্তগত লাভ। এই পাঁরবারের পূর্ণ বিকাঁশত রূপাঁট শুধু 
বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই অবস্থারই অনুপৃূরণ দেখা যাবে 
প্রলেতারীয়দের পক্ষে পাঁরবারের কার্যত অনুপাচ্ছাতিতে এবং প্রকাশ্য পাঁততাবৃত্তর 
ভিতর । 

অনুপৃূরক এই অবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া পাঁরবারের লোপও 
অবশ্যন্তাবী, পুঁজির উচ্ছেদের সঙ্গেই আসবে উভয়ের অন্তর্ধান। 

আমাদের বিরুদ্ধ ক এই আঁভযোগ যে সন্তানের উপর পিতামাতার শোষণ শেষ 
করে দিতে চাই? এ দোষ আমরা অস্বীকার করব না। 

কিন্তু আপনারা বলবেন যে আমরা সবচেয়ে পাঁবন্র সম্পর্ক ধৰংস করে দিই যখন 
আমরা পারিবারক শিক্ষার চ্ছানে বসাই সামাঁজক শিক্ষাকে । 

আর আপনাদের শিক্ষাটা! সেটাও কি সামাঁজক নয়? সামাজিক যে অবস্থার 
আওতায় শিক্ষাদান চলে তা দিয়ে, সমাজের সাক্ষাৎ 'কিংবা অপ্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ মারফত, 
স্কুল ইত্যাদির মাধ্যমে কি সে শিক্ষা 'নয়াল্লিত হয় না? শিক্ষা ব্যাপারে সমাজের 
হস্তক্ষেপ কমিডানস্টদের উদ্ভাবন নয়; তারা চায় শুধু হস্তক্ষেপের প্রকৃতিটা বদলাতে, 
শাসক শ্রেণীর প্রভাব থেকে শিক্ষাকে উদ্ধার করতে। 

আধুনিক যন্্রশিল্পের ক্রিয়ায় মজ:রদের মধ্যে সকল পারিবারিক বন্ধন যত বেশি 
মারায় ছিন্ন হতে থাকে, তাদের ছেলেমেয়েরা যত বোঁশ করে সামান্য কেনাবেচার 
বস্তু ও পাঁরশ্রমের হাতিয়ারে পারণত হতে থাকে, ততই পাঁরবার ও শিক্ষা "বিষয়ে 
বাপ-মার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পবিন্র সম্বন্ধ বিষয়ে বুর্জোয়াদের বাগাড়ম্বর ঘৃণ্য 
হয়ে ওঠে। 
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সমস্ত বুর্জোয়া শ্রেণী সমস্বরে চৎকার করে বলে -_ কিন্তু তোমরা কমিউনিস্টরা 
যে মেয়েদের সাধারণ সম্পান্ত করে ফেলতে চাও। 

বুর্জোয়া নিজের স্বীকে নিতান্ত উৎপাদনের হাতিয়ার হিসাবেই দেখে থাকে । তাই 
যখন সে শোনে যে উৎপাদনের হাতিয়ারগ্যাল সমবেতভাবে ব্যবহার করার কথা উঠেছে, 
তখন স্বভাবতই মেয়েদের ভাগ্যেও তেমনি সকলের ভোগ্য হতে হবে, এছাড়া আর 
কোনও সিদ্ধান্তে সে আসতে পারে না। 

ঘণাক্ষরেও তার মনে সন্দেহ জাগে না ষে আসল লক্ষ্য হল উৎপাদনের হাতিয়ার 
মাত্র হয়ে থাকার দশা থেকে মেয়েদের মুক্তসাধন। 

তাছাড়া, মেয়েদের উপর এই সাধারণ আঁধকারটা কমিডীনস্টরা প্রকাশ্যে 
আনূজ্ঠাঁনকভাবে প্রাতিষ্ঠা করবে এই ভান করে আমাদের বুর্জোয়ারা যে এত ধর্মন্রোেধ 
দেখায় তার চেয়ে: হাস্যাস্পদ আর ?কছ্‌ নেই । মেয়েদের সাধারণ সম্পাত্ত করার প্রয়োজন 
কমিউনিস্টদের নেই; প্রায় স্মরণাতীতকাল থেকে সে প্রথার প্রচলন আছে। 

সামান্য বেশ্যার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই হল, মজুরদের স্ব্ী-কন্যা হাতে পেয়েও 
আমাদের বুর্জোয়ারা সন্তুষ্ট নয়, পরস্পরের স্ত্রকে ফসলে আনাতেই তাদের পরম 
আনন্দ । 

বুর্জোয়া বিবাহ হল আসলে অনেকে মিলে সাধারণ স্ত্রী রাখার ব্যবস্থা । সুতরাং 
কামিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বড় জোর এই বলে আভিযোগ আনা সম্ভব যে ভণ্ডামর আড়ালে 
মেয়েদের উপর সাধারণ যে আঁধকার লুকানো রয়েছে সেটাকে এরা প্রকাশ্য আইনসম্মত 
রুপ 1দতে চায়। এটুকু ছাড়া একথা স্বতগঃাঁসদ্ধ ষে আধ্াঁনক উৎপাদন-পদ্ধাত লোপের 
সঙ্গে সঙ্গে সেই পদ্ধাত থেকে উদ্ভুত মেয়েদের উপর সাধারণ আঁধকারেরও 
অবসান আসবে, অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপন দুই ধরনের বেশ্যাবৃত্তই শেষ হয়ে 
যাবে। 

কাঁমউীনস্টদের শবরুদ্ধে আরও আঁভযোগ যে তারা চায় স্বদেশ ও জাতিসত্তার 
বিলোপ। 

মেহনতাঁদের দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা কেড়ে নিতে পার না। 
প্রলেতারয়েতকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনৌতক আঁধপত্য অন করতে হবে, দেশের 
থেকে প্রলেতারিয়েত নিজেই জাতি, ষাঁদও কথাটার বুর্জোয়া অর্থে নয়। 

বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ, বাঁণজ্যের স্বাধীনতা, জগংজোড়া বাজার, উৎপাদন-পদ্ধাত 
এবং তার অনুগামী জীবনযাত্রার ধরনে একটা সার্বজনীন ভাব __ এই সবের জন্যই 
জাতিগত পার্থক্য ও জাতবিরোধ 'দিনের পর দিন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে। 

প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য তাদের আরও দূত অবসানের কারণ হবে। 


৪৪ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 


প্রলেতারয়েতের মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তই হল মিলিত প্রচেম্টা, অন্তত অগ্রণন 
সৃভ্য দেশগ্ীলর 'মাঁলত প্রচেস্টা। 

যে পাঁরমাণে ব্যাক্তর উপর অন্য ব্যাক্তর শোষণ শেষ করা যাবে, সেই অন্পাতে 
এক জাতি কর্তক অপর জাতির শোষণটাও বন্ধ হয়ে আসবে। যে পাঁরমাণে জাতির 
মধ্যে শ্রেণীবরোধ শেষ হবে, সেই অনুপাতে এক জাতির প্রাত অন্য জাতির শব্লুতাও 
মিলিয়ে যাবে। 

ধর্ম দর্শন এবং সাধারণ ভাবাদর্শের দিক থেকে কাঁমউাঁনজমের বিরুদ্ধে যে 
আভিযোগ আনা হয় তা গুরৃত্বসহকারে বিবেচিত হবারও যোগ্য নয়। 
বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা, মতামত ও বিশ্বাস, এককথায় মানুষের চেতনা যে বদলে 
যায়, একথা বুঝতে কি গভীর অন্তদর্ণন্ট লাগে ? 

বৈষায়ক উৎপাদন পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে মানীসক সৃম্টির 
প্রকৃতিতেও পাঁরবর্তন আসে, এছাড়া চিন্তার ইতিহাস আর কাঁ প্রমাণ করে? প্রাত 
যুগেই যে সব ধারণা আধিপত্য করেছে তারা চিরকালই তখনকার শাসক শ্রেণীরই 
ধারণা । 

লোকে যখন এমন ধারণার কথা বলে যা সমাজে বিপ্লব আনছে, তখন শুধু এই 
সত্যই প্রকাশ করা হয় যে পুরানো সমাজের মধ্যে নতুন্‌ এক সমাজের উপাদান সৃম্টি 
হয়েছে, এবং আস্তত্বের পুরানো অবস্থার ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো ধারণার বিলোপ 
তাল রেখে চলছে। 

প্রাচীন জগতের যখন আন্তম অবস্থা, তখনই খন্টান ধর্ম পরানো ধর্মগুলিকে 
পরাস্ত করেছিল। খ্ঙ্টান ধারণা যখন আঠারো শতকে যাক্তিবাদী ধারণার কাছে হার 
মানে তখন সামন্ত সমাজেরও মৃত্যু সংগ্রাম চলোছিল সৌদনের বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর 
সঙ্গে। ধর্মমতের স্বাধীনতা, বিবেকের মুক্তি শুধু জ্ঞানের রাজ্যে অবাধ প্রাতযোগিতার 
আধিপত্যটাকেই রূপ 'দিল। 

বলা হবে যে “ীতহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে ধমাঁয়, নৈতিক, 
দার্শানক এবং আইনী ধারণাগ্লতে পাঁরবর্তন ঘটেছে। কিন্তু সে পাঁরবর্তন সত্তেও 
নিয়ত টিকে থেকেছে ধর্ম, নৌতকতা, দর্শন, রাজনীতি ও আইন। 

'তাছাড়া স্বাধীনতা, ন্যায় ইত্যাদি চিরস্তন সত্য আছে, সমাজের সকল অবস্থাতেই 
তারা বিদ্যমান। 'কস্তু কামউনিজম চিরন্তন সত্যকেই ডীঁড়য়ে দেয়, ধর্ম ও নৈতিকতাকে 
নতুন 'ভাত্ততে পুনর্গঠিত না করে তা সব ধর্ম ও সব নৌতিকতারই উচ্ছেদ করে; 
তাই তা ইতিহাসের সকল অতাঈত আঁভন্রতার পাঁরপল্থী ।, 
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এই আঁভযোগ কোথায় এসে দাঁড়ায় ঃ সকল অতাঁত সমাজের ইতিহাস হল 
শ্রেণীবরোধের বিকাশ, 'বাঁভন্ন ষূগে সে বিরোধ ভিন্ন ভিন্ন রূপ পাঁরগ্রহ করেছে। 

কিন্তু যে রূপই নক একটা ব্যাপার অতীতের সকল যুগেই বর্তমান যথা, সমাজের 
একু অংশ কর্তৃক অপর অংশকে শোষণ। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে অতাঁত 
যুগের সামাজিক চেতনায় যত 'বাভন্নতা ও 'বাচন্রতাই প্রকাশ পাক না কেন, তা 
কয়েকাট 'না্দস্ট সাধারণ রূপ বা সাধারণ ধারণার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে, শ্রেণীবিরোধের 
সম্পূর্ণ লাপ্তর আগে তা পুরোপুঁর অদৃশ্য হতে পারে না। 

কামউনিস্ট বিপ্লব হল চিরাচারত সম্পান্ত সম্পকে সঙ্গে একেবারে আমূল বিচ্ছেদ; 
এই বিপ্লবের বৈকাশে যে চিরাচরিত ধাবণার সঙ্গেও একেবারে আমূল একটা বিচ্ছেদ 
নাহত, তাতে আরু আশ্চর্য কি। 

কিন্তু কামউানজমের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া আপীাত্তর প্রসঙ্গ যাক। 

আগে আমরা দেখোছি যে শ্রামক শ্রেণীর বিপ্লবে প্রথম ধাপ হল প্রলেতারিয়েতকে 
শাসক শ্রেণীর পদে উন্নীত করা, গণতন্তের সংগ্রামকে জয়য্‌ক্ত করা। 

বুর্জোয়াদের হাত থেকে ভ্রমে ক্রমে সমস্ত পাঁজ কেড়ে নেওয়ার জন্য, রাষ্ট্র অর্থাৎ 
শাসক শ্রেণী রূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ 
কেন্দ্রীভূত করার জন্য এবং উৎপাদন-শাক্তর মোট সমান্টটাকে যথাসন্তব দ্রুত গাঁততে 
বাঁড়য়ে তোলার জন্য প্রলেতারয়েত তার রাজনৌতক আধপত্য ব্যবহার করবে। 

শুরুতে অধশ্যই সম্পাত্তর অধিকার এবং বুর্জোয়া উৎপাদন পাঁরস্থিতর উপর 
স্বৈরাচারী আক্রমণ ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না; সূতরাং তা করতে হবে এমন 
সব ব্যবস্থা মারফত যা অর্থনীতির 'দক থেকে অপর্যাপ্ত ও অযৌকক্তক মনে হবে, 
কিন্তু যাত্রাপথে এরা নিজ সামা ছাঁড়য়ে যাবে এবং পুরানো সমাজ ব্যবস্থার উপর 
আরও আক্রমণ প্রয়োজনীয় করে তুলবে; উৎপাদন-পদ্ধাতর সম্পূর্ণ বিপ্লবীকরণের 
উপায় হিসাবে যা অপ্পাঁরহার্য। 

ভন্ন 'ভন্ন দেশে অবশ্যই এই ব্যবস্থাগুঁল হবে 'বিভিন্ন। 

তাসত্বেও সবচেয়ে অগ্রসর দেশগ্লিতে 'নম্নালাখত ব্যবস্থাগুলি মোটের ওপর 
সাধারণভাবে প্রযোজ্য । 

১। জাম মাঁলকানার অবসান; জাঁমর সমস্ত খাজনা জনসাধারণের 'হতার্থে ব্যয়। 

২। উচ্চমাত্রার ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর। 

৩। সবরকমের উত্তরাধিকার 'বিলোপ। 

৪। সমস্ত দেশত্যাগগী ও বিদ্রোহীদের সম্পান্তি বাজেয়াপ্তি। 

&। রাম্ত্রীয় পজি ও নিরঙ্কুশ একচেটিয়া সহ একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক মারফত 
সমস্ত ক্রোডট রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ। 


৪৬ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


৬। যোগাযোগ ও পাঁরবহনের সমস্ত উপায় রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ। 

৫। রাম্ত্রীয় মালিকানাধীন কলকারখানা ও উৎপাদন-উপকরণের প্রসার; পাঁতিত 
জাঁমর আবাদ এবং এক সাধারণ পাঁরিকম্পনা অনুযায়ী সমগ্র জমির উন্নাতসাধন। 

৮। সকলের পক্ষে সমান শ্রমবাধ্যতা। শিজ্পবাহিনী গ্রঠন, বিশেষত কাঁষিকার্যের 
জন্য। 

৯। কৃষিকার্ষের সঙ্গে যল্মশজ্পের সংযুক্ত; সারা দেশের জনসংখ্যার আরো বোশ 
সমভাবে বন্টন মারফত ক্রমে ভ্রমে শহর ও গ্রামের প্রভেদ লোপ। 

১০। সরকারী বিদ্যালয়ে সকল শিশুর 'বনা খরচে শিক্ষা। ফ্যান্তীরতে বর্তমান 
ধরনের শিশ শ্রমের অবসান। শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার সংযুক্তি ইত্যাদ। 

বিকাশের গাঁতপথে যখন শ্রেণী-পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যাবে, সমস্ত উৎপাদন যখন 
গোটা জাঁতর এক বিপুল সামাতর হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, তখন সরকারী (পাবাঁলক) 
শীক্তর রাজনৈোতিক চারন্র আর থাকবে না। সঠিক অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা হল এক 
শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালাবার জন্য অপর শ্রেণীর সংগঠিত শাক্ত মান্। বুয়া 
শ্রেণীর সঙ্গে লড়াই-এর ভিতর অবস্থার চাপে যাঁদ প্রলেতাঁরয়েত নিজেকে শ্রেণী 
1হসাবে সংগঠিত করতে বাধ্য হয়, 'বিপ্রবের মাধ্যমে তারা যাঁদ নিজেদের শাসক শ্রেণীতে 
পাঁরণত করে ও শাসক শ্রেণী হিসাবে উৎপাদনের পুরাতন ব্যবস্থাকে তারা যাঁদ 
ঝেশটয়ে বিদায় করে, তাহলে সেই পুরানো অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিরোধ তথা 
সবরকম শ্রেণীর আস্তত্বটাই দূর করে বসবে এবং তাতে করে শ্রেণী হিসাবে তাদের 
স্বীয় আধপত্যেরও অবসান ঘটাবে। 

শ্রেণী ও শ্রেণীবরোধ সংবলিত পুরানো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এক 
সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের 
শর্ত। 

ত 


সমাজতন্দণ ও কমিউনিষ্ট সাহিত্য 
১। প্রাতক্রিয়াশশীল সমাজতন্্ 


ক। সামস্ত সমাজতন্ত্র 


স্বীয় এীতিহাসিক পরিস্থিতির কারণে ফ্রান্স ও ইংলন্ডের অভিজাতদের কাছে 
আধ্ানক বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে প্াম্তকা লেখা একটা কাজ হয়ে দাঁড়ায়। 
১৮৩০ সালের জুলাই মাসের ফরাসী বিপ্লবে এবং ইংলণ্ডে সংস্কার আন্দোলনে ঘৃণ্য 
ভূ'ইফোড়দের হাতে এদের আবার পরাভব হল। এরপর এদের পক্ষে একটা গুরুতর 
রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালানোর কথাই ওঠে না। সম্ভব রইল একমাত্র মসীযুদ্ধ। 


কাঁমিউীনস্ট পার্টির ইশতেহার ৪৭ 


কিস্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রেস্টোরেশন (9560990০92)* যুগের পুরানো ধ্ৰানগ্যাল 
তখন অচল হয়ে পড়েছে। 

লোকের সহানুভূতি উদ্রেকের জন্য অভিজাতেরা বাধ্য হল বাহ্যত নিজেদের স্বার্থ 
ভূলে কেবল শোষিত শ্রামক শ্রেণীর স্বার্থেই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের আভযোগ 
খাড়া করতে। এইভাবেই আঁভজাতেরা প্রাতশোধ নিতে লাগল তাদের নতুন প্রভুদের 
নামে টিটকারি দিয়ে, তাদের কানে কানে আসন্ন প্রলয়ের ভয়াবহ ভাঁবষ্যদ্বাণী শুনিয়ে । 

এইভাবে উদয় হয় সামন্ত সমাজতন্দের : তার অর্ধেক বিলাপ আর অর্ধেক 'টটকার; 
অর্ধেক অতাতের প্রাতিধাঁন এবং অর্ধেক ভবিষ্যতের হুমাক; মাঝে মাঝে এদের 
[তজ্ত, সব্যঙ্গ ও সুতীক্ষ£ সমালোচনা বুর্জোয়াদের মর্মে গিয়ে বিধত; অথচ আধুনিক 
ইতিহাসের অগ্রগমন বোধের একান্ত অক্ষমতায় মোট ফলটা হত হাস্যকর। 

জনগণকে দলে টানার 'জন্য আভজাতবর্গ নিশান হিসাবে তুলে ধরত মজ;রের 
[ভিক্ষার থালটাকে। লোকরা 'ক্তু যতবারই দলে িড়েছে ততবারই এদের 'পিছনাঁদকটায় 
সামন্ত দরবারী চাপরাশ দেখে হো হো করে অশ্রদ্ধার হাঁস হেসে ভেগে গেছে। 

এ প্রহসনটা দেখায় ফরাসণ লেজিটিমিস্টদের একাংশ এবং 'নবীন ইংলণ্ড' গোষ্ঠী ।** 

বুর্জোয়া শোষণ থেকে তাদের শোষণ পদ্ধাত. অন্য ধরনের ছিল এটা দেখাতে গিয়ে 
সামন্তপল্থীরা মনে রাখে না যে সম্পূর্ণ পৃথক পরিস্থিতি ও অবস্থায় তাদের শোষণ 
চলত, যা আজকের দিনে অচল হয়ে পড়েছে। তাদের আমলে আজকালকার 
প্রলেতারয়েতের আস্তত্বই ছিল না দেখাতে 'গয়ে তারা ভুলে যায় যে তাদের নিজস্ব 
সমাজেরই আঁনবার্ষ সন্তান হল আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণী। 

তাছাড়া অন্য সব ব্যাপারে নিজেদের সমালোচনার প্রাতিন্রিয়াশশল রুপটা এরা 
এত কম ঢাকে যে বুজৌঁয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এদের প্রধান আভযোগ দাঁড়ায় এই যে, 
বুর্জোয়া রাজত্বে এমন এক শ্রেণী গড়ে উঠছে, সমাজের পুরানো ব্যবস্থাকে আগাগোড়া 
নির্মূল করাই যার ননির্বন্ধ। 
প্রলেতারয়েত সৃষ্ট করছে এটাই হল এদের আভযোগ। 


* ১৬৬০ থেকে ১৬৮৯ সালের ইংরেজী রেস্টোরেশন নয়, ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সালের 
০76 (১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টাকা ।) 

* লোজটিমস্ট _ আভজাত ভূদ্বামীদের পার্ট বুরবোঁ রাজবংশের পুনঃপ্রাতন্ঠার পক্ষপাতা। 
চি গা জরাডিবিনিী নিলি রাজনীতিক ও সাহাত্যকদের একি 
গোষ্ঠী, মতামতে রক্ষণশীল পার্টির কাছাকাছি। এর বিশিষ্ট প্রতিনিধি হলেন ডিজরেলি, টমাস 
কার্লাইল প্রভৃতি। __ সম্পাঃ 


৪৮ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস 
এরা যোগ দেয়; আর সাধারণ জীবনযান্রায় বড় বড় বুল সর্তেও যল্দশিজ্পর্প গাছের 
সোনার ফল কুড়িয়ে নিতে এদের আপান্ত নেই; পশম, বীটচান, অথবা আলুর মদের* 
ব্যবসার জন্য সত্য, প্রেম, মর্যাদা বেচতে এদের দ্বিধা হয় ন্য। 

খৃষ্টান কৃচ্ছসাধনাকে সমাজতন্ত্রী রং দেওয়ার চেয়ে সহজ কিছ নেই। খৃষ্টান 
ধর্ম ব্যাক্তিগত মালিকানা, বিবাহ ও রাম্ট্রকে ধির্বার দেয়নি কিঃ তার বদলে দয়া ও 
দািদ্যু, ব্রহ্মচর্য ও হীন্দ্রিয়দমন, মঠব্যবস্থা ও গির্জার প্রচার করোন কি তারা? যে 
পৃণ্যেদকে গুরোহতেরা আঅভজাতদের হদয়জবালাকে পাঁবত্র করে থাকে তারই নাম 
খৃষ্টান সমাজতন্ত্র । 


থ। পেটি বজোয়া সমাজতন্ত্র 


বুর্জোরাদের হাতে একমান্র সামন্ত অভিজাত শ্রেণরই সর্বনাশ হয়াঁন, তারাই 
একমাত্র শ্রেণী নয় আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের আবহাওয়ার যাদের আস্তত্ব-শর্ত শাকয়ে 
গিয়ে মরতে বসেছে। আধুনিক বুর্জোয়াদের অগ্রদূত ছিল মধ্যযুগের নাগাঁরক দল 
এবং ছোটো ছোটো খোদকস্ত চাষী। শিল্প বাঁণজ্যে যে সব দেশের বিকাশ আতি 
সামান্য, সেখানে উঠস্ত বুর্জোয়াদের পাশাপাঁশ এখনো এই দুই শ্রেণী দিনগত পাপক্ষয় 
করে চলেছে। 

আধুনিক সভ্যতা যে সব দেশে সম্পূর্ণ বিকাশত সেখানে আবার পেট বুজৌয়ার 
নতুন এক শ্রেণী উদ্ভব হয়েছে, প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মাঝখানে এরা দোলায়ত, 
বুর্জোয়া সমাজের আনূষাঙ্গক একটা অংশ হিসাবে বারবার নতুন হয়ে উঠছে এরা। 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন লোক কিন্ত প্রাতিযোগিতার চাপে ক্রমাগতই প্রলেতারিয়েতের 
মধ্যে 'নাক্ষপ্ত হতে থাকে, বর্তমান যল্নশিজ্পের পাঁরণতির সঙ্গে সঙ্গে এরা এমন কি 
এও দেখে যে সময় এগয়ে আসছে খন আধ্ঁনক সমাজের স্বাধীন স্তর 'হিসাবে 
এদের আস্তত্ব একেবারে লোপ পাবে; শিজ্প, কৃষি ও বাণিজ্যে এদের স্থান দখল করবে 
তদারককারণ কর্মচারী, গোমস্তা, অথবা দোকান কমচারী। 


* কথাটা বিশেষ করে জার্মানি সম্বন্ধে খাটে । সেখানে আঁভজাত ভূস্বামী ও জাঁমদাররা বড় বড় 
মহাল নিজেরাই গোমস্তা রেখে চাষ করায়, তাছাড়া নিজেরাই ব্যাপকভাবে বাঁটাচান ও আলুর মদ 
তোর করে। এদের চেয়ে অবশ্থাপনন ইংরেজ অভিজাতেরা এখনও ঠিক গ্রতটা নামোন; বিস্তু তারাও 
কমাত খাজনার ক্ষাতপূরণের জন্য কমবেশী সন্দেহজনক জয়েশ্ট-স্টক কোম্পান পত্তন করার কাজে 
নিজেদের নাম ধার দিতে জানে। (১৮৮৮ সালের ইংরেজশ সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা ।) 


কাঁমউীনিস্ট পার্টর ইশতেহার ৪৯ 


ফ্রান্সের মতো দেশে, যেখানে চাষীরা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের অনেক বেশি, 
সেখানে যে-লেখকেরা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে মজুরের দলে যোগ দিয়েছে তারা যে বুর্জোয়া 
রাজত্বের সমালোচনায় কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া মানদণ্ডের আশ্রয় নেবে, এই মধ্যবত 
শ্রেণীদের দৃষ্টিভাঙ্গ থেকেই শ্রামক শ্রেণীর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করবে তা স্বাভাবক। 
পেটি বুয়া সমাজতন্মের উদয় হয় এইভাবে । এ দলের নেতা হলেন 'সিস্মান্দ, 
শুধু ফ্রান্সে নয়, ইংলন্ডেও। 

আধূনিক উৎপাদন পারাস্থিতির অভ্যন্তরস্থ স্বাবরোধগীলকে সমাজতন্তের এই 
দলাঁট আত তীক্ষভাবে উদঘাটন করে দেখিয়েছে। অর্থনীতাঁবদদের ভণ্ড কৈফিয়তের 
স্বরূপ ফাঁস করেছে এরা । তারা আবসংবাদতর্‌পে প্রমাণ করেছে যন্ ও শ্রমাবভাগের 
মারাত্মক ফলাফল ; অজ্প কয়েকজনের হাতে পাঁজ ও জমর কেন্দ্রীভবন; অতি উৎপাদন 
ও সংকট; পোঁট বুর্জোয়া ও চাষীর আনবার্য সর্বনাশ, প্রলেতাঁরয়েতের দুর্দশা ও 
উৎপাদনে অরাজকতা, ধন বণ্টনের তীব্র অসমতা, 'বাঁভল্ল জাঁতর মধ্যে পরস্পরের 
ধ্বংসাত্মক শিল্প লড়াই, সাবেকী নৈতিক বন্ধন, পুরানো পারিবারিক সম্বন্ধ এবং 
পুরাতন জাতিসত্তার ভাঙনের দিকে অঙ্গুলি নিদেশি করেছে তারা। 

ইতিবাচক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু সমাজতনল্দ্বের এই রূপাঁট হয় উৎপাদন ও 'বাঁনময়ের 
পুরানো উপায় ও সেই সঙ্গে সাবেকী সম্পান্ত-সম্পর্ক ও পুরাতন সমাজ 'ফাঁরয়ে 
আনতে, নয় উৎপাদন ও বিনিময়ের নতুন উপায়কে সম্পান্ত সম্পর্কের সেই পুরানো 
কাঠামোর মধ্যেই আড়্ট করে আটকে রাখতে সচেস্ট, যা এই সব নতুন উপায়ের চাপে 
ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, হওয়া আনবার্ধ। উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রাতাক্রয়াশীল ও 
ইউটোপাঁয়। 

এর শেষ কথা হল: শল্পোৎপাদনের জন্য সংঘবদ্ধ গিল্‌ড্‌ প্রাতজ্ঠান, কৃষিকার্ষে 
পিতৃতান্মক সম্পর্ক । 

শেষ পর্যন্ত যখন ইতিহাসের কঠোর সত্যে আত্মবিভ্রাস্তর সমস্ত নেশা কেটে যায় 
তখন সমাজতল্দের এ রৃপটার অবসান হয় একটা শোচনীয় নাকিকাল্নায়। 


গ। জার্মান অথবা 'খাঁট' সঙগাজতল্্ 


ফ্রান্সের সমাজতন্রী ও কমিউনিস্ট সাহিত্যের জল্ম হয়োছল ক্ষমতাধর বুর্জোয়া 
শ্রেণীর চাপে এবং এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিব্যক্তি হিসাবে। জার্মানিতে 
সে সাহত্যের আমদান হল যখন সামন্ত স্বৈরতল্মের 'ব্রুদ্ধে সেখানকার বুর্জোয়ারা 
সবেমা লড়াই শুরু করেছে। 

জার্মান দাশশীনকেরা, হবু দারশীনকেরা, সৌখীন ভাবুকেরা 095৪8% 9991165) 
সাগ্রহে এ সাহত্য নিয়ে কাড়াকাঁড় শুর করল। তারা শুধু এই বথাটুকু ভুলে গেল 


৫০ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 


যে ফ্রান্স থেকে এ ধরনের লেখা জার্মানিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসাঁ সমাজ পারাস্থিতিও 
চলে আসেনি। জার্মানির সামাজিক অবস্থার সংস্পর্শে এসে এই ফরাসী সাহত্যের 
সমস্ত প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক তাৎপর্য হারিয়ে গেল, তার চেহারা হল নিছক সাহাত্যক। 
তাই আঠারো শতকের জার্মান দার্শীনকদের কাছে প্রথম ফরাসী বিপ্লবের দাবগ্লি 
মনে হল সাধারণভাবে ব্যবহারিক প্রজ্ঞার (2:৪00০৪1 8৪85017) দাবি মান্র, এবং 
বিপ্লবী ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর আঁভপ্রায় ঘোষণার তাৎপর্য দাঁড়াল বিশুদ্ধ আভপ্রায়, 
আনিবার্য আঁভপ্রায়, সাধারণভাবে যথার্থ মানাবক আঁভপ্রায়ের আইন। 

জার্মান লেখকদের একমান্র কাজ হয়ে দাঁড়াল নতুন ফরাসী ধারণাগুলিকে নিজেদের 
সনাতন দার্শানক চেতনার সঙ্গে খাপ খাওয়ান, নিজেদের দার্শানক দৃম্টভাঙ্গ ত্যাগ 
না করে ফরাসী ধারণাগুলিকে আত্মসাৎ করা। 

যেভাবে বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করা হয় সেইভাবে, অর্থাং অনুবাদের মাধ্যমে 
এই আত্মসাতের কাজ চলোছিল। 

প্রাচীন পেগান জগতের চিরায়ত সাহত্যের পঁথগুলির উপরেই সন্্যাসীরা কী 
ভাবে ক্যাথলিক সাধুূদের নিবোঁধ জীবনী লিখে রাখত সে কথা সুবাদত। অপবিত্র 
ফরাসী সাহত্যের ব্যাপারে জার্মান লেখকেরা এ পদ্ধতিটিকে উল্টে দেয়। মূল ফরাসীর 
তলে তারা লিখল তাদের দার্শানক ছাইপাঁশ। উদাহরণস্বরূপ, মুদ্রার অর্থনোতিক ক্রিয়ার 
ফরাসী সমালোচনার তলে তারা লিখল “মানবতার বিচ্ছেদ; বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ফরাসী 
সমালোচনার নিচে লিখে রাখল পনার্বশেষ এই প্রত্যয়ের 'সিংহাসনচ্যাতি' ইত্যাদি । 

ফরাসী এীতহাসিক সমালোচনার 'পছনে এই সব দাশশীনক বাল জুড়ে 'দিয়ে 
তার নাম তারা দেয় 'কর্মযোগের দর্শন”, খাঁটি সমাজতল্ন' “সমাজতন্ত্ের জার্মান 
বিজ্ঞান', 'সমাজতল্ল্ের দার্শানক ভিত্তি” ইত্যাদ। 

ফরাসী সমাজতন্ঁ ও কমিউনিস্ট রচনাগূলিকে এইভাবে পুরোপুরি নিবাঁ্য 
করে তোলা হয়। জার্মানদের হাতে যখন এ সাহিত্য এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর 
সংগ্রামের আভব্যা্ত হয়ে আর রইল না, তখন তাদের ধারণা হল যে “ফরাসী 
একদেশদর্শিতা' অতিক্রম করা গেছে, সত্যকার প্রয়োজন নয় প্রকাশ করা গেছে সত্যের 
প্রয়োজনকে, প্রাতানাঁধত্ব করা গেছে প্রলেতারয়েতের স্বার্থের নয় মানব প্রকীতর, 
নির্বিশেষ যে মানুষের শ্রেণী নেই, বাস্তবতা নেই, যার আস্তত্ব কেবল দাশশীনক জল্পনার 
কুয়াশাবৃত রাজ্যে তার স্বার্থের । 

জার্মান এই যে সমাজতন্ত্র তার স্কুলছাত্রের কর্তবাটাকেই অমন গুরুগন্তর 
ডারিক্কা চালে গ্রহণ করে সামান্য পশরাটা নিয়েই ক্যানভাসারের মতো গলাবাজি শুর 
করেছিল তার পণ্ডাত সারল্যটাও কিন্তু ইতিমধ্যে ক্লুমে ক্লুমে ঘুচে গেছে। 


কমিউনিস্ট পার্টর ইশতেহার ৫১ 
সামন্ত আভিজাত্য ও নিরঙ্কুশ রাজতন্মের বিপক্ষে জার্মান, বিশেষ করে প্রাশয়ার 
বুজোৌঁয়া শ্রেণীর লড়াইটা, অর্থাৎ উদারনোৌতক আন্দোলন তখন গুরুতর হয়ে ওঠে। 
তাতে করে রাজনৌতক আন্দোলনের সামনে সমাজতন্দের দাবগ্ীল তুলে ধরবার 
বহুবাঞ্চত সুযোগ "খাঁট' সমাজতন্দের কাছে এসে হাজর হয়, হাঁজর হয় উদারনীতি, 
প্রাতানীধত্বমূলক সরকার, বুর্জোয়া প্রাতযোগিতা, সংবাদপন্রের বুর্জোয়া স্বাধীনতা, 
বুর্জোয়া বিধান, বুর্জোয়া মুক্ত ও সাম্যের বিরুদ্ধে চিরাচরিত আভশাপ হানবার 
সুযোগ; জনগণের কাছে এই কথা প্রচারের সুযোগ যে এই বুর্জোয়া আন্দোলন থেকে 
তাদের লাভের ছু নেই, সবাঁকছু হারাবারই সম্ভতাবনা। ঠিক সময়াটিতেই জার্মান 
সমাজতন্ত্র ভুলে গেল, যে-ফরাসী সমালোচনার সে মন প্রাতধবনি মাত্র সেখানে আধুনিক 
বুর্জোয়া সমাজের আস্তত্ব আগেই প্রাতান্ঠত, আর তার সঙ্গে ছিল আস্তত্বের আনুযাঙ্গক 
অর্থনৈতিক অবস্থা ও তদুপযোগী রাজনৈতিক সংবিধান, অথচ জার্মানিতে আসন্ন 
সংগ্রামের লক্ষ্যই ছিল ঠিক এইগুলিই। 

পুরোহিত, পাণ্ডিত, গ্রাম্য জামদার, আমলা ইত্যাঁদ অনূচর সহ জার্মান স্বৈর 
সরকারগাঁঁলর কাছে আব্রমণোদ্যত বুর্জোয়া শ্রেণীকে ভয় দেখাবার চমৎকার জুজু 
[হসাবে তা কাজে লাগল। 

ঠিক একই সময়ে এই সরকারগুীল জার্মান শ্রামক শ্রেণীর বিদ্রোহসমূহকে 
চাবুক ও গুলির যে তিক্ত ওষুধ গেলাচ্ছিল তার মধুরেণ সমাপয়েৎ হল 
এতে। 

এই খাঁটি" সমাজতন্ত্র এঁদকে এইভাবে সরকারগুলির কাজে লাগাঁছিল জার্মান 
বুজৌয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়ার হাতিয়ার হিসাবে, আর সেই সঙ্গেই তা ছিল 
প্রাতিক্রিয়াশঁল স্বার্থ, জার্মানর কৃপমন্ডূকদের স্বার্থের প্রাতিনাধ। জার্মানিতে প্রচলিত 
অবস্থার প্রকৃত সামাজিক ভিত্তি ছিল পেটি বূজোৌঁয়া শ্রেণী, ষোলো শতকের এই 
ভগ্মশেষাঁট তখন থেকে নানা মৃর্তিতে বারবার আঁবর্ভূত হয়েছে। 

এ শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ হল জার্মীনর বর্তমান অবস্থাটাকেই জিইয়ে 
রাখা । বুর্জোয়া শ্রেণীর িজ্পগত ও রাজনোৌতক আঁধপত্যে এ শ্রেণীর নির্ঘাত ধ্বংসের 
আশঙ্কা -- একদিকে পজি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে, অপরাদকে বিপ্লবী 
প্রলেতারয়েতের অভ্যুদয়ে। মনে হল যেন এই দুই পাঁখকে এক টিলেই মারতে পারবে 
“খাঁটি” সমাজতল্ল। মহামারীর মতো ছাড়িয়ে পড়ল তা। 

জন্পনাকল্পনার মাকড়সার জালের পোশাক, তার উপর বাক্যালগুকারের নক্সী ফুল, 
অসূচ্ছ ভাবালুতার রসে সিক্ত এই যে স্বাঁয় আচ্ছাদনে জার্মান সমাজতন্তীরা তাদের 
আশ্ছিচর্মসার শোচনীয় “চরস্তন সত্য দুটোকে সাঁজয়ে দিল, তাতে এই ধরনের 
লোকসমাজে তাদের মালের অসম্ভব কাটাত বাড়ে। 


৫২ কার্ল মার্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 


কুপমণ্ডুক পৌোঁট বুর্জোয়ার বাগাড়ম্বরী প্রাতীনিধিত্বটাই তার কাজ, জার্মান 
সমাজতল্ত নিজের দিক থেকে তা ক্রমেই বোশ করে উপলান্ধ করতে থাকে। 

তারা ঘোষণা করল যে জার্মান জাতি হল আদর্শ জাতি, কৃপমণ্ডূ্ক জার্মান মধ্যাবত্তই 
হল আদর্শ মানুষ । এই আদর্শ মানুষের প্রাতাট শয়তানী নীচতার এরা এক একটা 
গুঢ় মহত্তর সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিল, যা তার আসল প্রকৃতির ঠিক বপরীত। এমন 
[ক কমিউনিজমের 'পাশাবক ধ্ৰংসাত্মক' ঝোঁকের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা ও সব ধরনের 
শ্রেণী-সংগ্রাম সম্বন্ধে পরম ও নিরপেক্ষ অবজ্ঞা ঘোষণায় তার দ্বিধা হল না। আজকের 
দিনে (১৮৪৭) যত তথাকথিত সমাজতল্লী ও কমিউনিস্ট রচনা জার্মানিতে প্রচলিত, 
যৎসামান্য কয়েকঁটকে বাদ দিলে তার সমস্তটাই এই কলাাষত ক্লান্তকর সাহত্যের 
পর্যায়ে পড়ে ।* 


ই। রক্ষণশীল অথবা ব;জোয়া সমাজতন্্ 


বৃজেয়া সমাজের আস্তত্বটা ক্রমাগত বজায় রাখার উদ্দেশোই বু্জোয়া শ্রেণীর 
একাংশ সামাঁক্ুক অভাব-আভিযোগের প্রাতিকার চায়। 

এই অংশের মধ্যে পড়ে অর্থনীতিবিদেরা, লোকহিতবতাঁরা, মানবতাবাদীরা, শ্রামক 
শ্রেণীর অবস্থার উন্নয়নকারীরা, দুঃস্থ-্রাণ সংগঠকেরা, পশুক্রেশ নিবারণী সভার 
সংস্কারকরা। সমাজতন্লের এই রূপাঁট পাঁরপূর্ণ মতধারা হিসাবেও সংরচিত হয়ে 
উঠেছে। 

এই রুপটার নিদর্শন হিসাবে আমরা প্রুধোঁর "ারদ্যের দর্শন'এর উল্লেখ করতে 
পাঁর। 

সমাজতান্তিক বুজয়ারা আধুনিক সামাজিক অবস্থার সুবিধাটা পুরোপুরি চায়, 
চায় না তৎ্প্রসৃত অবশ্যন্তাবী সংগ্রাম ও বিপদটুকু। তারা সমাজের বর্তমান অবস্থা 
বজায় রাখতে চায়, 'ন্তু তার বিপ্লবী ও ধ্বংসকারী উপাদানসমৃহ বাদ 'দিয়ে। তারা 
চায় প্রলেতারয়েতাবহীন বুর্জোয়া শ্রেণী । যে-দ্ীনয়ায় তারা সর্বেসর্বা, স্বভাবতই সেই 
দুনয়াই তাদের কাছে সবশ্রেন্ঠ। এই প্রীতিকর প্রতায়াটকেই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র 
ন্যনাধিক পরিপূর্ণ নানাবিধ মতবাদে দড়ি করায়। এর্‌প মতবাদ কাজে পরিণত করে 


* ১৮৪৮ সালের বিপ্লবী ঝড় এই সমগ্র নোংরা ঝোঁকটাকে ঝেশটয়ে বিদায় দিয়ে, সমাজতল্ম 
নিয়ে আরও কিছু জঙ্গপনার বাসনাটুকও ঘুচিয়ে দিয়েছে এর প্রবস্তাদের। এই ঝোঁকের প্রধান প্রাতিভূ 
ও ক্লাসিকাল প্রতিচ্ছবি হলেন কার্ল গ্র্ান মহাশয়। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে একঙ্গেলসের 
টীকা ।) 


কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার ৫৩ 


প্রলেতারয়েত সামাঁজক নব জেরুজালেমে যাক, এই বলে এরা আসলে এটাই চায় 
যে শ্রামক শ্রেণী বর্তমান সমাজের চৌহাদ্দির ভিতরেই থাকুক, কস্তু বুর্জোয়া সম্বন্ধে 
তার সমস্ত বিদ্বেষভাব বিসর্জন দিক। 

এই ধরনের সমাজতল্লের আর একটা আঁধকতর ব্যবহারক অথচ কম সুসংবদ্ধ 
রূপ আছে; তাতে প্রাতাট বিপ্লবী আন্দোলনকে শ্রামক শ্রেণীর চোখে হেয় প্রাতিপন্ন 
করা হয় এই বলে যে 'নছক রাজনোৌতিক কোনো সংস্কারে নয়, আস্তত্বের বৈষাঁয়ক 
অবস্থার, অর্থনৈতিক সম্পকের পাঁরবর্তনেই তাদের সুবিধা হতে পারে। আস্তত্বের 
বৈষায়ক অবস্থার পাঁরবর্তন বলতে অবশ্য এই ধরনের সমাজতন্ত্র কোনোক্রমেই বুর্জোয়া 
উৎপাদন-সম্পকেরি উচ্ছেদ বোঝে না, যে উচ্ছেদ কেবল বিপ্লব দিয়েই সম্পন্ন হওয়া 
সম্ভব; বোঝে বুজেঁয়া উৎপাদন সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার 1ভাত্ততে শুধু শাসনতান্দিক 
সংস্কার । অর্থাৎ এহেন সংস্কার যা পঠাঁজ ও মজরি-শ্রমের সম্পক্টাকে কোনো দিক 
থেকেই আঘাত করে না, শুধু বড়ো জোর বুর্জোয়া সরকারের প্রশাসনের খরচ কমায় 
ও তাকে সরল করে আনে। 

বুর্জোয়া সমাজতন্তের সর্বোত্তম প্রকাশ শুধু তখন, যখন তা একটা বাক্যালগকার 
মান্র। 

অবাধ বাণিজ্য: শ্রমক শ্রেণীর উপকারের জন্য। সংরক্ষণ শুল্ক: শ্রামক শ্রেণীরই 
উপকারের জন্য। কারাগারের সংস্কার: শ্রীমক শ্রেণীর উপকারের জন্য। বুর্জোয়া 
সমাজতন্তের এই হল শেষ ও একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কথা। 

সংক্ষেপে তা এই: বুজৌঁয়ারা শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্যই বুর্জোয়া। 


৩। সমালোচনী-ইউটৌপণীয় সমাজতন্ত্র ও কমিউানজম 


আধুনক যুগের প্রাতাট বড় বড় বিপ্লবে যে সাহত্য প্রলেতারিয়েতের দাবিকে 
ভাষা 'দয়েছে, যেমন বাবেফ ও অন্যান্যদের রচনা, আমরা এখানে তার উল্লেখ করাছ না। 

সামন্ত সমাজ যখন উচ্ছেদ হচ্ছে তখনকার সার্বজনীন উত্তেজনার কালে নিজেদের 
লক্ষ্যাসাদ্ধর জন্য প্রলেতারিয়েতের প্রথম সাক্ষাৎ প্রচেন্টাগ্ঁলি আনবার্ধভাবেই ব্যর্থ 
হয়, কারণ প্রলেতারিয়েত তখন পর্যন্ত সুবিকশিত হয়নি, তার মুক্তির অনুকূল 
অর্থনৌতিক অবস্থাও তখন অনুপাস্থত। তেমন অবস্থা গড়ে উঠতে তখনও বাঁক, আসন্ন 
বুর্জোয়া যুগেই কেবল তা গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল। প্রলেতাঁরয়েতের এই প্রথম 
আভযানসমূহের সঙ্গী ছিল যে বিপ্লবী সাহিত্য তার প্রাতিক্রিয়াশীল একটা চাঁরন্র থাকা 
ছিল অনিবার্য। সে সাহিত্য প্রচার করত সর্বব্যাপী কৃচ্ছ;সাধন, স্কুল ধরনের সামাজিক 
সমতা । 


48 কাল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


প্রকৃতপক্ষে যাকে সমাজতন্ত্রী ও কামিউনিস্ট মতাদর্শ বলা চলে, অর্থাং সাঁ-সিমোঁ, 
ফঁরয়ে, ওয়েন ইত্যাঁদর মতবাদ, জন্ম নিল প্রলেতারিয়েত এবং বৃজৌঁয়ার সংগ্রামের 
সেই অপাঁরণত যুগে, যার বর্ণনা আগে দেওয়া হয়েছে প্রেথম অধ্যায় 'বৃজৌয়া 
ও প্রলেতারিয়েত' দুষ্টব্য)। 

এই জাতীয় মতের প্রাতন্ঠাতারা শ্রেণীবরোধ এবং প্রচালিত সমাজ ব্যবস্থার বিধৰংসী 
উপাদানগ্‌লির ক্রিয়াটা দেখোছিলেন। কিন্তু প্রলেতারয়েত তখনও তার শৈশবে; এ“দের 
চোখে বোধ হল সে শ্রেণীর নিজস্ব এীতিহাঁসক উদ্যম এবং স্বতন্ত্র রাজনোতিক 
আন্দোলন নেই। 

শ্রেণীবরোধ বাড়ে যন্তরশিজ্প প্রসারের সঙ্গে সমান তালে; সোদনের অর্থনৈতিক 
অবস্থা তাই তখনো এ'দের সামনে প্রলেতারিয়েতের মাঁক্তর বৈষাঁয়ক শতণগুঁল তুলে 
ধরোন। সৃতরাং এ*রা খখজতে লাগলেন সে শর্ত সৃম্টি করার মতো নতুন সমাজাবজ্ঞান, 
নতুন সামাজিক নিয়ম। 

তাঁদের ব্যাক্তগত উন্তাবন-ক্রিয়াকে আনতে হল এাতিহাসিক ক্রিয়ার স্থানে। মুক্তর 
ই[তহাস-সৃন্ট শর্তের বদলে কা্পত শর্ত, প্রলেতািয়েতের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রেণী সংগঠনের 
বদলে উল্তাবকদের নিজেদের বানানো এক সমাজ-সংগঠন। তাদের কাছে মনে হল 
ভাঁবষ্যং ইতিহাস তাঁদেরই সামাঁজক পাঁরকজ্পনার প্রচার ও বাস্তব রৃপায়ণ। 

পাঁরকজ্পনা প্রস্তুত করার সময় সর্বাঁধক নিগৃহীত শ্রেণী হিসাবে প্রধানত শ্রামিক 
শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার চেতনা তাঁদের ছিল। তাঁদের কাছে প্রলেতারয়েতের আস্তত্বই 
ছিল কেবল সর্বাঁধক নিগৃহীত শ্রেণী 'হিসাবে। 

শ্রেণী-সংগ্রামের অপারিণত অবস্থা এবং তাঁদের স্বকীয় পরিবেশের দরুন এই 
ধরনের সমাজতন্রীরা মনে করতেন যে তাঁরা সকল শ্রেণাঁবিরোধের বহ্‌ উধের্ব। তাঁরা 
চেয়োছলেন সমাজের প্রত্যেক সদস্যের, এমন কি সবচেয়ে সাবধাভোগণীর অবস্থাও 
উন্নত করতে । সেইজন্য সাধারণত শ্রেণশীনার্বশেষে গোটা সমাজের কাছে আবেদন 
জানানো; এমন কি তুলনায় শাসক শ্রেণীর কাছেই আবেদন-নিবেদন ছিল এদের পছন্দ। 
কেননা, এ“দের ব্যবস্থাটা একবার বুঝতে পারলে লোকে কেমন করে না দেখে পারবে যে 
এইটাই সমাজের সর্বোত্তম-সম্তভব ব্যবস্থার জন্য সর্বোত্তম-সন্তব পাঁরকল্পনা ১ 

সেইজন্য সকল রাজনোতক, বিশেষত সকল 'বিপ্রবী প্রচেষ্টাকে এরা বজ্ন করলেন; 
এ*দের অভিলাষ হল শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধন; চেষ্টা হল দম্টাস্তের 
জোরে, এবং যার ভাগ্যে ব্যর্থতাই আনিবার্য এমন ছোটখাট পরাক্ষার মাধ্যমে নতুন 
সামাঁজক বেদের (00561) পথ কাটতে। 

ভবিষ্যৎ সমাজের এ ধরনের উত্তট ছবি আঁকা হয় এমন সময়ে যখন প্রলেতারিয়েত 
অতি অপারিণত অবস্থার মধ্যে ছিল, নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে তাদের ধারণাও ছিল 


কামউনিস্ট পার্টির ইশতেহার ৫৫ 


উত্তট; সমাজের ব্যাপক পুনর্গঠন সম্বন্ধে এ শ্রেণীর প্রাথামক স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষার 
সঙ্গে এ ধরনের ছাবর মিল দেখা যায়। 

কিন্তু সমাজতন্্ী ও কমিউনিস্ট এই সব লেখার মধ্যে সমালোচনামূলক একটা 
'দকও আছে। বর্তমান সমাজের প্রত্যেকাট নীতিকে এরা আক্রমণ করল। তাই শ্রামক 
শ্রেণীর জ্ঞানলাভের পক্ষে অনেক অমূল্য তথ্যে তা পাঁরপূর্ণ। শহর ও গ্রামাণ্চলের 
মধ্যে প্রভেদ, পাঁরবার প্রথা, ব্যাক্তীবশেষের লাভের জন্য ?শজ্প পাঁরচালনা ও মজুরি- 
শ্রমের উচ্ছেদ, সামাজিক সৌষম্য ঘোষণা, রাষ্ট্রের কাজকে কেবলমান্র উৎপাদনের তদারকে 
রুপান্তারত করণ ইত্যাদি যেসব ব্যবহারিক প্রস্তাব এই লেখার মধ্যে আছে তাদের 
সবকটাই শ্রেণীবরোধের অন্তর্ধানের দকেই কেবল অঙ্গাল নরেশ করে, অথচ 
সে বিরোধ সোঁদন সবেমাত্র মাথা তুলাছল, এই সব লেখার মধ্যে ধরা পড়েছিল 
তাদের, আঁদ অস্পম্ট আনার্দস্ট রুপটুকু। প্রস্তাবগ্ীলর প্রকীতি তাই নিতান্তই 
ইউটোপাঁয়। 

সমালোচনামৃূলক-ইউটোপাীয় সমাজতন্ত্র ও কমিউাঁনজমের যা তাৎপর্য তার সঙ্গে 
এঁতিহাঁসক বিকাশের সম্বন্ধটা বিপরীতমুখী । আধুনিক শ্রেণন-সংগ্রাম যতই বিকাঁশিত 
হয়ে স্বানীর্দস্ট রূপ নিতে থাকে, ঠিক ততই এই উদ্ভট সংগ্রাম-পারিহারের, শ্রেণী- 
সংগ্রামের বিরুদ্ধে এইসব উত্তট আক্রমণের সকল ব্যবহারক মূল্য ও তাত্বক যকত 
হারায়। সেইজন্যই, এই সমস্ত মতবাদের প্রবর্তকেরা অনেক দক 'দয়ে বিপ্লবী হলেও 
তাঁদের "শষ্যরা প্রাতিক্ষেত্রে কেবল প্রাতিক্রিয়াশীল গোম্ঠীতেই পাঁরণত হয়েছে। 
প্রলেতারিয়েতের প্রগাতিশশল এীতহাসক বিকাশের বিপরীতে তারা নিজ নিজ গুরুর 
আদ মতগুীলকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তাই তাদের আবচল চেষ্টা যেন শ্রেণী-সংগ্রাম 
নিস্তেজ হয়ে পড়ে, যেন শ্রেণীবরোধ আপসে মিটে যায়। তারা এখনও তাদের সামাজিক 
ইউটোঁপিয়ার পরীক্ষামূলক রূপায়ণের স্বপ্ন দেখে; বিচ্ছিন্ন 'ফালানস্টের, প্রাতিষ্ঠা, 'হোম 
কলোন' স্থাপন, 'ছোট আইকৌরয়া* প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখে, নব জেরুজালেমের ক্ষ,দ্রাদাঁপ 
ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে; _ আর এই আকাশকুসূম বাস্তব করার জন্য আবেদন জানায় 
বুর্জোয়া শ্রেণীর সহানুভূতি ও টাকার থাঁলর কাছে। আগে ষে প্রাতক্রিয়াপল্থী বা 
রক্ষণশীল সমাজতল্নীদের বর্ণনা করা হয়েছে এরা ধীরে ধীরে নেমে যায় সেই স্তরে; 


* এফালানস্টের' (01:21011568169) হল ফুরিয়ের কল্পিত সমাজতল্ত্রী উপাঁনবেশ; কাবে তাঁর 
ইউটোপিয়া এবং পরবতর্ণ আমেরিকাস্থিত কমিউনিস্ট উপনিবেশকে আইকেরিয়া নাম দেন। 
৫১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা ।) 

ওয়েন তাঁর আদর্শ কাঁমউীনস্ট গোম্ঠীগাাঁলকে 'হোম কলোন' বলতেন; ফুঁরয়ের কম্পিত 
সর্বভোগ্য প্রাসাদের নাম 'ফালানস্টের'। যে ইউটোপায় কম্পরাজ্যের কমিউনিস্ট প্রাতষ্ঠান কাবে বর্ণনা 
করোছলেন, তারই নাম 'আইকেরিয়া'। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্ষেলসের টীকা ।) 


&৬ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 


তফাৎ শুধু তাদের আরও প্রণালীবদ্ধ পাণ্ডিত্যে, এবং সমাজাবদ্যার অলৌকিক মাহাত্ত্ে 
অন্ধ ও সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসে । 

শ্রীমক শ্রেণীর সমস্ত রাজনোতক প্রচেষ্টার এরা তাই তীব্র 'বরোধী: এদের মতে 
সে প্রচেন্টা কেবলমান্র নব বেদে অন্ধ আঁবশ্বাসের ফল। 

ইংলণ্ডে ওয়েনপল্থীরা এবং ফ্রান্সে ফুঁরয়েভক্তরা যথাক্রমে চার্ট ও 


সংস্কারবাদীদের বিরোধী ।* 
৪ 


বর্তমান নানা সরকার-বিরোধশ পার্টির সঙ্গে কমিউানস্টদের সম্বন্ধ 


শ্রামক শ্রেণীর যে সব পার্ট এখন বিদ্যমান, যেমন ইংলণ্ডে চার্টস্টগণ ও 
আমেরিকায় কাঁষি সংস্কারবাদীরা, তাদের সঙ্গে কমিউানস্টদের সম্বন্ধ "দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
পারচ্কার করা হয়েছে। 

উপাস্থত লক্ষ্যাসাদ্ধর জন্য, শ্রামক শ্রেণীর সাময়িক স্বার্থ রক্ষার জন্য কমিউীনস্টরা 
লড়াই করে থাকে, কিন্তু আন্দোলনের বর্তমানের মধ্যেও তারা আন্দোলনের ভবিষ্যতের 
প্রাতিনাধ, তার রক্ষক। ফ্রান্সে রক্ষণশীল এবং র্যাঁডকাল বুূজোৌঁয়াদের বিরুদ্ধে তারা 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের** সঙ্গে হাত মেলায়, 'কন্তু মহান ফরাসাঁ বিপ্লব থেকে এীতহ্য 
হিসাবে যে সব বাঁধা বুলি ও ভ্রান্ত চলে আসছে তার সমালোচনার আঁধকারটুকু বর্জন 
না করে। 

সুইজারল্যান্ডে সমর্থন করা হয় র্যাঁডকালদের, কিন্তু এ সত্য ভোলা হয় নাযে 
এ দল পরস্পরাঁবরোধী উপাদানে গাঠিত, এদের খাঁনকটা ফরাসী অর্থে গণতান্নিক 
সমাজতন্তী আবার খানিকটা হল র্যাঁডকাল বুর্জোয়া। 

পোল্যান্ডে তারা সেই দলটিকে সমর্থন করে যারা জাতীয় মাক্তর প্রাথামক শর্ত 
হিসাবে কাঁষ বিপ্লবের ওপর জোর দেয়, সেই দল যারা ১৮৪৬ সালের ক্রাকোভ বিদ্রোহে 
ইন্ধন জুগিয়েছিল। 

৭ 7.82771 পান্রকার অনুগামীদের কথা বলা হচ্ছে। পন্িকাটি ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ 


পর্যন্ত প্যারসে প্রকাশিত। 

** পালামেপ্টে এই পার্টির প্রাতীনাধত্ব করতেন লেঘ্ু-রলাঁ, সাহিত্য ক্ষেত্রে লুই ব্রা, দৈনিক 
সংবাদপত্র জগতে £6101719 পা্রকা। সোশ্যাল-ডেমোক্রাট নামের উন্তাবকদের কাছে নামাঁটর অর্থ 
ছিল গণতন্তী বা প্রজাতল্তী দলের একাংশ, যার মধ্যে সমাজতল্তের কমবেশি রং লেগেছে। 
৫১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা ।) 

এই সময় ফ্রান্সে যে পাট নিজেকে সোশ্যালিস্ট-ডেমোক্রাট বলত, তাদের রাজনোতিক জীবনে 
প্রাতানীধ ছিলেন লেদ্ু-রলা আর সাঁহত্য জগতে লূই রা; সতরাং আজকের দিনের জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাসির সঙ্গে এর ছিল দস্তর পার্থক্য। (১৮৯০ সালের জার্মান সংগ্করণে এঙ্গেলসের টাকা ।) 


কাঁমউনিস্গ পার্টির ইশতেহার ৫: 

জার্মানিতে বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী আভষান করে তখনই কমিউনিস্টরা তাদের 
সঙ্গে একত্রে লড়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত, সামন্ত জামদারতল্ত্র এবং পেটি বুর্জোয়ার* বিরুদ্ধে । 

কিন্তু বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে ষে বৈর বিরোধ বর্তমান তার যথাসম্ভব 
্পন্ট স্বীকৃতিটা শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে সণ্টার করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যও 
বিরত হয় না; এইজন্য যাতে, বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ আঁধপত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে 
সামাঁজক ও রাজনোতিক অবস্থা নিয়ে আসতে বাধ্য, জার্মান মজুরেরা যেন তৎক্ষণাৎ 
তাকেই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত 'হসাবে ব্যবহার করতে পারে; এইজন্যই যাতে, 
আঁবিলম্বে লড়াই শুরু হতে পারে। 

কামউনিস্টরা প্রধানত জার্মানর দিকে মন দিচ্ছে কারণ সে দেশে একাট বুর্জোয়া 
বিপ্লব আসন্ন, ইউরোপীয় সভ্যতার আঁধকতর অগ্রসর পারাস্থাতির মধ্যে তা ঘটতে বাধ্য, 
এবং ঘটবে সতেরো শতকের ইংলণ্ড ও আঠারো শতকের ফ্রান্সের তুলনায় অনেক 
বিকাশিত এক প্রলেতারয়েত নিয়ে। এবং এই কারণে যে, জার্মানর বুর্জোয়া বিপ্লব 
হবে অব্যবাহত পরবতাঁ প্রলেতারীয় বিপ্লবের ভূমিকামান্। 

সংক্ষেপে বলা যায় যে, কমউীনস্টরা সবন্পই বর্তমান সামাজিক ও রাজনোতিক 
ব্যবস্থার বরদ্ধে প্রতিট বিপ্লবী আন্দোলন সমর্থন করে। 

এই সব আন্দোলনেই তারা প্রত্যেকাঁটর প্রধান প্রশ্ন হিসাবে সামনে এনে ধরে, 
মালকানার প্রশ্ন, তার বিকাশের মান্রা তখন যাই থাক না কেন। 

শেষ কথা, সকল দেশের গণতল্ণ পার্টিগলির মধ্যে এক্য ও বোঝাপড়ার জন্য 
তারা সব্ন্র কাজ করে। 

আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিডীনস্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখাাঁল 
তারা ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল সমস্ত প্রচালিত সমাজ ব্যবস্থার 
সবল উচ্ছেদ মারফত। কমিউ|নস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণনরা কাঁপূক। শৃঙ্খল 
ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার ছু নেই। জয় করবার জন্য আছে সারা জগৎ । 

দাঁনয়ার মজুর এক হও! 


ডিসেম্বর, ১৮৪৭ থেকে জানুয়ারি, ১৮৮৮ সালে লপ্ডনে প্রকাশিত ও এঙ্গেলস 
১৮৪৮-এর মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাঁদত ইংরাজী অনুবাদের ভাষাস্তর 
করৃকি 'লাখত ৃ 

ফেব্রুয়ার, ১৮৪৮ সালে 

লণ্ডনে প্রথম প্রকাশিত 


« মূল জার্মানে 101910980:89151। মার্স ও এঙ্গেলস কথাটা ব্যবহার কয়োছলেন শহরবানী 
পেট বৃর্জোয়ার .প্রাতক্রিয়াশীল অংশগৃলির অর্থে। স্- সম্পা 





বজোৌয়া শ্রেশ ও প্রাতবিপ্লব 
দ্বিতণয় প্রবন্ধ 


কলোন, ১১ই ডিসেম্বর 


মহাপ্লাবনের ক্ষুদ্র সংস্করণ, মার্চের মহাপ্লাবন প্রশীমত হবার পর পাঁথবীর বার্লন 
ভূপৃন্ঠে কোনো অতিকায় জীব কোনো বিপ্লবী মহাদেহীকে রেখে গেল না, রেখে গেল 
শুধু পুরনো ধরনের প্রাণীদের, বামনাকার বুর্জোয়া মৃর্তদের -_ প্রাশিয়ার সচেতন 
বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাতানাধ ণমালত প্রাদোশক সভা'র্* (00160 1:210628) 
উদারপল্থীদের। যে প্রদেশগ্ীলতে বুয়া শ্রেণী সর্বাপেক্ষা পারণত, সেই রাইনপ্রদেশ 
ও দিলোসিয়া-ই নৃতন মন্লিসভাগূলির প্রধান অংশ সরবরাহ করে। তাদের পেছু পেছ্‌ 
আসে রাইন অণ্চলের আইনাবদদের গোটা একাঁট দল। যে পাঁরমাণে সামন্তপ্রভুরা 
বুর্জোয়াদের পিছনের দিকে হঠিয়ে দতে থাকে, সেই পাঁরমাণেই রাইনপ্রদেশ এবং 
[সিলোসয়া খাস প্রুশীয় প্রদেশগুলির জন্য মাল্লসভায় স্থান ছেড়ে দেয়। কেবল 
এলবারফেলদের একজন টোরিই এখনো পর্যন্ত ব্লন্দেনবুর্গ মল্লিসভার সঙ্গে রাইন- 
প্রদেশের সংযোগ রেখেছে । হান্জেমান এবং ফন দের হেইত! প্রুশীয় বুর্জোয়াদের 
কাছে ১৮৪৮-এর মার্ঠ এবং ডিসেম্বরের সমগ্র পার্থক্যের দ্যোতক এই দ্যাট নাম! 

প্রশীয় বুর্জোয়ারা রাম্ট্রক্ষমতার শীর্ষে উতৎক্ষিপ্ত হয়েছিল কিন্তু বিপ্লবের মাধ্যমে, 
ক্লাউনের সঙ্গে শান্তপূর্ণ দর কষাকাঁষর যে পথ তারা চেয়োছল সে পথে নয়। নিজ 


* মালত প্রাদোশক সভা _ ১৮৪৭ সালের এপ্রলে চতুর্থ ফ্রিদারখ-ভিলহেল্ম বার্লনে 
প্রাদোশিক সম্প্রদায়ভন্তিক ল্যান্ডতাগগুলির (সভাগুলি) একটি 'মালিত সভা ডাকেন, উদ্দেশ্য ছিল 
সেখান থেকে একাঁট বৈদেশিক খণের গ্যারাশ্টি সংগ্রহ করে অর্থসংকট থেকে অব্যাহীত। 'মাঁলত 
্যাণ্ডতাগের উদ্বোধন হয় ১৮৪৭ সালের ১১ই এ্রীপ্রল। সভার বুর্জোয়া সংখ্যাগারষ্ঠের খুব নরম 
রাজনীতিক দাবিও রাজা মানতে রাজী না হওয়ায় তারা খণের গ্যারাশ্টি দিতে চায় না। জবাবে রাজা 
এ বছরের জুন মাসে সভাটা ভেঙে দেন। এতে দেশের অভ্যন্তরে বিরোধী মনোভাবের প্রাবল্য ঘটে 
ও জার্মানির বিপ্লব ত্বরান্বিত করে। -__ সম্পাঃ 


বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রীতাবিপ্লব ৫৯ 


স্বার্থরক্ষা নয়, জনগণের চ্বার্থরক্ষা করার কথা তাদের ক্লাউনের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ 
নিজেদেরই বিরুদ্ধে, কারণ বুর্জোয়াদের পথ তৈরী করে দয়োছল একটি গণ-আল্দোলন। 
কাউন অবশ্য এদের চোখে 'ছিল ঈশ্বরের কৃপায় একখানি যবাঁনকামান্র ধার অস্তরালে 
এদের নিজস্ব এঁহিক স্বার্থ ঢাকা রাখার কথা। এদের নিজেদের স্বার্থের এবং সেই 
স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ রাস্ট্রনোতক রূপগ্ীলর অলংঘনায়তাকে সংবিধানের ভাষায় 
প্রকাশ করলে দাঁড়ায় : ক্লাউনের অলংঘনীয়তা। জার্মান বুর্জোয়াদের বিশেষত প্রবশীয় 
বুর্জোয়াদের নিয়মতান্ল্রিক রাজতন্ত্রের প্রাতি এত সোল্লাস আসাক্ত এইজন্যই। তাই, 
প্রশীয় বুর্জোয়াদের হাতে রাম্ট্রের কর্তৃত্ব তুলে দেবার জন্য ফেব্রুয়ার বিপ্লব এবং 
তার জার্মান আলোড়নকে প্রুশনয় বুর্জোয়ারা অভিনান্দিত করলেও সেই বিপ্লব তাদের 
সমস্ত হিসাবকে ভণ্ডুল করে 'দিয়েছে কারণ তাদের শাসনকে এমন সব শর্তের দ্বারা তা 
কণ্টকত করল যা তারা পূরণ করতে ছিল আঁনচ্ছক এবং অক্ষম । 

ব্‌র্জোয়ারা একট হাতও তোলেনি। তারা জনগণকে ছেড়ে দিয়োছল তাদের হয়ে 
লড়াইটা লড়ে 'দিতে। কাজে-কাজেই, তাদের হাতে ষে রাম্ট্রক্ষমতা হস্তান্তারত হয়ে এল 
তা কোনো সেনাপাঁত কর্তৃক প্রাতপক্ষকে পরাজিত করে অর্জন করা শাসনক্ষমতা নয়; 
এ হল বিজয়ী জনগণের স্বার্থরক্ষার ভারপ্রাপ্ত একটা নিরাপত্তা কমাটর শাসনক্ষমতা। 

কাম্পহাউজেন তব এই পাঁরম্থিতির জন্য পরম অস্বাস্তবোধ করতেন এবং তাঁর 
মাল্সসভার সমস্ত দনর্বলতার মূল ছিল এই অস্বাস্তবোধ এবং ষে পারাস্থাীততে এর 
উত্তব সেই পাঁরাস্থাত। তাঁর সরকারের সর্বাধক নির্লজ্জ কাজগ্যাল যেন একটু লজ্জায় 
আরক্ত। আর নগ্ন নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতা হল হান্জেমানের বৈশিষ্ট্য । এই দুই চিন্রকরের 
মধ্যে একমান্ন পার্থক্য এই রাক্তম আভাটুকু। 

ইংরেজদের ১৬৪৮-এর বিপ্লব অথবা ফরাসীদের ১৭৮৯-এর বিপ্লবের সঙ্গে প্রশীয় 
মার্চ বিপ্লবকে কিছুতেই গ্ালয়ে ফেলা চলে না। 

১৬৪৮-এ বুর্জোয়ারা আধ্নিক আঁভঙজ্বাতদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয় রাজতন্দের 
বিরুদ্ধে, সামন্ত-আভজাতদের বিরুদ্ধে এবং প্রাতচ্ঠিত গির্জার বিরুদ্ধে । 

১৭৮৯-এ বুর্জোয়ারা মৈত্রীবদ্ধ ছিল জনগণের সঙ্গে রাজতন্মেরবরুদ্ধে, 
আভজাতবর্গের বিরুদ্ধে এবং প্রাতজ্ঠিত গির্জার বিরুদ্ধে । 

১৭৮৯-এর বিপ্লবের প্রাতিরূপ ছিল অন্তত ইউরোপে) একমান্র ১৬৪৮-এর বিপ্লব 
এবং ১৬৪৮-এর বিপ্লবের প্রাতর্প ছিল শুধু স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডবাসীদের 
অভ্যুত্থানের মধ্যে। শুধ্‌ সময়ের হিসাবেই নয়, 'বিষয়বন্ুতেও উভয় বিপ্লবই তাদের 
প্রাতরূপ থেকে ছিল শতবর্ষ এগিয়ে । 

দুটি বিপ্লবেই বুর্জোয়ারা লত্যই আন্দোলনের পুরোধা শ্রেণীর স্থান নিয়োছিল। 
প্রলেতারয্পেত এবং নাগারকদের (বার্গার) যে অংশ বুর্জোয়া প্রেণীর অন্তরভুক্ত ছিল 
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না, তাদের হয় তখন পর্যন্ত বুজোঁয়াদের স্বার্থ থেকে পৃথক কোন স্বার্থ ছিল না, 
আর না হয় তখন পর্যন্ত স্বতল্লভাবে তারা কোনো শ্রেণী বা শ্রেণীর অংশ হয়ে ওঠোঁন। 
সৃতরাং যেখানে তারা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেও বোরয়ে এসোঁছল, যেমন ১৭৯৩ থেকে 
১৭৯৪ পর্যন্ত ফ্রান্সে, সেখানেও তারা বুর্জোয়াদের ধরনে না হলেও বুজোয়াদের 
স্বার্থ সাধনের জন্যই লড়াই করোছিল। সমগ্র ফরাসী সন্দাসনীতটা বুজজোয়াদের 
শত্রুদের বিরুদ্ধে _- স্বৈরতল্ন, সামন্ততল্্ এবং কৃপমণ্ডূকতার ফয়সালা করার 'প্লবিয়ান 
পদ্ধাত বই কিছ নয়। 

১৬৪৮ এবং ১৭৮৯-এর বিপ্লব ইংরেজদের অথবা ফরাসাীঁদের বিপ্লব নয়। গাল 
হল ইউরোপীয় ছকে বিপ্লব । পুরোনো রাষ্টব্যবস্থার বরুদ্ধে সাজের কোনো নার্দষ্ট 
শ্রেণীর জয়লাভ এগ্যাল ছিল না; এগুলি হল নূতন ইউরোপণীয় সমাজেরই রাম্ট্রীয় 
ব্যবস্থার ঘোষণা । এই বিপ্লবগুলিতে বুর্জোয়ারা বিজয়ী হয়েছিল, কিন্তু ব্‌জোয়াদের 
এই বিজয় তখন ছিল একাঁট নতুন সমাজব্যবস্থার বিজয়, সামন্ত সম্পাত্তর বিরুদ্ধে 
বুর্জোয়া সম্পান্তর বিজয়; প্রাদোৌশকতার 'বরুদ্ধে জাতিসত্তার, গিল্ড-এর বিরুদ্ধে 
প্রাীতযোগতার, সম্পান্ততে জ্যেন্ঠের আঁধকারের বিরদ্ধে সম্পান্ত-বভাগের, মাঁলকের 
উপর জামর আধিপত্যের বিরুদ্ধে জমির মালিকের, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জ্ঞানালোকের, 
পাঁরবারক উপাধর বিরুদ্ধে পারবারের, বীরোচিত আলস্যের বিরদ্ধে শ্রমশীলতার, 
এবং মধ্যযুগীয় বিশেষ স্াবধাভোগের বিরুদ্ধে আধুনিক নাগাঁরক আইনের বিজয়। 
১৬৪৮-এর বিপ্রব ছিল ষোলো শতাব্দীর বিরুদ্ধে সতেরো শতাব্দীর বিজয়লাভ, এবং 
১৭৮৯-এর বিপ্লব ছিল সতেরো শতাব্দীর বিরুদ্ধে আঠারো শতাব্দীর বিজয়। এই 
বিপ্রবগ্ল পৃথবাঁর যে অণ্চলে ঘটোছল সেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রয়োজনকে প্রকাশ 
করার চেয়ে বোঁশ প্রকাশ করেছিল সৌদনের দুনিয়ার প্রয়োজনকে। 

প্রাশিয়ার,মার্চ বিপ্লবের মধ্যে এই ধরনের কিছুই 'ছিল না। 

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব বাস্তবক্ষেত্রে নিয়মতান্দিক রাজতন্তের এবং মানসক্ষেত্রে বুয়া 
শাসনের বিলোপ সাধন করেছিল। প্রাশিয়ায় মার্চ বিপ্লব হল মানসক্ষেত্নে নিয়মতানল্মিক 
রাজতন্মের এবং বাস্তবক্ষেঘ্রে বুর্জোয়া শাসনের প্রাতিষ্ার জন্য | ইউরোপাঁয় বিপ্লব 
হওয়া দূরে থাকুক, এ শুধু ছিল একটি পশ্চাৎপদ দেশে ইউরোপাঁয় বিপ্লবের এক 
ব্যাহত-বকাশ পাঁরণাম ফল মান্ত। নিজের ষুগকে ছাঁড়য়ে এীগয়ে যাবার পাঁরবর্তে 
এ পিছু ?পছ আসছিল যুগের অর্ধশতকের বোঁশ পিছনে । গোড়া থেকেই এ বিপ্লব 
ছিল গৌণ; কিন্তু এ কথা সুবাদিত যে, মুখ্য রোগের চেয়ে গৌণ রোগগলি নিরাময় করা 
বেশী কঠিন এবং সেই সঙ্গে গৌণ রোগই দেহের ক্ষয় ঘটায় আধকতর পাঁরমাণে। প্রশ্নটা 
এখানে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রাতষ্ঠার নয়, প্যারিসে বা লোপ পেয়েছে বার্লিনে সেই 
সমাজের পুন্জল্মের। মার্চ বিপ্লব এমন কি জাতীয় বিপ্লব, জার্মান 'বপ্লবও নয়; শুর 
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থেকেই এ ছিল প্রুশীয়-প্রাদেশিক বিপ্লব। ভিয়েনা, কাসেল, মিউাঁনক এবং অপরাপর 
নানাধরনের প্রাদেশিক অভ্যুত্থান এর পাশাপাঁশ চলোঁছল, প্রাতদ্বন্ফিতা করোছিল এর 
নেতৃত্বের 

১৬৪৮ এবং ১৭৮৯-এর মধ্যে ছিল উচ্চতম সাম্টর অপার গর্ববোধ; আর 
১৮৪৮ সালের বার্লনের উচ্চাশা ছিল একটি কাল-ব্যাতিত্রম হওয়া। তাদের আলো 
ছল সেই নক্ষব্নের আলোর মতো যে আলো পাঁথবীবাসী আমাদের কাছে পেশছায় 
কেবল বকীরণকারী জ্যোতজ্কের বিলুপ্তির শতসহত্তর বর্ষ পরে। প্রাশিয়ার মার্চ বিপ্লব 
যেমন সমস্ত ব্যাপারেই ক্ষুদ্র তেমাঁন এই ব্যাপারেও ছিল ইউরোপের কাছে ঠিক এই 
ধরনের এক নক্ষত্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এর আলো হল এমন একটি সমাজব্যবস্থার 
মৃতদেহের আলো যা দীর্ঘকাল আগে পচে গলে গেছে। 

এত আলস্য, ভীরুতা এবং ধীরগাঁতির মধ্য ?দয়ে জার্মান বূর্জোয়ারা বিকাশ লাভ 
করেছিল যে যখন এরা শন্রুর মতো সম্মুখীন হল সামস্ততল্ত এবং স্বৈরতল্লের, ঠিক 
তখনই দেখা গেল শন্রুর মতো এদেরই সম্মুখীন হচ্ছে প্রলেতারয়েত এবং নাগারকদের 
সেই সব অংশ যাদের স্বার্থ ও আদর্শ প্রলেতারয়েতদের কাছাকাছ। এরা দেখল, 
পশ্চাদভাগে একটি শ্রেণী শন্রুব্যহ 1হসাবে সাঁজ্জত তাই নয়, সম্মখভাগে সমগ্র 
ইউরোপ । ১৭৮৯-এর ফরাসী বুর্জোয়াদের মতো পুরানো সমাজের প্রাতাঁনাধ রাজতল্ন 
এবং আঁভিজাতবর্গের বিপরীতে গোটা আধুনিক সমাজের প্রাতানাধত্ব করার শ্রেণী 
প্রুশীয় বুর্জোয়ারা নয়। এরা একটা সামাজিক সম্প্রদায়ের (০০1৪1 9908০) স্তরে 
নেমে গিয়েছিল, যারা যেমন পাঁরিজ্কারভাবে ক্রাউনের বরোধাী তেমনই জনসাধারণেরও 
বিপক্ষে, উভয় পক্ষেরই বিরোধতা করতে আগ্রহশশীল, অথচ বিরোধপক্ষের প্রত্যেকাটর 
বির্দ্ধেই .শাথিলপ্রাতজ্ঞ, কারণ সর্বদাই এরা উভয় প্রাতপক্ষকে দেখত হয় সমুখে না 
হয় পশ্চাতে। প্রথম থেকেই এরা জনগণের প্রাত বিশ্বাসঘাতকতায় এবং পুরানো সমাজের 
মুকুটধারী প্রাতিনাধর সঙ্গে আপোষে উদগ্রীব কারণ এরা নিজেরাই হল পুরানো 
সমাজব্যবস্থার অংশ; পুরানো সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নতুন সমাজব্যবস্থার নয়, জরাগ্রস্ত 
সমাজব্যস্থার মধ্যেই পননর্নবীভূত স্বার্থের প্রাতানাধ; বিপ্লবের কর্ণধার পদে 
দণ্ডায়মান, জনগণ এদের পিছনে সমবেত হয়েছিল বলে নয় __ খোঁচা দিয়ে জনগণ এদের 
এঁগয়ে 'নয়ে বাঁচ্ছিল বলে; এরা পুরোধার স্ছান গ্রহণ করোছল একটা নতুন সমাজযৃগের 
উদ্যোগের প্রাতানাধ রূপে নয়, পৃরানো সামাজিক যুগের বদ্ধমূল 'বিদ্বেষেরই প্রাতানাঁধ 
রূপে; এরা হল পরানো সমাজের একটি স্তর যা নিজে থেকে ডাঁখত হয়ান, একটা 
ভুকম্পনের ফলে নতুন সমাজের উপাঁরভাগে যা উৎক্ষিপ্ত; এরা 'নজেদের' উপর 
আচ্ছাহীন, জনগণের প্রীত আচ্ছাহশীন; উরধর্ততনদের প্রাতি অসম্ভুম্ট, অধস্তনদের সম্মৃথে 


৬২ কার্ল মার্কস 


কদ্পমান, উভয়পক্ষের প্রাতিই স্বার্থপর ও সে স্বার্থপরতা সম্বন্ধে সচেতন, রক্ষণশীলদের 
কাছে বিপ্লবী এবং বিপ্লবীদের কাছে রক্ষণশীল, নিজেদের আদর্শ সম্বন্ধেই আবিশ্বাসী, 
আদর্শের বদলে বাগাড়ম্বরাপ্রিয়, বিশ্বঝঞ্ায় আতঙ্কিত অথচ বিশ্বঝঞ্কাকেই নিজেদের 
স্বার্থে ব্যবহার করতে তৎপর; কোনো ব্যাপারেই উদ্যোগ নেই এবং প্রতি ব্যাপারেই 
কুন্তীলকবৃত্ত; মৌলিকতার অভাবে মামূলী আবার মামূলীপনার ক্ষেত্রে মৌলিক; 
নিজেদের আকাংক্ষার সঙ্গে দরকষাকাষিতে মত্ত, উদ্যোগহাীন, নিজেদের উপর আস্থাহীন, 
জনগণের উপর আস্থাহীন এবং 'বিশ্বএীতহাসিক ভূমিকাহাঁন; একট বালম্ঠ জাতির 
প্রথম যৌবনের উত্তেজনাকে পরিচালিত ও স্বাঁয় স্থবির স্বার্থে তাকে বিচ্যুত করার 
দায়িত্ব-দশ্ভিত এক জঘন্য বৃদ্ধ -_ চক্ষুহীন, কর্ণহীন, দন্তহীন, সবহীন্দ্রিয়হীন - এই 
ছল প্রনশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, যারা মার্ট বিপ্লবের পরে প্রুশীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারপদে 
নিজেদের আঁধান্ঠত দেখতে পেল। 


১৮৪৮-এর ১১ই ডিসেম্বরে সংবাদপত্রের মূলপাঠ 
মার্স কর্তক লিখিত অনুসারে মা্রুত 
১৮৪৮-এর ১৫ই ডিসেম্বর জার্মান থেকে অনাদত 
1216 13116117750176 2211918 ইংরেজ ভাষ্যের 
পান্ুকায় প্রকাশিত ভাষান্তর 


স্বাক্ষরহাঁন 





কাল" মাক 
মজরি-শ্রম ও প:জ 


ফ্রেডারক এঙ্গেলসের ভূমিকা 


এই রচনাটি ১৮৪১৯ সালের ৪ঠা এাপ্রল থেকে 1286 7ত10917150106 26100712% 
পান্রকাতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধরুপে ধারাবাহকভাবে প্রকাশিত হয়। ব্রসেলসের 'জার্মান 
শ্রমক সমিতিতে ১৮৪৭ সালে মার্স যে সব বক্তৃতা দেন তার ভিত্তিতে এখানা 
লেখা । রচনাটি যতটা ছেপে বেরয় তা অসমাপ্ত; ২৬৯ সংখ্যার শেষে 'ক্রমশণ্টা অসম্পূর্ণই 
থেকে যায়, কারণ ঠিক সেই সময়ে ঘটনার পর ঘটনা এসে ভিড় করে: রুশদের হাঙ্গারি 
আক্রমণ, ড্রেসডেন, ইজেরলোহন, এলবারফেল্ড, পালাটিনেট ও বাদেনের অভ্যুত্থান, 
যার ফলে পান্রকাঁটই বন্ধ. করে দেওয়া হয় (১৮৪৯ সালের ১৯শে মে)। পরবতারঁ অংশের 
পাশ্ডুলাঁপ মাক্সের মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপন্লাদর মধ্যে পাওয়া যায়নি। 

স্বতন্ন প্যান্তকারূপে 'মজ্ার-শ্রম ও পধাঁজ'র অনেক কয়েকাঁট সংস্করণ বার 
হয়েছে __ হটিঙ্গেন-জ্বারখের "সুইস সমবায় প্রেস'এর ১৮৮৪ সালের সংস্করণাঁটই 
এর শেষ সংস্করণ। এ পর্যন্ত সব সংস্করণেই মূল আক্ষারক পাঠ অক্ষুঞ্ন রাখা হয়েছে। 
কিস্তু প্রচার-পযান্তকা হিসাবে বর্তমান নতুন সংস্করণাট প্রচার করা দরকার অন্তত দশ 
হাজার কাঁপতে । কাজেই, এ প্র*ন আমার মনে উদয় না হয়ে পারোন : বর্তমান অবস্থায় 
মূল পাঠকেই অপারবার্তত আকারে প্রকাশ করা মার্কস স্বয়ং মঞ্জুর করতেন 'কিনা। 

পণ্ম দশকে মাক্স তাঁর অর্থশাস্তের সমালোচনা সম্পূর্ণ করেননি। ষ্ঠ দশকের 
শেষ দিকেই তা সম্ভব হয়। ফলে তাঁর 'অর্থশাস্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে (4 ০০777 
7740017 6০ 06 07161089০01 ০1০০1 £:007207/)0১৮৫৯) প্রথম ভাগ বার 


হবার আগেকার লেখার সঙ্গে ১৮৫১ সালের পরেকার লেখার কোনো কোনো বিষয়ে 


* 56 1057808 2810748 নেতেন রাইনিশ গেজেট) _ এই পারকাটি ১৮৪৬ সালের 
১লা জুন থেকে ১৮৪৯ সালের ১৯শে মে পর্যস্ত কলোন থেকে প্রকাশিত হয়োছল। কার্ল মার্কস 


ছিলেন এই পাকার প্রধান সম্পাদক -- সম্পাঃ 


৬৪ কার্ল মাকস 
পার্থক্য আছে। আগের লেখায় এমন সমস্ত বাক্য ও বাক্যাংশ আছে, যাকে পরবতর্ণ লেখার 
দক থেকে বেখাগ্পা এমন কি ভুল বলে মনে হয়। পাঠক-সমাজের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত 
সাধারণ সংস্করণে গ্রল্থকারের মানাঁসক বিকাশের একটা পর্যায় হিসাবে তাঁর পূর্ববতীঁ 
দৃম্টিভাঙ্গরও যে একটা স্থান আছে, এবং পৃর্ববতর্ রচনার অপাঁরবার্তত প্রকাশে গ্রন্থকার 
ও পাঠকবর্গের যে আবসংবাদী আঁধকার আছে, তা স্বতগাঁসদ্ধ। সেক্ষেত্রে তার একাট 
শব্দ পাঁরবর্তনের কথা স্বপ্নেও আমি ভাবতে পার না। 

কিন্তু নতুন সংস্করণাঁটর উদ্দেশ্য যেখানে কার্ক্ষেত্রে কেবল শ্রামকদের মধ্যে প্রচার 
তখন অন্য কথা। এক্ষেত্রে মার্স নশ্চয়ই নতুন দ্যাম্টভাঙ্গর সঙ্গে ১৮৪৯ সালে লেখা 
পুরনো রচনার সামঞ্জস্য সাধন করে নিতেন। সমস্ত মূল বষয়ে এই সামঞ্জস্য সাধনের 
জন্য এই সংস্করণে যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু অদলবদল ও সংযোজন করে আমি ঠিক 
মার্স যা করতেন তাই করোছ বলে আমার িশ্বাস। কাজেই পাঠকদের পূর্ব থেকেই 
জানয়ে রাখ: ১৮৪৯ সালে মার্কস যে পাুস্তকা লেখেন এট তা নয়, ১৮৯১ সালে 
[তিনি এটি লিখলে যা দাঁড়াত প্রায় তাই। তাছাড়া, মূল রচনা এত বেশী কাপতে ছাঁড়য়ে 
পড়েছে যে, ভবিষ্যতে মাসের একখানা সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীতে অপরিবার্তত অবস্থায় 
এর পুনমূদ্রণ যতাঁদন না করতে পারছি ততাঁদন পর্যন্ত এটা যথেন্ট। 

আমার অদলবদল সবই একটি 'বষয় নিয়ে। মূল লেখা অনুসারে মজুর মজারর 
বদলে পঃজপাঁতির কাছে তার শ্রম বিক্রয় করে, বর্তমান পুস্তক অনুসারে সে বিক্রয় করে 
তার শ্রমশাক্ত। এই পাঁরবর্তনের জন্য আমি একটি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। কৈফিয়ত দিতে 
হবে মজুরদের কাছে যাতে তারা বোঝে যে এটা একটা কথার মারপ্াচি নয়, সমগ্র 
অর্থশাস্ত্েরই একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কৈফিয়ত দিতে হবে বৃর্জোয়াদের 
কাছে যাতে তারা নিজেরা উপলান্ধ কবতে পারে, আঁশাক্ষত মজুরেরা আত্মন্তরি 
“শাক্ষত লোকদের” তুলনায় কত শ্রেষ্ঠ; সবচেয়ে কঠিন অর্থনোতিক বিশ্লেষণ মজুরদের 
কাছে বোধগম্য করে তোলা যায় অথচ এদের কাছে সারা জীবনেও এ জল প্রশ্নের 
সমাধান হয় না। 

[শিল্প জগতের রেওয়াজ থেকে চিরায়ত অর্থশাস্ত* কারখানা-মালকের এই চালু 
ধারণাটি গ্রহণ করে যে সে তার মজুরদের শ্রম কেনে ও তার দাম দেয়। ব্যবসায়গত 
প্রয়োজন, শহসাব রাখা ও দাম ধরার দক থেকে মালকের কাছে এই ধারণা উপযোগীই 


* “পুজি, গ্রন্থে মার্কস বলেন: “... চিরায়ত অর্থশাস্ত বলতে আম সেই অর্থশাস্ত্রকেই বুঝ 
যা ডব্লিউ পোঁটর সময় থেকে বুর্জোয়া সমাজের বাস্তব উৎপাদন-সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেছে। ... 

ইংলন্ডে চিরায়ত অর্থশাস্তের সবচেয়ে গরুত্বপূর্ণ প্রাতানাধ ছিলেন আযাডাম স্মিথ ও ডোঁভিড 
(রকার্ডো। -_ সম্পাঃ 


মজরি-শ্রম ও পধজ ৬৫ 


[ছল । কিন্তু অর্থশাস্দ্ের ক্ষেত্রে 'নার্বচারে স্তানান্তারত হয়ে এই ধারণা সেখানে সত্য 
সত্যই বিস্ময়কর ভুল ও বিভ্রান্তর সৃম্টি করেছে। 

অর্থশাস্ত্র এই ঘটনাট দেখে যে, সবরকম পণ্যেরই দাম -_ তার মধ্যে যে পণ্যটিকে 
তারা বলে শ্রম" তার দামও -- আবরাম বদলায়; দাম ওঠানামা করে আত 'বাচত্র সব 
অবস্থার ফলে যার সঙ্গে সে পণ্যের উৎপাদনের কোনো সম্বন্ধই নেই, ফলে মনে হয় যেন 
দাম সাধারণত র্ধারত হয় নিতান্ত আপাঁতিক ঘটনাবশেই। তাই যখন অর্থশাস্ত্ 
বিজ্ঞানরূপে দেখা দিল* তখন তার অন্যতম প্রথম কর্তব্য হল, যে আপাঁতিকতা পণ্যের 
দাম নিয়ন্তিত করে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তার পিছনে লুকিয়ে আছে যে-নিয়ম, 
যে-নিয়ম প্রকৃতপক্ষে নিজেই সেই আপাঁতকতাকে নিয়াল্লত করে, সেই নিয়মাটকেই 
আবিষ্কার করা। কখনো উপরের দিকে, কখনো নীচের দকে আঁবরামভাবে ওঠানামা 
করা বা দোদুল্যমান পণ্যে দামের মধ্যে এমন একটি "স্থুর কেন্দ্রবিন্দু খুজে বার করতে 
চায় অর্থশাস্ত্র যাকে ঘিরে দামের এই ওঠানামা ও দোল খাওয়া অর্থাৎ পণ্যের দাম 
থেকে সে খজতে শুরু করল তার দাম নিয়ামক বাঁধ স্বরৃপ পণ্যের মূল্যকে, যে মূল্য 
দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে দামের সর্ব প্রকার ওঠানামা ও শেষ পর্যন্ত সমস্ত দামেরই যা 
কারণ। 

[চরায়ত অর্থশাস্ত তখন দেখতে পেল যে পণ্যের মূল্য নির্ণয় হয় পণ্য উৎপাদনের 
জন্য আবাঁশ্যক যেটুকু শ্রম পণ্যের মধ্যে নাহত আছে তা 'দয়ে। এই ব্যাখ্যাতেই অর্থশাস্ম 
নিজেকে সন্তুষ্ট রাখে । আমরাও সাময়িকভাবে এখানে থামতে পাঁর। পাঠকগণ যাতে 
ভুল না বোঝেন তার জন্য শুধু তাঁদের জানয়ে রাখতে চাই যে, এই ব্যাখ্যা এখন 
একেবারে অচল। মার্কস সর্বপ্রথম পঞ্খানুপুঙ্খর্পে শ্রমের মূল্য-সণ্চারী গুণটর 
অনুসন্ধান করেন। তা করতে গিয়ে তান আবিচ্কার করেন, কোনো একটা পণ্যের 
উৎপাদনে আপাতভাবে এমন কি বাস্তবপক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত শ্রমই সকল অবস্থায় 
পণ্যে এমন পাঁরমাণ মূল্য যোগ করে না যেটা 'বানিষুক্ত শ্রমের পাঁরমাণের সমান। 
কাজেই আজকে যাঁদ 'রিকার্ডোর মতো অর্থতাত্বকদের সঙ্গে আমরাও সহজ করে বাল, 
কোনো পণ্যের মূল্য তার উৎপাদনে আবাশ্যক শ্রম দ্বারা নিণাঁত হয়, তাহলেও সবসময় 
কিস্তু তাতে মাক্সের ব্যতিরেকী শতগুলিও আমরা ধরে নিই । এখানে এই বথেস্ট। 
মার্কসের "অর্থশাস্মের সমালোচনা প্রসঙ্গে, ১৮৫৯, ও পঠাজ'র প্রথম খণ্ডে বাঁকটা 
পাওয়া যাবে। 


* “সপ্তদশ শতকের শৈষের প্রতিভাবান লোকেদের মাঁপ্তচ্কে সঙ্কণর্ণ অর্থে অর্থশাস্মের উত্তব 
হলেও 'ফাঁজওযুট ও আযডাম স্মিথ তার যে সদর্থক সূত্র দেন তাতে তাকে মূলত অন্টাদশ দশকের 
সম্ভান বলেই চেনা বায়... ঞেঙ্গেলস, “আট ভুরিং) -- সম্পাঃ 


৬৬ কার্ল মার্কস 


কিন্তু “শ্রম রূপ পণ্যের বেলায় শ্রমের মাপকাঠিতে মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে 
অর্থতাত্বকরা একের পর এক স্ববরোধের মধ্যে পড়তে থাকেন। "শ্রমের মূল্য কি করে 
নিরপত হবে? তার মধ্যে নীহত আবাশ্যক শ্রম দিয়ে। কিন্তু একজন মজুরের এক 
দন, এক সপ্তাহ, এক মাস কিংবা এক বছরের শ্রমের মধ্যে কতটা শ্রম নিহত থাকে ৮ 
ঠিক এক দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস কিংবা এক বছরের শ্রম। শ্রমই যাঁদ সকল মূল্যের 
মাপকাঠি হয়, তাহলে আমরা শ্রমের মূল্য” ব্যক্ত করতে পাঁর কেবল শ্রম 'দয়েই। কিন্ত 
একঘণন্টা শ্রমের মূল্য একঘণ্টা শ্রমের সমান, শুধু এইটুকু জানলে একঘণ্টা শ্রমের মূল্য 
সম্পর্কে কিছুই জানা হয় না। এতে আমরা লক্ষ্যের দিকে একচুলও এগোতে পার না, 
বৃত্তাকারে ঘুরতেই থাঁক। 

কাজেই, চিরায়ত অর্থশাস্ত্র অন্য পথে চেম্টা করে। সে বলে, পণ্যের মূল্য তার 
উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। তাহলে শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় কিঃ এই প্রশ্নের উত্তরে 
অর্থতাত্কদের খানিকটা যাক্তর গোঁজামিল দিতে হয়। শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় না খাঁতয়ে, 
দুর্ভাগ্যবশত তা স্থির করা যায় না, তাঁরা শ্রামকের উৎপাদন-ব্যয়ের খোঁজ করতে যান। 
সেটা স্থির করা সন্ভব। কাল ও অবস্থাভেদে তা বদলায়, কিন্তু সমাজের 'নার্ট অবস্থায়, 
নাঁদর্ট স্থানে, 'নাদর্ট উৎপাদন-শাখায় তা স্মানীর্দন্ট, অন্তত তার তারতম্য আত 
স্বল্পই। বর্তমানে আমরা পঠাঁজবাদশী উৎপাদন-প্রথার অধীনে, এতে হাতিয়ার, যল্লপাতি, 
কাঁচামাল, জাবনধারণের উপকরণ অর্থাৎ উৎপাদন-উপায়ের মালিকদের জন্য মজ্রির 
বানময়ে কাজ করেই শুধু জনগণের এক বিরাট ক্রমবর্ধমান শ্রেণী বেচেবর্তে থাকতে 
পারে। এই উৎপাদন-পদ্ধাতর ভিত্তিতে মজুরের উৎপাদন-ব্যয় হল তার জাবনধারণের 
উপকরণের পাঁরমাণ অথবা মুদ্রাতে ব্যক্ত তার দাম, গড় 'হসাবে যা তাদের কর্মক্ষম 
করতে ও কর্মক্ষম রাখতে পারে, এবং তার বার্ধক্য, পাঁড়া বা মৃত্যুজনিত অনুপাস্থিতিতে 
নতুন মজুরকে তার স্থলাভাষক্ত করে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংখ্যায় মজুর শ্রেণীর বংশ 
বৃদ্ধি করে। ধরা যাক, মজুরের জাঁবনধারণের উপকরণের মুদ্রাগত দাম গড়ে রোজ 
তন মার্ক । 

কাজেই, আমাদের মজুরি িয়োগকর্তা পধাঁজপাঁতির কাছ থেকে রোজ তিন মার্ক 
করে মজ্যার পায়। তার জন্য পঃাঁজপাঁতি তাকে খাটায়, ধরুন, ত্বোজ বার ঘণ্টা করে। তার 
মোটামুটিভাবে হিসাবটা এই রকম : 

ধরা যাক, আমাদের মজুরাট একজন 'মাস্ত্, মোৌশনের একটা অংশ তাকে তোর 
করতে হবে । একাঁদনে সে সেটা শেষ করতে পারে । কাঁচামালের -_ প্রয়োজনীয় আকাীততে 
আধা তৈরী লোহা ও পেতলের দাম পড়ে কুঁড় মার্ক। স্টিম ইঞ্জিনের জন্য কয়লা খরচ, 
স্টিম হীঞ্জন ও লেদ মোশন ও অন্যান্য যে সব হাতিয়ারপন্ন মঞ্জুরাট ব্যবহার করে তার 
ক্ষয়ক্ষতির দরুন মজুরির বাবদে একাদিনের খরচ এক মার্ক। একদিনের মজৃত্বি আমরা 


মজীর-শ্রম ও পধাজ ৬৭ 


ধরে নিয়োছি তন মার্ক। সুতরাং মোৌশনের অংশাঁট তোর করতে সবশুদ্ধ খরচ দাঁড়াচ্ছে 
চাবত্বশ মার্ক। অথচ পঃজপাঁতট 'হসাব করে দেখে যে তার খদ্দেরের কাছ থেকে 
গড়পড়তা সে পাবে সাতাশ মার্ক, অর্থাৎ সে যা খাটায় তার থেকে তিন মার্ক বেশী। 

প:জপাঁতর পকেটস্ছ এই তিন মার্ক আসে কোথেকে 2 চিরায়ত অর্থশাস্ত্রের মতে 
গড়পড়তায় পণ্য তার সমমূল্যে বিক্রয় হয়, অর্থাৎ বিক্রুয় হয় যে পারমাণ আবাশ্যক শ্রম 
তার মধ্যে নিহত আছে তার সমান দামে। আমাদের মোঁশনের অংশাঁটর গড়পড়তা দাম 
সাতাশ মার্ক তাহলে তার মূল্যেরই সমান অর্থাৎ তার মধ্যে নাহত শ্রমের সমান। কিন্তু 
এই সাতাশ মার্কের মধ্যে একুশ মারকের মতন মূল্য মিস্ত্রি কাজ 'শুর্‌ু করার পূর্ব 
থেকেই বর্তমান ছিল। কাঁচামালে নাহত ছিল কুঁড়ি মার্ক আর এক মার খরচ পড়ল 
কাজের সময় যে.কয়লা খরচ হল তার জন্য, অথবা কার্যকালে যে সব যন্পাতি ও 
হাতিয়ার ব্যবহার করা হল এবং ব্যবহারের ফলে যার কার্যক্ষমতা এ অনুপাতে হাস 
পেল। বাকি থাকে ছয় মার্ক; কাঁচামালের মূল্যের সঙ্গে তা যুক্ত হয়েছে। কিস্তি আমাদের 
অর্থতাত্বকদেরই মতে এই ছয় মার্ক আসতে পারে কেবল কাঁচামালে মজরাঁট যে শ্রম 
যোগ করেছে তা থেকে । তার বারো ঘণ্টার শ্রমে এইভাবে তৈরাঁ হয়েছে ছয় মার্ক সমান 
এক নতুন মূল্য। কাজেই তার বারো ঘণ্টা শ্রমের মূল্য ছয় মাকের প্লমান হওয়ার কথা॥ 
তার ফলে শেষ পর্যন্ত "শ্রমের মূল্য কি তা আবিজ্কার করা সম্ভব । 

আমাদের 'মাম্ত চেশচয়ে উঠবে, থামুন মশাই, ছয় মার্ক? আমি যে মাত্র তিন মার্ক 
পেয়েছি! আমার মালিক তো পাঁবন্র সবাঁকছুর 'দাব্য করে বলে, আমার বারো ঘণ্টা 
শ্রমের মূল্য মাত্র তন মার্ক। ছয় মার্ক দাব করলে মাঁলক আমাকে হেসে ডীঁড়য়ে 
দেয়। 'হিসেবটা আমাকে বাঁঝয়ে দিন তো! 

শ্রমের মূল্য নিয়ে আগে আমরা একটি গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেছিলাম, এখন তো 
আবার একটা সমাধানের অতাঁত স্বাবরোধের মধ্যেই জাঁড়য়ে পড়ছি। শ্রমের মূল্য বের 
করতে গিয়ে যেটা পেলাম সেটা অনেক বোঁশ। মজুরের পক্ষে বারো ঘণ্টার শ্রমের মূল্য, 
[তন মার্ক, পঠাজপাঁতির পক্ষে তা ছয় মার্ক -- এর থেকে মজুরি হিসাবে সে মজুরকে 
দেয় তন মার্ক বাকি তিন মার্ক পকেটস্থ করে নিজের জন্য। তাই দাঁড়াচ্ছে শ্রমের একটি 
নয়, দুটি মূল্য, তদুপাঁর মূল্যদুটি আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের! 

যেই আমরা মূদ্রায় ব্যক্ত মূল্যগ্লোকে শ্রম সময়ে পারণত করতে যাই অমাঁন 
স্বাবরোধটা আরো বিদঘুটে হয়ে ওঠে। বারো ঘণ্টা শ্রমে ছয় মার্কের এক নতুন মূল্য 
তৈরণ হয়েছে। কাজেই, ছয় ঘণ্টায় তন মার্ক -_ বারো ঘণ্টা শ্রমের জন্য মজুর যা 
পেয়ে থাকে। বারো ঘণ্টার শ্রমের সমতুল্য মূল্য হিসাবে মজুর পাচ্ছে ছয় ঘণ্টা শ্রমের 
ফল। কাজেই হয় শ্রমের দূরকম মূল্য আছে, যার মধ্যে একাঁট অপরটির আকারের দ্বিগুণ, 


৬৮ কার্ল মার্কস 


অন্যথায় বারো আর ছয় সমান! উভয়ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা হয়ে ওঠে খাঁটি অর্থহীন 
প্রলাপ। 

শ্রম কেনাবেচা ও শ্রম-মূল্যের কথা ধরে থাকলে যত টানা হেশ্চড়াই কার না কেন 
এই স্বাবরোধের হাত থেকে নিস্তার নেই। অর্থতাত্বকদের বেলায়ও তা ঘটোছল। 
প্রধানত এই স্বাঁবরোধের সমাধান না করতে পারার জন্যই চিরায়ত অর্থশাস্ঘ্রের সর্বশেষ 
ধারক 'রিকার্ডোপল্থীদের ভরাডুবি হয়। চিরায়ত অর্থশাস্ত্র বদ্ধগালর মধ্যে আটকা 
পড়ল। এই বদ্ধগাঁল থেকে বোরয়ে আসার পথ যান বার করেন তিনি হচ্ছেন কাল 
মারকস। 

অর্থতর্বিদেরা যাকে শ্রমের' উৎপাদন-ব্যয় বলে গণ্য করে এসেছেন সেটা শ্রমের 
উৎপাদন-ব্যয় নয়, জীবন্ত মজুরটারই উৎপাদন-ব্যয়। আর এই মজুর প:জিপাঁতির কাছে 
ঘা বেচে তা তার শ্রম নয়। মার্স বলেন, 'মজরের শ্রম প্রকৃতপক্ষে যখনই শুরু হচ্ছে 
তখন থেকেই সে শ্রম আর তার হাতে থাকছে না। কাজেই, তা আর সে বেচতে পারে 
না।” বড় জোর সে তার ভাবৰণী কালের শ্রম বেচতে পারে, অর্থাৎ 'নার্দন্ট সময়ে 'নাঁদর্ট 
পাঁরমাণের কাজ করে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব নিতে পারে। সেক্ষেত্রেও কিন্তু সে শ্রম (যেটা 
আগে সম্পাদন করতে হবে) বেচে না; শহ্ধু সে নাদ্ট অর্থের বদলে তার শ্রমশক্তিটাকে 
'নার্ষ্ট সময়ের জন্য (দন মজুরির বেলায়) বা ননার্দন্ট পারমাণ উৎপাদনের জন্য 
€ফুরন কাজের বেলায়) পুজিপাঁতর হেফাজতে ছেড়ে দেয়: সে তার শ্রমশীক্তটাকে 
ভাড়া খাটায় বা বিক্রয় করে। কিন্তু এই শ্রমশীক্ত তার দেহের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তা 
থেকে অচ্ছেদ্য, কাজেই শ্রমশীক্তর উৎপাদন-ব্যয় যা মজুরির উৎপাদন-ব্যয়ও তা। 
অর্থতত্ববিদেরা যাকে শ্রমের উৎপাদন-ব্যয় বলেন তা প্রকৃতপক্ষে মজুরের এবং সেই 
সঙ্গে তার শ্রমশাক্তর উৎপাদন-ব্যয়। এইভাবে আমরা শ্রমশাক্তর উৎপাদন-ব্যয় থেকে 
শ্রমশক্তির মূল্যে ফিরে যেতে পারি এবং একটা নি্ট ধরনের শ্রমশাক্ত উৎপাদনে 
সামাজিকভাবে আবাশ্যক শ্রমের পাঁরমাণ নির্ণয় করতে পার। শ্রমশাক্ত কেনাবেচা 
িবষয়ক অধ্যায়াটতে মার্স তাই করেছেন (“পঠঁজ, প্রথম খণ্ড, ৪র্ঘ অধ্যায়, ৩)। 

পাজপাঁতর নিকট মজুরের শ্রমশাক্ত বেচে দেবার পর অর্থাৎ পূর্ব থেকেই চুীক্তবদ্ধ 
মজারর বদলে _- সে দিন মজুরই হোক আর ফুরন কাজের মজ্ারই হোক -_ 
পঠজিপাঁতির হেফাজতে শ্রমশাক্ত তুলে দেবার পর কি হয়? পংঁজপাঁত মজুরকে তার 
কর্মশালায় বা কারখানায় নিয়ে যায়। সেখানে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস: 
কাঁচামাল, আনযাঙ্গক দ্রব্য কেয়লা, রং প্রভাতি), হাতিয়ার, যল্মপাঁত মজুত থাকে। 
মঞ্জুর এখানে খাটতে শুরু করে। তার 'দিন মজুরি হয়ত পূর্বোজ্তমতো 'তিন মার্কা। 
এই তিন মার্ক সে দন মজার হিসাবেই রোজগার করুক আর ফুরন 1হসাবেই রোজগার 
করুক তাতে কিছু ষায় আসে না। আগের মতোই ফের ধরে নেওয়া যাক, বারো ঘণ্টার 


মজুরি-শ্রম ও পধাজ ৬৯ 
শ্রমে মজুর ব্যবহৃত কাঁচামালের সঙ্গে ছয় মাকের একটা নতুন মূল্য যুক্ত করে। তৈরী 
্রব্যাট বেচে পধাঁজপাঁতি এই নতুন মূল্য আদায় করে নেয়। এ থেকে সে মজুরকে তার 
1তন মার্ক দেয়। বাঁক তিন মার্ক সে তার নিজের জন্য রেখে দেয়। তাই যাঁদ মজুর 
বারো ঘণ্টায় ছয় মার্কের মতো একটা নতুন মূল্য সৃম্টি করে তাহলে ছয় ঘণ্টায় সে 
তিন মাকের একটা মূল্য সৃষ্ট করে। কাজেই ছয় ঘণ্টা কাজ করার পরেই সে 
পঃঁজপাঁতকে মজুরিতে নাহত তন মাকের তুলামূল্য শোধ করে দেয়। ছয় ঘণ্টা 
শ্রমের পর উভয়েই শোধবোধ, কেউ কারো কানাকাঁড়ও ধারে না। 

পাজপাঁত এবার চেশচয়ে উঠবে, বলবে, থামুন, গোটা দিনের জন্য _ বারো 
ঘণ্টার জন্য মজ্‌রকে আমি ভাড়া নিয়েছি। ছয় ঘণ্টা তো মান্র আধা 'দিন। কাজেই, 
বাকি ছয় ঘণ্টা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কাজ করে যেতে হবে __ তখনই কেবল 
আমাদের শোধবোধ! বস্তুত মজুর 'স্বেচ্ছাকৃত' চুক্তি পালনে বাধ্য । তদনযায়ী যার দাম 
ছয় ঘণ্টা শ্রমের সমান তেমন একটা শ্রমফলের বদলে সে বারো ঘণ্টা কাজ করার কথা 
দয়েছে। 

ফুরন কাজের মজুরির বেলাতেও ঠিক তাই। ধরুন, আমাদের মজুর বারো ঘণ্টায় 
কোনো পণ্যের বারোটি একক তৈরা করে। কাঁচামাল আর যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বাবদে 
পণ্যের প্রত্যেকাটতে দুই মার্ক করে খরচ পড়ে আর প্রত্যেকাঁট বেচা হয় আড়াই মার্কে। 
সেক্ষেত্রে পাজপতি পূর্বের ধারণানুযায়ন প্রত্যেক এককের জন্য পণচশ ফোনিগ* 
মজুরকে দেবে; তাতে বারোটা এককের জন্য মেলে তিন মার্ক। এ রোজগার করতে 
মজুরের বারো ঘণ্টা সময় দরকার হয়। পঃজপাঁত 'ন্রশ মার্ক পায় বারোটা এককের 
জন্য; কাঁচামাল ও ক্ষয়ক্ষাত দরুন চব্বিশ মার্ক বাদ দিলে থাকে ছয় মার্ক। তার মধ্যে 
সে মজুরকে দেয় তিন মার্ক আর নিজের পকেটে ফেলে তিন মার্ক। এও ঠিক আগেরই 
মতো। এখানেও মজুর তার নিজের জন্য অর্থাং মজুরি শোধের জন্য ছষ ঘণ্টা কাজ 
করে (বারো ঘণ্টার প্রাত ঘণ্টায় আধ ঘণ্টা করে) আর পঠাঁজপাঁতর জন্য সে কাজ করে 
ছয় ঘণ্টা। 

শ্রম' মূল্য থেকে শুরু করায় সেরা সেরা অর্থনীতাবদরা যে মূশকিলে পড়েছিলেন, 
তা আবিলম্বেই অদৃশ্য হয় যাঁদ তার বদলে শুরু কার 'শ্রমশক্তিয়' মূল্য থেকে। 
বর্তমানের পধাজবাদী সমাজে শ্রমশীক্ত একাট পণ্য, ঠিক অন্য ষে কোনো পণ্যেরই মতো, 
তা সত্তেও এটা একটা 'বাঁশম্ট রকমের পণ্য। যেমন বলা যায়, এর একটা বিশেষ গুণ 
এই যে এ একটা মূল্য সূম্টিকারণ শাক্ত, এ হল মূল্যের একটি উৎস এবং বস্তুত 
যথাযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হলে স্বীয় মূল্যের চাইতেও বেশী মূল্য উৎপাদনের তা উৎস। 


* একশ ফেনিগে এক মার্ক। -- সম্পাঃ 


৭০ কার্ল মার্কস 


উৎপাদনের বর্তমান অবস্থায় মানুষের শ্রমশাক্ত দৈনিক তার স্বীয় মূল্য বা স্বীয় 
উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে বেশী মূল্য উৎপাদন করে শুধু তাই নয়; প্রত্যেকটি বৈজ্ঞাঁনক 
উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে তার দৈনিক উৎপন্ন দ্রব্যের এই উদ্বাত্তটাও বেড়েই চলে; কাজেই, 
শ্রম-দিবসের যে অংশটুকুতে মজুর দিনের মজুরি শোধ দেবার জন্য মূল্য উৎপন্ন করে 
তার পাঁরমাণ কমতে থাকে; সুতরাং অপরাদকে শ্রম-দিবসের যে সময়টুকৃতে বিনা 
প্রাতদানে মালিককে তার শ্রম উপহার দিতে হয় তার পাঁরমাণ বেড়ে চলে। 

আর আমাদের বর্তমান গোটা সমাজটার অর্থনৈতিক কাঠামো হল এই: একা শ্রামক 
শ্রেণীই কেবল সকল মূল্য উৎপন্ন করে। কারণ, মূল্য হল শ্রমেরই নামান্তর মান্র যা 
শদয়ে আমাদের বর্তমান প্ধীজবাদী সমাজে কোনো বিশেষ পণ্যে কী পাঁরমাণ 
সামাজিকভাবে আবাঁশ্যক শ্রম নাহত আছে তা বোঝানো হয়। মজুরের উৎপন্ন এই 
সব মূল্যের মালিক কিন্ত মজুরেরা নয়। এর মালিক কাঁচামাল, মোশন, হাতিয়ার ও 
সংরাক্ষত তহবিলের আঁধকারীরাই, এ সবের সাহায্যে এই মাঁলকেরা শ্রমিক শ্রেণীর 
শ্রমশাক্ত কিনে নিতে পারে। কাজেই, শ্রামক শ্রেণী তার উৎপন্ন সমগ্র দ্রব্যের মধ্যে একি 
অংশই ফেরৎ পায় মান্র। আর একটু আগেই দেখোছি, অপর যে অংশাঁট প:ঁজপাঁত 
শ্রেণী নিজের জন্য রেখে দেয় এবং বড়ো জোর ভূস্বামী শ্রেণীকে একটা ভাগ দেয়, তা 
প্রাতাটি নব আঁবচ্কার ও উত্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলে, আর যে অংশাঁট শ্রামক 
, শ্রেণীর ভাগে পড়ে (মাথাপিছু হসাবে) তা বাড়লেও খুবই মন্দ গতিতে, নগণ্যভাবেই 
বাড়ে, হয়ত বা বাড়েই না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমেও যেতে পারে। 

কিন্তু লুমবর্ধমান গতিতে পাল্লা দিয়ে ছোটা এই সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, দিনের 
পর দিন অশ্রুতপর্ব মান্রায় বর্ধমান মানব শ্রমের উৎপাদনশীলতা শেষ পর্যন্ত এমন 
একটা সংঘাতের সাষ্ট করে যাতে বর্তমান পঠাঁজবাদী অর্থনীতির ধৰংস আঁনবার্য। 
একাঁদকে অপরিমিত ধন ও উৎপন্বের প্রাচুর্য ঘটে, ক্রেতারা যা সামাল দিতে পারে না; 
অপরাদকে সমাজের আধিকাংশই প্রলেতারায় হয়ে পড়ে, পাঁরণত হয় মজুরি-খাটা শ্রামকে 
এবং ঠিক এই কারণেই তাদের পক্ষে উৎপন্ন দ্রব্যের এই প্রাচুর্য ভোগ সম্ভব হয় না। 
সমাজ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে _ অত্যাধক ধনীদের একটি ক্ষদ্র শ্রেণী ও 
সম্পান্তবিহীন মজুরি-খাটা শ্রীমকদের এক' বিরাট শ্রেণী । ফলে নিজেরই প্রাচুর্য ভারে 
সমাজের শ্বাসরোধ হয়ে আসে, অথচ সেই সমাজেরই বোঁশর ভাগ লোক চরম অভাবের 
তাড়না থেকে সামান্যই বাঁচে, অথবা মোটেই বাঁচে না। সমাজের এই অবম্া উত্তরোত্তর 
আরো উত্তট, আরো অনাবশ্যক হয়ে ওঠে। একে দূর করতেই হবে, একে দূর করা 
দস্তভব। এমন একটি নতুন সমাজ পত্তন করা যেতে পারে যেখানে আজকালকার শ্রেণী 
বৈষম্য থাকবে না, যেখানে সম্ভবত কিছুটা অভাব অনটন সইতে হলেও যার অন্তত নোৌতিক 


মজুরি-শ্রম ও পখাঁজ ৭১ 
মূল্য বিপুল, এমন একটা সংক্ষিপ্ত উত্করমণমূলক পর্বের পরে সমাজের সকল সদস্যের 
যে বিপুল উৎপাদন-শাক্ত এখনই বর্তমান তার পাঁরকজ্পিত প্রয়োগ ও প্রসার মারফত 
এবং সকলের জন্য শ্রমবাধ্যতা চালু করে জীবনধারণের, জীবন উপভোগের, সমস্ত 
শারীরক ও মানাঁসক বৃত্তর পূর্ণ বিকাশ ও ব্যবহারের সমস্ত উপায় উপকরণ ব্রমবর্ধমান 
পারপূর্ণতায় সর্বজনের জন্য লভ্য হবে। শ্রামক শ্রেণী যে এই নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের 
জন্য ক্রমেই বদ্ধপাঁরকর হয়ে উঠছে, মহাসাগরের উভয় তারে তার সুস্পন্ট প্রমাণ পাওয়া 
যাবে আগামীকাল ১লা মে দিবসে এবং রাববার ৩রা মে তারখেক। 

ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


লন্ডন, ৩০শে এ্রীপ্রল, ১৮৯১ 


* ই্লণ্ডের ট্রেড ইউনিয়নগলি তখন ১লা মে'র পরবততাঁ প্রথম রাবিবারে 'মে দিবস' উদ্‌যাপন 
করত। ১৮৯১ সালে এই রবিবার পড়েছিল ওরা মে তারিখে । -__ সম্পাঃ 





মজ্যার-শ্রম ও পঃজ 


৯ 


যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক হল এ যুগের শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের বৈষাঁয়ক 
ব্নিয়াদ, সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা কারনি বলে নানা দিক থেকে আমাদের ভর্খসনা 
করা হয়েছে। রাজনোৌতিক সংঘাতের মধ্যে যখন এ ধরনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষরূপে সামনে 
এসে হাঁজর হয়েছে, শুধু তখনই এ নিয়ে ধারাবদ্ধ আলোচনা আমরা করোছি। 

তখন সর্বাগ্রে প্রশন ছিল দৈনান্দন ইতিহাসে শ্রেণী-সংগ্রামটা অনুসরণ করা আর 
যেসব এীতহাসিক মালমশলা হাতে আছে বা যা নিত্যই নতুন নতুন সৃম্টি হচ্ছে তা 
দিয়ে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া, যে শ্রামক শ্রেণী ফেব্রুয়ার ও মার্চ* ঘটায় তারা 
পরাস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে পরাভূত হয়েছে তার প্রাতিদ্বন্বীরাও -- অর্থাৎ ফ্রান্সের বুজোয়া 
প্রজাতন্তীরা এবং সমগ্র ইউরোপায় ভূখণ্ড জুড়ে সামস্ততান্তিক স্বৈরাচারের বিরদ্ধে 
লড়াই করছিল যে বুর্জোয়া শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী, তারাও; ফ্রান্সের “সৎ প্রজাতল্ের, 
বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফেব্রুয়ার বিপ্লবের ডাকে যেসব জাতি বারত্বপূর্ণ স্বাধীনতা 
সংগ্রামে সাড়া দেয় তাদের পতন হল; পরিশেষে বিপ্লবা শ্রমিকদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই 
ইউরোপ সাবেক দুনো দাসত্বে, অর্থাৎ ইঙ্জ-রুশ দাসত্বে আবার পাঁতিত হয়। প্যারিসের 
জুন সংগ্রাম. ভিয়েনার পতন, বার্লনে ১৮৪৮ সালে নভেম্বরের 'বিয়োগাত্মক প্রহসন, 
পোল্যান্ড ইতালি হাঙ্গারর মরীয়া প্রচেষ্টা, বুতূক্ষার চাপে আয়লণান্ডকে বশীভূত 
করা _- এই সব প্রধান ঘটনাতেই ইউরোপে বুজৌঁয়া ও শ্রামক শ্রেণীর মধ্যকার শ্রেণী- 
সংগ্রাম আভব্যক্ত হয় ও এগ্ীলর সাহায্যেই আমরা প্রমাণ করোছলাম, ষে কোনো 
বৈপ্লাবক অভ্যুর্থান, শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে তার লক্ষ্য যত দূরই মনে হোক না কেন, তা 
ব্যর্থ হবেই যতক্ষণ না বিপ্লবা শ্রামক শ্রেণী জয়ী হচ্ছে, ষতাঁদন পর্যস্ত প্রলেতারাঁয় 
বিপ্লব ও সামন্ততাল্লিক প্রাতীবিপ্লব একটা বিশ্বয্‌দ্ধে পরস্পর তরোয়াল না হাঁকাচ্ছে, 


* ১৮৪৮ সালের ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি তাঁরখের প্যারসের বিপ্লব, ১৩ই মার্চ তারিখের 
ভিয়েনার বিপ্লব ও ১৮ই মার্চ তাঁরখের বার্লনের বিপ্লবের কথা এখানে বলা হয়েছে। _₹ সম্পাঃ 


মজ্র-শ্রম ও পঠঁজি ৭৩ 
ততাঁদন পর্যস্ত সকল রকমের সামাজিক সংস্কার ইউটোপর়াই থেকে যাবে । আমাদের 
বর্ণনায়, এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও ইতিহাসের মহামণ্ে বেলজিয়াম এবং স;ইজারল্যান্ড ছিল 
সকরুণ-হাস্যকর এক মামুলণী ছবির মতো, যা প্রায় ব্যঙ্গচিত্রের সামিল: এর একটা হল 
রাষ্ট্রেরই ধারণা যেন তারা যেমন শ্রেণী-সংগ্রাম তেমাঁন ইউরোপীয় বিপ্লব থেকে মুক্ত। 

১৮৪৮ সালে শ্রেণী-সংগ্রাম যে স্বাবপুল রাজনোতিক আকার ধারণ করে তা 
পাঠকগণ প্রত্যক্ষ করেছেন। এখন সময় এসেছে অর্থনোৌতিক যে সম্পকের ওপর 
বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব ও শ্রেণী-প্রভূত্ব এবং মজুরদের দাসত্বের প্রাতিষ্ঠা সেই সম্পকণট 
[নয়েই আরো খঠটিয়ে আলোচনা করা। 

তিনটি বড় অধ্যায়ে ভাগ করে আমরা আলোচনা করব : (১) পুঁজির সঙ্গে মজার- 
শ্রমের সম্পর্ক, মজুরদের গোলামি, পাজপাঁতির প্রভূত্ব; (২) বতর্মান ব্যবস্থায় মাঝারি 
ব্‌জজোয়া শ্রেপীগদ্াীলর ও তথাকাঁথত কৃষক-সম্প্রদায়ের অবশ্যন্তাবী পতন; (৩) ইউরোপশীম্ব 
নানা জাতির বুর্জোয়া শ্রেশীর উপর জগৎ-জোড়া বাজারে স্বৈরাচারা প্রভু ইংলণ্ডের 
বাণাজ্যক প্রভূত্ব ও শোষণ । 

আমাদের বক্তব্য সাধ্যমত সহজ ও সাধারণবোধ্য করে তোলার চেম্টা করব। 
অর্থশাস্ত্ের আত প্রাথামক সব ধারণাও পাঠকের আছে বলে ধরে নেব না। মজুরেরা 
আমাদের কথা বুঝুক, এই আমাদের ইচ্ছা । তাছাড়া, জার্মানর সব বর্তমান ব্যবস্থার 
পেটেন্ট-প্রাপ্ত সমর্থনকারী থেকে শুরু করে সমাজতান্ত্িক অসন্তব-সম্তভবকারখ এবং 
অখ্যাতনামা যেসব রাজনোতিক প্রাতিভাধরের সংখ্যা খণ্ড-বিখণ্ড জার্মানর কর্ণধারদের 
চাইতেও বোঁশ তাদের সকলের মধ্যেই আঁতি সরল অর্থনোৌতিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও একান্ত 
অজ্ঞতা ও ভাব-বিদ্রান্তি বর্তমান। 

তাহলে প্রথম প্রশ্নটি এখন তোলা যাক: মজ্যার কি? কি ভাবে তা নিরাপিত 
হয়? 

মজূরদের যাঁদ প্রশ্ন করা হয়, 'আপনাদের মজুর কত?” তাহলে কেউ উত্তর 
দেয়, ধদনে এক মার্ক করে আমার মালিক আমায় দেয়।' কেউ বলে, 'আম পাই দুই 
মাক? ইত্যাঁদ। 'বাভন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত বিভন্ন মজুর নিজ [নিজ মালিকের কাছ 
থেকে 'নার্দস্ট পাঁরমাণ কাজের জন্য __ যেমন, এক গজ কাপড় বোনা বা বইয়ের এক 
ফর্মা কম্পোজ করার জন্য __ ভিন্ন 'ভিন্ন মজুরির উল্লেখ করে তারা । নানা রকম কথা 
বললেও এক বিষয়ে সবাই একমত : একটা নার্দষ্ট সময়ের শ্রমের জন্য অথবা কোনো 
নার্দন্ট পাঁরমাণ কাজ তোলার জন্য পঃাঁজপাঁত ষে অর্থ দেয় তাই মজার। 

কাজেই, মনে হয়, পধজ্বপাঁত যেন টাকা 'দয়ে মজুরের শ্রম ক্রয় করে, টাকার বদলে 
মজুরেরা তার কাছে শ্রম বিক্রয় করে। কিন্তু এ হচ্ছে শুধ্‌ বাইরে থেকে দেখা । আসলে 
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তারা পধাজপাতির কাছে টাকার বদলে যা বিক্রয় করে সেটা তাদের শ্রমশাক্ত। একদিন, 
একসপ্তাহ বা একমাস ইত্যাদর জন্য পজপাতি তাদের এই শ্রমশক্তিটা কিনে নেয়। 
কেনার পর সে এ শ্রমশক্তি ব্যবহার করে চুক্তিবদ্ধ সময়টার জন্য মজুরদের খাটিয়ে। যে 
পাঁরমাণ টাকা 'দয়ে, ধরুন দুই মার্ক দিয়ে, পজিপাঁত তাদের শ্রমশাক্ত কিনল, তা "দিয়ে 
সে দু-পাউন্ড চিন বা না্র্ট পাঁরমাণের অন্য যে কোনো পণ্যও কিনতে পারত। 
যে দুই মার্ক দিয়ে সে দু-পাউণ্ড চান কেনে, সে টাকাটা হল এই দু-পাউণ্ড চানির 
দাম। যে দুই মার্ক দিয়ে সে বারো ঘণ্টা ব্যবহারের জন্য শ্রমশীক্ত কিনেছে, তা হচ্ছে 
বারো ঘণ্টার শ্রমের দাম। কাজেই শ্রমশাক্ত হুবহ চিনির মতোই একটা পণ্য। প্রথমাঁটির 
মাপ ঘাঁড়তে, 'দ্বিতীয়াটর মাপ তুলাদণ্ডে। 

মজুরেরা তাদের পণ্য, শ্রমশাক্তকে বানময় করে পাঁজপাঁতর পণ্যের জন্য, টাকার 
জন্য, এবং এই 'বাঁনময় হয় একটা 'নার্দস্ট হারে। এত ঘণ্টা শ্রমশাক্ত ব্যবহার করার 
দরুন এই পাঁরমাণ অর্থ। বারো ঘণ্টা তাঁত চালাবার জন্য দুই মার্ক। কিন্তু এই দুই 
মার্ক দিয়ে অন্য যেযে পণ্য কেনা যায়, এই দুই মার্ক কি সে-সব পণ্যের তুল্য নয়? 
অতএব বাপ্তবিক পক্ষে, মজুর তার পণ্য, শ্রমশাক্তকে 'বানময় করেছে অন্যান্য সকল 
রকমের পণ্যের সঙ্গে এবং একটা 'না্ট হারে । তার দৈনিক শ্রমের বিনিময়ে দুই মার্ক 
দিয়ে পজিপাঁত তাকে আসলে 'নাদর্ট পাঁরমাণের মাংস, কাপড়, জবালানী কাঠ, আলো 
ইত্যাদ 'দিয়েছে। সৃতরাং শ্রমশাক্ত অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে যে হারে 'বাঁনময় করা হয় সেই 
হার বা শ্রমশাক্তর 'বানময়-মূল্য ব্যক্ত হচ্ছে এই দুই মার্কে। কোনো পণ্যের বানময়- 
মৃূল্যকে টাকার 'হসেবে প্রকাশ করলে যা পাওয়া যায় তাকে বলে সেই পণ্যের দাম। 
শ্রমশাক্তর দাম, সাধারণত যাকে বলা হয় শ্রমের দাম, তার একটা বিশেষ নামই হচ্ছে 
মজার, মানুষের দেহ ছাড়া এই অদ্ভুত পণ্যাটর আর কোনো আশ্রয় নেই। 

যেকোনো মজুরের কথা ধরা যাক। ধরুন একজন তাঁতী । পঃঁজপাঁত তাকে তাঁত 
ও সুতো জোগায়। তাঁত কাজে লাগে, সুতো কাপড়ে রূপান্তারত হয়। পঁজপাঁত এই 
কাপড় নিয়ে, ধরুন, কুঁড় মার্কে বিক্রয় করে। তাঁতীর মজারটা কি এই কাপড়ের, এই 
কুঁড় মাকের বা তার শ্রমফলের একটা অংশ ? কোনো মতেই নয়। কাপড় বেচার অনেক 
আগে, সম্ভবত, বোনা শেষ হবার অনেক আগেই তাঁতী তার মজুর পেয়ে গেছে । কাজেই, 
কাপড় বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে তা থেকে পঠাঁজপাঁত তার মজার দেয় না, বরং 
ইতিপূর্বে তার হাতে যে অর্থ ছিল তা থেকেই দেয়। মাঁলকের যোগানো তাঁত আর 
সুতো যেমন তাঁতাীর উৎপন্ন দ্রব্য নয়, ঠিক তেমনি, তাঁতী তার নিজস্ব পণ্য অর্থাৎ 
শ্রমশাক্তির বিনিময়ে যে পণ্য পেল, তাও তার উৎপন্ন দ্রব্য নয়। এও সম্ভব, মালিক তার 
কাপড়ের কোনো ক্লেতাই পেল না। হতে পারে, যা মজুর দেওয়া হয়েছে, কাপড় "বিক্রয় 
করে সেটুকুও উঠল না। আবার এও সম্ভব, তাঁতীর মজুরির তুলনায় বেশ লাভেই সে 
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তা বিক্রয় করল। তাঁতীর সঙ্গে এসবের কোনো সংম্রব নেই। পধাঁজপাতি যেমন তার 
মজুত ধনের, তার পঠাঁজর একাংশ 'দয়ে কচামাল __ সুতো এবং শ্রমের হাঁতয়ার _ 
তাঁতাঁট কেনে, তেমাঁন তার ধনের আর এক অংশ 'দয়ে তাঁতিনর শ্রমশাক্তও ন্রুয় করে। এই 
সব জনিস -__ কাপড়ের উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রমশীক্ত সমেত এইসব ীজাঁনস কেনা- 
কাটার পরে পঠাঁজপাঁত শুধ্য নিজজ্ৰ কাঁচামাল ও শ্রমের হাতিয়ার 'দয়েই উৎপাদন 
করছে। কেননা আমাদের তাঁতিশীটিও এখন এ শ্রমের হাতিয়ারেরই অন্যতম, উৎপন্ন দ্রব্যে 
বা তার দামে যেমন তাঁতের কোনো বখরা নেই, তেমাঁন তাঁতীরও নেই। 

কাজেই, মজ্রটা মজরের নিজের উৎপন্ন পণ্যের বখরা নয়। পূর্ব থেকে বিদ্যমান 
পণ্যের যে অংশ দিয়ে পাজপতি 'নার্দন্ট পারমাণের উৎপাদনশশল শ্রমশক্তি 'ানজের 
জন্য ক্রয় করে সে অংশই মজুরি । 

সূতরাং শ্রমশাক্ত একটি পণ্য বিশেষ, এর মালিক মজুর পঃ+ঁজর কাছে তা বন্য 
করে। কেন বিক্রয় করে? বে*চে থাকার জন্য। 

ক্তু শ্রমশাক্তর ব্যবহার বা শ্রম হল মজুরের ানজস্ব জোঁবক নিয়া, তার স্বীয় 
জীবনের অভিব্যাক্তি। আর জশবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণাঁদ পাবার জন্য সে তার 
এই জোবিক ক্রিয়া অন্যের নিকট "বিক্রয় করে। কাজেই জৌঁবক ক্রিয়াটা তার কাছে বেচে 
থাকার একটা উপায় মান্র। বে'চে থাকার জন্য সে কাজ করে। শ্রমটাকে মজুর নিজের 
জীবনের অঙ্গ বলেও গণ্য করে না; বরং তার জীবনের জন্য তা আত্মত্যাগ । অন্যকে বেচে- 
দেওয়া একি পণ্য তা। এই কারণেই তার কর্মের ফলটা তার কর্মের লক্ষ্য নয়। যে 
রেশমী কাপড় সে বোনে, খাঁন থেকে যে সোনা সে তুলে আনে, যে প্রাসাদ সে বানায়, 
এ সব সে তার জের জন্য উৎপাদন করে না। নিজের জন্য সে যা উৎপন্ন করে সেটা হল 
মজ্যার, আর রেশমণী কাপড়, সোনা, প্রাসাদ _-সবাঁকছু তার কাছে 'নার্দম্ট পারমাণের 
জীবনধারণের উপকরণে, হয়তো বা তুলোর জামা, তামার কিছ মুদ্রা আর ভূগভ' কুঠরিতে 
মাথা গ:জবার একটু ঠাইয়ে রৃপাস্তারত হয়ে যায়। মজুর যে এই বারো ঘণ্টা কাল ধরে 
বোনে, সুতো কাটে, তুরপুন চালায়, কোঁদে, ইণ্ট গাঁথে, কোদাল চালায়, পাথর ভাঙ্গে, বোঝা 
বয়, আরো কত কি করে -_ সেই বারো ঘণ্টা কালের বুনন, সুতো-কাটা, ফোঁড়া, কোদা, 
ইস্ট গাঁথা, কোদাল চালানো, পাথর ভাঙ্গা প্রভীত কাজকে কি মজুররা জীবনের আভব্যক্তি 
বা জীবন বলে গণ্য করতে পারে ? উল্টো, এ কাজ থামার পরেই তাদের জীবনের শুরু: 
থাবারের টোরলে, তাঁড়খানায়, বছানায়। বস্তুত তাদের নিজেদের কাছে এই বারো ঘণ্টার 
বুনন, সুতো-কাটা, কু'্দন ইত্যাদির অর্থই উপাজনি ছাড়া কছ7 নয় _ বা দিয়ে সে 
খাবারের টোবিলে, তাঁড়খানায়, বিছানায় পেশছবে। গ্যাটপোকা যাঁদ গ্াট বুনত কেবল 
শুয়াপোকা হিসাবে বেচে থাকার জন্য তবে সেই হত একাঁট পরো মজ্যীর-খাটা শ্রামক। 
শ্রমশাক্ত বরাবর পণ্য ছিল না। শ্রম বরাবর মজুরি-শ্রম অর্থাৎ জ্বাধীন শ্রম ছিল না। ঠিক 
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বলদ যেমন তার কর্মশীক্তি কৃষকের কাছে বেচে না, দাসমািকের কাছে দাসও তেমনি নিজের 
শ্রমশাক্ত বিনয় করত না। শ্রমশীক্ত সমেত দাস তার মানবের কাছে সারা জীবনের মতো 
বন্রীত হত। সে ছিল পণ্য, এক মানব থেকে অন্য মানবে তার হস্তান্তর চলত। সে 
নিজেই একটা পণ্য, কিন্তু শ্রমশাক্তটা তার নিজের পণ্য নয়। ভূমিদাদ শুধু তার 
আধাঁশক শ্রমশাক্ত বিক্রয় করে। জমির মাঁলকের কাছ থেকে সে নিজে কোনো মজুর 
পায় না; বরং জামর মালিকই তার কাছ থেকে একটা কর পায়। 

ভূমিদাস হচ্ছে ভূমির সম্পাত্ত, ভূম্বামীর হাতে সে তার উৎপন্ন দ্রব্য তুলে দেয়। 
অপরদিকে, স্বাধীন মজুর নিজেকে 'বাকয়ে দেয় এবং বাস্তাবকপক্ষে বিকিয়ে দেয় 
নিজেকে খণ্ড খণ্ড করে। যে সর্বোচ্চ ডাক হাঁকে তার কাছে, কচামাল, শ্রমের হাতিয়ার 
ও জাীবনধারণের উপকরণের মাঁলক অর্থাৎ পাজপাতির কাছে মজুর 'দিনের পর দন 
তার জীবনের আট, দশ, বারো, পনেরো ঘণ্টা সময় নিলামে 'িক্ুয় করে থাকে । এই মজ;র 
কোনো প্রভুর সম্পা্ত নয়, কোনো জামর সম্পান্ত নয়, কিন্তু তার দৈনিক জীবনের এই 
আট, দশ, বারো, পনেরো ঘণ্টা সময়ের মালিক হল ক্রেতা । যে প:জিপাঁতর কাছে মজুর 
নিজেকে খাটায়, খুশিমতো তাকে সে ছেড়ে যেতে পারে; পঁজপাতিও প্রয়োজন বোধ 
করলে কোনো মুনাফা বা আশানুর্প মুনাফা আর তার কাছে না পেলে তাকে বরখাস্ত 
করে। কিন্তু শ্রমশীক্ত বিক্রয়ই মজুরের জীবিকার একমান্র উৎস -_ তাই তাকে বেচে 
থাকতে হলে সমগ্র ক্রেতা শ্রেণীকে, অর্থাং পঃঁজপতি শ্রেণীকে সে ছেড়ে যেতে পারে 
না। বিশেষ কোনো প*জপতির সম্পাত্ত না হলেও সে সমগ্র পঃাজপতি শ্রেধীর সম্পাত্ত 
বটে; তার কাজ একজন মালিক পাওয়া অর্থাৎ প*জপাঁতি শ্রেণীর মধ্যেই একজন ক্রেতা 
বেছে নেওয়া। 

পঁজ ও মজুরি-শ্রমের সম্পর্ক আরো সক্ষ্রভাবে আলোচনা করার আগে মজ্যার 
নির্ধারণের বেলায় আতি সাধারণ যে সব সম্পক্ঁ বিবেচনা করা দরকার আমরা সংক্ষেপে 
তাব আলোচনা করব। 

আমরা দেখোঁছ, মজ্যার একটা বিশেষ পণ্যের, অর্থাৎ শ্রমশাক্তর দাম। কাজেই, 
অন্যান্য পণ্যের দাম যে নিয়মে নিধাঁরত হয় মজারও 'নরাঁপত হবে সে নিয়মেই। 
সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় কি ভাবে 2 


ই 


ক 'দয়ে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়? 

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রাতিযোগিতা দিয়ে, চাহিদার সঙ্গে ফোগানের, প্রয়োজনের 
সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক দিয়ে । যে প্রাতযোগিতার মধ্য দিয়ে পণ্যের দাম নির্ধারত হয় 
তা ভ্রিবিধ। 


মজর-শ্রম ও পাঁজ ৭৭ 

একই পণ্য বেচে 'বাঁভল্ন 'বিক্রেতা। তাদের মালের উৎকর্ষ একই হলে যে আঁত সস্তা 
দামে বিক্রয় করে সে নিশ্চয়ই অন্যদের বাজার থেকে হটিয়ে দেবে এবং সব চাইতে বেশী 
বেচতে পারবে । কাজেই বিক্রয়ের জন্য, বাজারের জন্য বিক্রেতাদের মধ্যে প্রাতদ্বান্দ্িতা 
অন্য বিক্রেতাদের তাঁড়য়ে দিয়ে একচেটিয়াভাবে বিক্রয় করা। কাজেই, একজন বেচে 
অপরের চাইতে সস্তা দামে। সৃতরাং বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, তার 
ফলে তাদের আনা পণ্যের দাম পড়ে যায়। 

ক্রেতাদের মধ্যেও আবার প্রাতিষোগিতা আছে, তার ফলে বিল্রেয় পণ্যের দাম চড়ে 
যায়। 

পারশেষে প্রাতষোগিতা চলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে; ক্রেতা চায় যতদূর সম্ভব 
সস্তা দামে ভ্রযয় করতে, বিক্রেতা চায় যতদুর সম্ভব চড়া দামে বিন্রয় করতে । ক্রেতা 
ও বিক্রেতার মধ্যেকার এই প্রাতযোগিতার ফলাফল নির্ভর করে প্রাতযোগতার উপরোক্ত 
দু-পক্ষের সম্পকের উপর, অর্থাৎ ক্রেতাবাহিনীর মধ্যে প্রাতযোগতা বোৌশ, নাকি 
বিক্লেতাবাহন্ধীর মধ্যে প্রাতযোগতা বোৌশ, তার উপর । দুই বাঁহনীকে পরস্পর লড়াইয়ে 
নামায় শিজ্প, এদের দু-বাহিনীর প্রত্যেকটির ভিতর আবার নাজেদের মধ্যে, নিজ 
সৈন্যদের মধ্যে অন্তয্যদ্ধ চলে। যে বাঁহনীর সেনাদের মধ্যে অন্তযদ্ধ কম, বিপক্ষ দলের 
উপর তাদেরই জয় হয়। 

ধরা যাক, বাজারে আছে ১০০ গ্াঁট তুলো, অথচ ক্রেতা আছে ১,০০০ গাঁটের জন্য। 
কাজেই, এক্ষেত্রে যোগানের চাইতে চাঁহদা দশ গুণ বেশন। ক্রেতাদের মধ্যে প্রাতযোগিতা 
অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দেবে, তাদের প্রত্যেকেই চাইবে একশ গ্াঁটের অন্তত এক গা, 
সম্ভব হলে সব গাঁটই নিজে নিতে । দষ্টান্তাট মোটেই খামখেয়ালীভাবে ধরে নেওয়া নয়। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসে আমরা দেখোঁছ তুলো-শস্যের অজন্মার কালে জনকয়েক 
পঠঁজপাঁত জোট বেধে শতেক গাঁট নয়, দুনিয়ার তামাম তুলো কেনার চেম্টা করে। 
কাজেই ডীল্লাখত ক্ষেত্রে, একজন ক্রেতা চাইবে অন্যের চাইতে গাঁট পিছু বোশ দাম 
দয়ে অন্য ক্রেতাদের বাজার থেকে হটাতে। তুলো-বিক্রেতারা দেখে যে শন্রুবাহনীর 
সেনাদলের মধ্যে তুমুল মারামারি কাটাকাটি চলেছে, তাদের মোট একশো গাঁট তুলোই 
যে বিন্রম্ন হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই; তুলোর দাম বাড়িয়ে দেবার জন্য যখন 
তাদের 'বপক্ষদলের পরস্পরের মধ্যে প্রাতিষোঁগতা চলছে, সে মুহূর্তে াতে নিজেদের 
মধ্যে মারামারি বাঁধিয়ে তুলোর দাম না কমিয়ে দেয় তার জন্য খুবই সতর্ক থাকবে তারা । 
ফলে, 'বুক্কেতাবাহনীর মধ্যে হঠাৎ সাদ্ধ হয়ে যায়। একজোট হয়ে তারা ক্রেতাদের 
মৃখোম্যাঁথ দাঁড়ায়, দার্শীনকের মতো হাত গুটিয়ে থাকে। অত্যন্ত নাছোড়বান্দা ও 
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উৎসক ক্রেতার প্রস্তাবিত দামেরও একটা স্বীনার্দন্ট সীমা আছে, তা না হলে বিক্রেতাদের 
দাঁব চড়ানোর মান্রারও কৃল-কিনারা থাকত না। 

কাজেই, যাঁদ কোনো পণ্যের যোগান তার চাহিদার চাইতে কম হয়, তাহলে 
[বক্রেতাদের মধ্যে প্রাতিযোগতা থাকে খুব সামান্যই, এমন ক একেবারেই থাকে 
না। যে অনুপাতে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমতে থাকে সে অনুপাতে 
ক্রেতাদের মধ্যে আবার তা বাড়তে থাকে । ফল দাঁড়ায়, পণ্যের দাম মোটের ওপর বেশ 
বেড়ে যায়। 

সবাই জানেন, এর বিপরীত ঘটনা এবং বিপরীত ফলাফলটা ঘটে আরো হামেশা : 
চাঁহদার চাইতে যোগান অনেক বেশী হয়ে পড়ে, বিক্রেতার মধ্যে মরায়া প্রাতযোগতা 
দেখা দেয় ক্রেতার অভাব ঘটে, মাল 'বিকোয় অসম্ভব সস্তায়। 

'কন্তু দামের উঠতি ও পড়তি কি বোঝায় ঃ উদ্চু দাম, নিচু দাম মানেই বা কি? 
অণুবীক্ষণযল্লমযোগে দেখলে ধূলকণাটও প্রকাণ্ড, আর পর্বতের সঙ্গে তুলনায় মনারও 
নিচ বলে মনে হবে। দাম যাঁদ চাহিদা আর যোগানের সম্পকের উপর নির্ভর করে, 
তাহলে চাঁহদা ও যোগানের সম্পকর্টা নির্ধারত হয় কিসে? 

প্রথম যে বুর্জোয়াঁটর সঙ্গে দেখা হয় চলুন তার কাছেই যাই। মূহূর্তেকও সে 
ভাববে না; গুণনের নামতা দিয়ে সে এক আলেকজান্ডরের মতো এই 
আঁধাবদ্যক গ্রা্থাটিকে ছিন্ন করে দেবে । সে আমাদের বলবে, আম যে পণ্য বিক্রয় করি 
তার উৎপাদন-ব্যয় যাঁদ ১০০ মার্ক হয়, এবং ধরুন, বছরখানেকের মধ্যেই আবাঁশ্য আমি 
যাঁদ এইসব পণ্য বিক্রয় করে পাই ১১০ মাক তাহলে সেটা হবে একটা ভদ্র, সাধু, 
শোভন মুনাফা । আর যাঁদ তার বদলে পাই ১২০ মার্ক কি ১৩০ মার্ক তাহলে সেটা 
উ্চু মুনাফা; আর যাঁদ ২০০ মার্কই পাই তাহলে সেটা হবে অসাধারণ, বিরাট ধরনের 
মুনাফা। তাহলে বুর্জোয়াটর কাছে মুনাফার মাপকাঠিটা কি? তা হচ্ছে তার 
পণ্যোৎ্পাদনের ব্যয়। তার এই পণ্যের 'বানময়ে যাঁদ সে 'না্র্ট পরিমাণের এমন 
কোনো পণ্য পায় যার উৎপাদন-ব্যয় কম তাহলে তার ক্ষাতি। তার পণ্যের 'বানময়ে সে 
যাঁদ 'নাদর্ট পাঁরমাণের এমন কোনো পণ্য পায় যার উৎপাদন-ব্যয় বেশী তাহলে তার 
মুনাফা । পণ্যের বানিময়-মূল্যটা শুন্যমানের অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যয়ের কত 'ডিগ্র উপরে 
বা ?নচে তাই দেখে সে মুনাফার উঠাঁত বা পড়াতি হিসাব করে। 

তাহলে আমরা দেখলাম, চাঁহদা ও যোগানের পাঁরবর্তনশীল সম্পর্ক দামের উঠাঁত 
পড়াতি ঘটায় -- দাম কখনো হয় উষ্চু, কখনো নিচু । অপ্রচুর যোগান অথবা চাহিদার 
অপাঁরামত বাদ্ধির দরুন বাঁদ একাঁট পণ্যের দাম অত্যন্ত বেড়ে যায় তাহলে অন্য কোনো 
পণ্যের দাম সেই অনুপাতে নিশ্চয়ই পড়ে যাবে। তার কারণ পণ্যের দাম মুদ্রার হিসাবে 
সেই অনুপাতটাই শুধু ব্যক্ত করে যে অনুপাতে অন্যান্য পণ্য তার 'বাঁনময়ে দেওয়া 
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হয়। ধরুন, এক গজ রেশমী কাপড়ের দাম যাঁদ পাঁচ মার্ক থেকে ছয় মার্ক-এ ওঠে, 
তাহলে রেশমী কাপড়ের তুলনায় রুপোর দাম পড়ে গেছে। একই ভাবে, যে-সব পণ্যের 
দাম আগের মতো স্থির আছে, রেশমী কাপড়ের তুলনায় সে-সব পণ্যের দামও সমানভাবে 
পড়ে যায়। একই পাঁরমাণ রেশমন কাপড়ের 'বাঁনময়ে এখন আঁধকতর পাঁরমাণে এইসব 
পণ্য দিতে হবে । বিশেষ কোনো পণ্যের দাম বাড়লে কি দাঁড়ায় £ শিজ্পের এই উন্নাতিশীল 
শাখায় বিপুল পঠাজ ঢালা হবে এবং যে পর্যন্ত না এই শিল্পের মুনাফা চলাতি মুনাফার 
সমান হয়ে আসে অথবা বরং, যে পর্যন্ত না এই শল্পজাত দ্রব্যের দাম অত্যুৎপাদনের 
দরুন উৎপাদন-ব্যয়ের 'নচে নেমে যায় সে পর্যন্ত এই অনুকূল 'শিক্পাটতে পঠীঁজব 
আমদানি চলতেই থাকবে। 

উল্টোদিকে, কোনো পণ্যের দাম উৎপাদন-ব্যয়েব নিচে পড়ে গেলে এই পণ্যোৎপাদনের 
ক্ষেত্র থেকে পঁজ টেনে নেওয়া হবে। শিল্পের যে-সব শাখা অপ্রচলিত হওয়ার দরুন 
উঠে যেতে বাধ্য তেমন ক্ষেত্র ছাড়া চাহিদার অনুরূপ না হওয়া পর্যস্ত এবং সেই হেতু 
তার দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমপর্যায়ে না ওঠা পর্যন্ত, বা বলা ভালো, যোগান চাঁহদার 
চেয়ে কমে না যাওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ দাম পুনরায় উৎপাদন-ব্যয়ের ওপরে না ওঠা পথয্ত, 
এ পণ্যের উৎপাদন বা যোগান ব্লুমাগত প:ঁজি নিঃসরণের জন্য পড়ে যেতে থাকবে, কারণ, 
কোনো পণ্যের চলতি দাম সব সময়েই তার উৎপাদন-ব্যয়ের ওপরে বা নিচে থাকে। 

এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে পঃাঁজ ব্রমাগত যাতায়াত করে তা দেখা গেল। উ্চু 
দাম আতিমান্রায় পধাীজ টেনে আনে, নিচু দাম তেমান আতিমান্রায় প:ঁজ সারয়ে দেয়। 

অন্য দিক দিয়েও দেখানো যায়, কি করে শুধু যোগানই নয়, চাঁহদাও উৎপাদন- 
ব্যয় দয়ে নধ্ধারত হয়। কিন্তু তাতে আমাদের বক্তব্য বয় থেকে অনেক দূরে চলে 
যেতে হয়। 

এই মান্র আমরা দেখলাম যে, যোগান ও চাহিদার ওঠা-নামা পণোর দামকে ভ্রমাগত 
উৎপাদন-ব্যয়ের দিকে টেনে নিয়ে আসে । একথা ঠিক যে, কোনো পণ্যের প্রকৃত দাম 
সর্বদাই উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে বা নিচে থাকবে; কিন্তু ওঠা-নামায় পরস্পর কাটাকাটি 
হয়ে যায়। কাজেই 'নার্দস্ট একটা সময়ের মধ্যে শিল্পের জোয়ার-ভাঁটা একসঙ্গে ধরে 
[হসাব করলে দেখা যাবে, উৎপাদন-ব্যয় অনুযায়ী এক পণ্যের সঙ্গে অন্য পণ্যের বিনিময় 
চলছে। কাজেই পণ্যের দাম উৎপাদন-ব্যয় 'দয়েই 'নর্ধারত হয়। 

উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে এই দাম-ীনর্ধারণ অর্থতত্ঁবিদদের অর্থে দেখলে চলবে না। 
অর্থতত্বৃবিদরা বলেন, পণ্যের গড়পড়তা দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান; এবং এটা হল একটা 
নিয়ম। যে বিশৃঙ্খল গাঁতবিধির মধ্যে পড়াতি 'দয়ে উঠাঁত এবং উঠাঁতি 'দয়ে পড়াতির 
ক্ষীতপূরণ হয়ে যায় তাকে তাঁরা আকাঁস্মক ব্যাপার বলে গণ্য করেন। সমান যুক্ততেই 
এই ওঠা-নামাটাকেই নিয়ম এবং উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে দাম নিরৃপণটাই বরং আকস্মিক 


৮০ কার্ল মার্কস 


বলে গণ্য করা যেতে পারে, কোনো কোনো অর্থতত্ববিদ তা সাত্যই করেছেন। আরো 
গভীরভাবে দেখতে গেলে কিন্তু একমান্র এই যে ওঠা-নামাটা সঙ্গে নিয়ে আসে অত্যন্ত 
ভয়াবহ ধহংসলালা, ভূমিকম্পের মতো বুর্জোয়া সমাজকে ভিতশদ্ধ কাঁপয়ে তোলে, 
আসলে একমান্র এই ওঠা-নাস্তার মধ্য দয়েই উৎপাদন-ব্যয় নির্ধারিত করে দামকে। এই 
[বিশৃঙ্খলার সামাগ্রক গাঁতটাই হচ্ছে তার শৃঙ্খলা । শিল্পের এই অরাজকতার মধ্যে, 
চন্রাকার এই আবত'নের মধ্যে প্রীতিযোগতা যেন একদিকের আতিশয্যের ক্ষাতপূরণ করে 
আর একাঁদকের আঁতিশয্য দয়ে। 

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, পণ্যের দাম এমনভাবে উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে নির্ধারিত হয়, 
যাতে করে দাম উৎপাদন-ব্যয়ের থেকে বেশী হচ্ছে এমন একটা পর্বের ক্ষাতপ্‌রণ হয় 
আরেকটা পর্বে যখন দাম উৎপাদন-বায়ের চেয়ে কম, এবং অনুরৃপভাবে উৎপাদন-ব্যয়ের 
চেয়ে কম দামের পর্বের ক্ষতিপূরণ করে বোঁশ দামের পর্ব । 'বাঁশম্ট এক একটা 
?শল্পজাত দ্রব্কে আলাদা আলাদা ভাবে নিলে অবশ্য এটা খাটে না, খাটে শিল্পের সমগ্র 
শাখাঁট সম্পককে। সৃতরাং বিশেষ কোনো শিল্পপাতির ক্ষেত্রেও এ খাটে না, শুধু খাটে 
সমগ্র শিল্পপাঁত শ্রেণাঁটির ক্ষেত্রে। 

উৎপাদন-ব্যয় দিয়ে দাম নির্ণয়, আর পণ্যোৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় "দিয়ে 
দাম নির্ণয় _- এ দুটো একই কথা। কারণ উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে থাকে : (১) কাঁচামাল 
ও শ্রমের হাতিয়ারের ক্ষয়ক্ষীত, অর্থাৎ এমন সব 'শজ্পজাত দ্রব্য যাদের উৎপাদনে 'নাদর্টি 
পাঁরমাণে শ্রমদবস লেগেছে, সৃতরাং তা হল একটা 'নার্দন্ট পাঁরমাণ শ্রম-সময়; এবং 
(২) প্রত্যক্ষ শ্রম, যারও সাঁঠকভাবে মাপ হয় সময় 'দিয়েই। 

কত্তু, যে-সব সাধারণ নিয়ম সাধারণভাবে পণ্যের দাম নিয়ল্মণ করে, সে-সব নিয়মই 
অবশ্যই মজ্যার বা শ্রমের দামকেও 'নয়ল্লণ করে। 

যোগান ও চাহিদার সম্পর্ক অনযায়ী, শ্রমশক্তির ক্রেতা পঁজপতি ও শ্রমশক্তির 
বিক্রেতা মজুর __ উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার গতি অনুযায়ী মজার বাড়ে বা কমে। 
পণ্যের দামের ওঠা-নামা অনুযায়ী সাধারণভাবে মজ্যার বাড়ে কমে। এই ওঠা-নামার 
সীমার অভ্যন্তরে কিস্তু শ্রমের দাম উৎপাদন-ব্যয় দিম্বে, শ্রমশক্তি এই পণ্যের উৎপাদনে 
আবাশ্যক শ্রম-সময় দিয়ে নির্ধারত। 

তাহলে শ্রমশাক্তর উৎপাদন-ব্যয়টা কি? 

মজ;রকে মজ;র হিসাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং মজুরকে মজুর হিসাবে গড়ে 
তোলার জন্য ষে খরচ পড়ে তাই হুল শ্রমশাক্তির উৎপাদচনর ব্যয়। 

তাই বিশেষ কোনো কাজের শিক্ষানীবসীতে সময় যত অল্প লাগবে মজ্‌র- 
তোঁরর খরচও তত কম পড়বে, তার শ্রমের দাম, তার মজীরও তত কম হবে। শিজ্পের 
যে-সব শাখায় শিক্ষানীবসীর সময় বিশেষ প্রয়োজন হয় না, যেখানে মজুরের শুধু 
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দৈহিক সন্তাটাই যথেষ্ট, সে-সব মজুরের উৎপাদন-ব্যয় হল প্রায় তাকে বাঁচয়ে ও 
শ্রমক্ষম রাখার উপযোগী পণ্যটুকু মান্র। কাজেই, এই মজরের শ্রমের দাম তার 
জশবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের দাম 'দয়ে নির্ধারিত। 

আরো একটা কথা কিন্তু এখানে আসে । কলওয়ালা তার উৎপাদন-ব্যয় এবং সেই 
অনুসারে উৎপন্ন-দ্রুব্যের দাম হিসাব করার সময় শ্রমের হাতিয়ারের ক্ষয়ক্ষতি হিসাবের 
মধ্যে ধরে নেয়। ধরুন, একটা যন্তের দাম ১৯,০০০ মাক আর দশ বছরের মধ্যে তা 
ক্ষয় হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সে পণ্যের দামের মধ্যে বছরে আরো ১০০ মার্ক ধরে নেবে, 
যাতে সে দশ বছর বাদে জীর্ণ মোশনের বদলে একটা নতুন মোশন কিনতে পারবে। 
[ঠিক এই ভাবেই সাধারণ শ্রমশাক্তর উৎপাদন-ব্যয় হিসাব করার সময় তার সঙ্গে ধরতে 
হবে বংশবাদ্ধর খরচ, যাতে করে মজুরের জাত বেড়ে চলে, জীর্ণ মজুরের জায়গা 
নতুন মজুর নিতে পারে। এইভাবে, যল্লপাঁতর ক্ষয়ক্ষাতর মতো মজ.রের ক্ষয়ক্ষাতও 
হিসাবে ধরা হয়। 

সুতরাং সাধারণ শ্রমশাক্তর উৎপাদন-ব্যয় হল মজ7রের জশীবনধারণ ও বংশরক্ষার 
খরচের সমান। এই জাঁবনধারণ ও বংশরক্ষার খরচার দাম হল মজ্যীর। এইভাবে 
শনরুপিত মজরকে ন্যুনতম মজার বলা হয়। উৎপাদন-ব্যয় 'দয়ে সকল পণ্যের 
দাম নির্ধারণের মতো ন্যনতম মজ-রও ব্যক্তিবিশেষের বেলায় খাটে না, খাটে গোষ্ঠীর 
বেলায় । ব্যক্তিগত মজুর, লাখ লাখ মজুর নিজেদের জীবনধারণ এবং বংশরক্ষার মতো 
যথেম্ট টাকা পায় না; কিন্তু সমগ্র শ্রামক শ্রেণীর মজ্যার তাদের ওঠা-নামার পাঁরাধর 
মধ্যে এই ন্যনতম মজুরির সমান হয়ে দাঁড়ায়। 

যে কোনো পণ্যের দামের মতো মজ্বারকেও যে-সব আত সাধারণ নিয়ম 'নিয়ল্লণ 
করে তা বোঝা গেল, তাই আমরা এখন আরো খধটয়ে আমাদের 'বষয়াট আলোচনা 
করতে পারব। 
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নতুন কাঁচামাল, নতুন শ্রমের হাতিয়ার, জীবনধারণের 'বাভন্ন নতুন উপকরণ 
উৎপন্ন করার জন্য যত কাঁচামাল, শ্রমের হাতিয়ার এবং জীবনধারণের যত রকমের 
উপকরণ নিয়োজত হয়, তার সমম্টি হল পধাঁজ। প:ঁজির এই সব উপাদানই শ্রমের 
সম্ট, শ্রমোংপন্ন, সাত শ্রম। যে সণ্ঠত শ্রম নতুন উৎপাদনের উপায় স্বরূপ 'তাকে 
পণাজ বলে। 


এই কথা বলেন অর্থতাত্কেরা। 
নিগ্রো ক্রীতদাস কাকে বলেঃ কৃষাঙ্গ জাঁতর একজন মানুষ । উভয় ব্যাখ্যাই সমান 


দরের। 


৮২ কার্ল মার্কস 


নিগ্রো নিগ্রোই। নির্দিষ্ট এক সম্পককপাতেই সে ভ্রীতদাস হয়ে দাঁড়ায়। সুতো- 
কাটার যল্ল একটা যন্ত্র যা দিয়ে সুতো কাটা হয়। বিশেষ একটা সম্পর্কপাতেই শুধু 
তা পঃীজ হয়ে ওঠে। সেই সম্পর্ক থেকে তাকে বাচ্ছন্ন করে লে সে আর তখন 
পঃঁজ থাকে না, ঠিক যেমন সোনা নিজে থেকে কোনো ম্যদ্রা নয়, চিনি যেমন চিনির 
দাম নয়। 

উৎপাদনে মানুষের ক্রিয়া শুধু প্রকৃতির ওপর নয়, পরস্পরের ওপরেও। বিশেষ 
ধরনে সহযোগতা করে এবং পরস্পরের মধ্যে রিয়া বাঁনময় করে তবেই তারা উৎপাদন 
করে। উৎপাদনের জন্য তারা পরস্পরের মধ্যে স্মানা্্ট সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন 
করে এবং কেবলমান্র এই সব সামাজিক সংযোগ ও সম্পকেরি অভ্যন্তরেই ঘটে প্রকীতির 
উপর তাদের ক্রিয়া, উৎপাদন । 

উৎপাদকরা যে-সব পারস্পারক সামাঁজক সম্পর্ক স্থাপন করে, যে-সব অবস্থার 
মধ্যে তারা পরস্পরের কাজের শবানময় সাধন করে এবং উৎপাদনের সমগ্র কর্মে 
অংশগ্রহণ করে সে-সব সামাঁজক সম্পর্ক স্বভাবতই উৎপাদনের উপায়ের প্রকৃতি 
অনুসারে 'বাভন্ন হবে। যুদ্ধের নতুন একটা হাতিয়ার আগ্নেয়াস্ত্র আঁবন্কারের সঙ্গে 
সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর সমগ্র আভ্যন্তরীণ সংগঠনের পাঁরবর্তন অপাঁরহার্য হয়ে উঠোছল। 
যে-সব সম্পক্পাতের অভ্যন্তরে ব্যাক্তিবিশেষেরা সৈন্যবাহিনী গঠন করে ও সৈন্যবাহনী 
1হসাবে কাজ করতে পারে তা পাঁরবার্তত হল, 'বাভন্ন সৈন্যবাহনধর মধ্যেকার 
পারস্পীরক সম্পকেও বদল ঘটল । 

এইভাবেই যে-সব সামাঁজক সম্পকের মধ্যে ব্যাক্তবশেষেরা উৎপাদন করে, 
উৎপাদনের বৈষয়িক উপায়ের, উৎপাদন-শাক্তর পার্রিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই 
সব সামাজিক উৎপাদন-সম্পক্গদাল পাঁরবর্তিত হয়, রূপান্তরিত হয়। উৎপাদন- 
সম্পকগলিকে সমগ্রভাবে নিলে যা হয় তাকে বলা হয় সামাজিক সম্পক সমাজ, 
বিশেষ করে এতিহাসিক বিকাশের একটা নাদর্ট স্তরের সমাজ, স্বকীয় 'বাঁশম্ট 
চারন্নের একটা সমাজ। প্রাচীন সমাজ, সামন্ততান্তিক সমাজ, ব্নর্জোয়া সমাজ এগুলি 
হল উৎপাদন-সম্পকর্গালরই এই ধরনের সমম্টি, যার প্রত্যেকটিই আবার মানব 
ইতিহাসের বিকাশ ধারার এক একটি বিশেষ স্তর। 

পঃজৈও একটি সামাঁজক উৎপাদন-সম্পর্ক। এ হল ব্যজোয়া উৎপাদন-সমপক্ 
ব্‌জোয়া সমাজের উৎপাদন-সম্পর্ক। জঈবনধারণের উপকরণ, শ্রমের হাতিয়ার, কাঁচামাল, 
যে-সব নিয়ে পঃাঁজ গঠিত, সে-সব 'ি 'নার্দষ্ট সামাঁজক অবস্থায়, 'নার্দন্ট সামাঁজক 
সম্পকেরি মধ্যে উৎপন্ন ও সণ্চিত হয়নি? এগুলি কি নার্দষ্ট সামাজিক অবস্থায়, 
নাদ্ট সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নতুন উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে নাঃ ঠিক এই 


মজুরি-শ্রম ও পণীঁজ ৮৩ 


নার্দ্ট সামাজিক চরিন্রের জন্যই 'কি যে-সব উৎপন্ন দ্রব্য নতুন উৎপাদনের কাজে লাগে 
তা পঠাঁজতে পাঁরণত হচ্ছে না? 

পঠীঁজ শুধু জীবনধারণের উপকরণ, শ্রমের হাতিয়ার ও কাঁচামাল, শুধু বৈষাঁয়ক 
উৎপন্ন দ্রব্যই নয়; তা সেই সঙ্গে বানময়-মূল্যও বটে। যে-সব উৎপন্ন দ্রব্য পাঁজর 
অন্তভূক্ত সে-সবই হল পণ্য। কাজেই পঃজি শুধু বৈষয়িক উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টিই নয়, 
পণ্যের সমষ্টি, 'বানময়-মূল্যের সমষ্টি, সামাজিক পারমাণসমূহের (1729817651095) 
সমন্টি। 

পশমের বদলে তুলো, গমের বদলে চাল, রেলগাঁড়র বদলে স্টিমার ধরলেও প:জ 
সেই একই থাকে, যাঁদ পশম, গম ও রেলগাঁড়র ভিতর পূর্বে যে পঁজ নিহিত ছিল, 
তার সঙ্গে পঁজর নতুন অবয়ব -- এই তুলো, চাল ও 'স্টমারের  বাঁনময়-মূল্যও, দামও 
এক হয়। প*ঁজর বিন্দুমাত্র পাঁরবর্তন না ঘাঁটয়ে তার অবয়বের ক্রমাগত পাঁরবর্তন 
সাধন হতে পারে। 

পঁজমান্রই পণ্যের সমম্টি অর্থাৎ বিনিময়-মূল্যের সমন্টি হলেও পণ্যের প্রতিটি 
সমন্টি বা 'বানময়-মূল্যের প্রাতাঁট সমাম্টই পাঁজ নয়। 

বিনিময়-মূল্যের প্রত্যেকটি সমাম্টই এক একট 'বানময়-মূল্য। প্রত্যেক পৃথক 
বিনিময়-মূল্যও আবার নানা বানময়-মূল্যের সমন্টি। যেমন, ১,০০০ মাক দামের 
একখানা বাঁড়র 'বাঁনময়-মূল্য হল ১,০০০ মাক্ক। এক ফোঁনগ দামের একখানা কাগজ 
হচ্ছে একশতাংশ ফোঁনগ দামের একশো টি 'বাঁনময়-মূল্যের সমান্ট। অন্য দ্রব্যের সঙ্গে 
বিনিময় যোগ্য উৎপন্ন দ্রব্যই হল পণ্য। যে নার্দ্ট হারে তাদের বিনিময় করা হয় তাই 
তাদের িনিময্-মূল্য অথবা মুদ্রারূপে ব্যক্ত করলে তাই তাদের দাম। এই সব উৎপন্ন 
দ্রব্যের পাঁরমাণ যাই হোক তাতে তাদের পণ্য ধর্ম বা বিনিময়-মূল্য রূপ চিত্র বা 
1নাদর্ট দাম থাকার গুণ বদলায় না। গাছ সেটা বড়ই হোক আর ছোটই হোক গাছই 
থেকে যায়। অন্য দ্রব্যের সঙ্গে এক মণ লোহা বা এক ছটাক লোহা যাই বিনিময় করি 
তাতে কি তার পণ্য চারন্র বা 'বাঁনময়-মূল্য রূপ চরিত্রে তরলানো তারতম্য ঘটে? পাঁরমাণ 
অনযায়ী পণ্যটির মূল্য বাড়ে বা কমে, দাম বেশী বা কম হয়। 

তাহলে কি করে পণ্যের সমা্ট, 'বাঁনময়-মূল্যের সমন্টি পাঁজ হয়ে দাঁড়ায় ? 

প্রত্যক্ষ জাবন্ত শ্রমশাক্তর সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে একটা স্বাধীন সামাঁজক শাক 
হিসাবে, অর্থাৎ সমাজের একাংশের শাক্তরূপে নিজেকে টিকিয়ে রেখে এবং বাঁড়য়ে 
তুলে তা পঠজ হয়ে দাঁড়ায়। পাঁজর অপারহার্য পূর্বশর্ত হসাবে এমন একাট শ্রেণী 
থাকা দরকার যাদের শ্রমক্ষমতা ছাড়া আর ছুই নেই। 

প্রত্যক্ষ জীবন্ত শ্রমের উপর সণ্টিত অতণঁত বিষয়ীভূত শ্রমের প্রুত্বই সপ্ত শ্রমকে 
পঃজতে পাঁরণত করে। 


স্প্্র ০প৯্া পা জআটে 


৮৪ কার্ল মার্কস 


নতুন উৎপাদনের উপায় হিসাবে সাণ্চত শ্রম জীবন্ত শ্রমের সেবা করলে তা পঃজি 
হয় না। পঠাঁজ হয় যাঁদ সাত শ্রমের 'বানময়-মূল্য সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের উপায় হিসাবে 
জীবন্ত শ্রম সেবা করে সণ্িত শ্রমের। 

পঞঁজপাঁত ও মঞ্জার-খাটা শ্রাীমকের মধ্যে বানময়ের ক্ষেত্রে কি ঘটে ? 

মজুর তার শ্রমশীক্তর 'বানময়ে জীবনধারণের উপকরণ পায়, আর পঃাঁজপাতি তার 
দেওয়া জবনধারণের উপকরণের 'বানময়ে পায় শ্রম, মজুরের উৎপাদন ক্রিয়া, সৃজন 
শা, যাদিয়ে মজুর যেটুকু ভোগ করে শুধু তাই সে শোধ দেয় না, সপ্ত শ্রমের যে 
মূল্য ছল তা আরো বাড়িয়ে দেয়। মজুর প:ঁজপাতির কাছ থেকে জীবনধারণের বর্তমান 
উপকরণের একাংশ পায়। জীবনধারণের এই উপকরণগুলো তার কোন কাজে লাগে? 
প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করার কাজে । জীবনধারণের উপকরণগুলো দিয়ে আমার দেহটাকে 
যে সময়টা বাঁচয়ে রাখ সে সময়ট। যাঁদ জবনধারণের নতুন উপকরণ তৈরী না করি, 
জীবনধারণেব উপকরণগুলো ভোগ করাব ফলে যে মূল্য লোপ পায় তার বদলে আমার 
শ্রম দয়ে যাঁদ নতুন মূল্য তৈরী নাকরি তাহলে ভোগ করা মান্র সে সব জীবনধারণের 
উপকরণ আমার কাছে একেবারেই ফুীরয়ে যাচ্ছে। প্রাপ্ত জাঁবনধারণের উপকরণগুলোর 
বিনিময়ে মজুর প:ঁজপতির কাছে কিন্তু এই মহৎ পুনরুৎপাদনশবল শক্তিটুকুকেই 
সমর্পণ করে দেয়। ফলে নিজেব দিক থেকে সে তা হারায়। 

একটা দ্টান্ত দেওয়া যাক একজন খামারমালিক তার দিন-মজুরকে দৈনিক মজার 
পাঁচ রোপা গ্রশ দেয়। এই পাঁচ রূপোর গ্রশের জন্য দিন-মজুর দিনভোর খামারমালকের 
মাঠে কাজ করে এবং তাতে করে মালিকের জন্য দশ গ্রশের আয় নিশ্চিত করে দেয়। 
[দন-মজুরকে খামারমালক যা দিল শুধু সেই মূল্যটুকুই সে 'ফরে পেল তাই নয়, তা 
দ্বিগুণ হয়ে উঠল। কাজেই, 'দন-মজুরকে দেওয়া পাঁচ গ্রশ সে খাঁটয়েছে, ভোগ করেছে 
ফলপ্রসূ ও উৎপাদনশনলভাবে। পাঁচ গ্রশ দিয়ে সে কিনেছে মজুরের সেই পাঁরমাণ শ্রম 
ও শাক্ত যা দিয়ে সে দ্বিগ্ণ মূল্যের কীষ শস্য ফাঁলয়েছে, পচি গ্রশ থেকে তুলেছে দশ 
গ্রশ। অপবপক্ষে, দিন-মজুর যে উৎপাদন-শাক্তর "ক্রিয়া খামারমালিককে 'বাঁকয়ে 'দয়েছে 
তার বদলে সে পায় পাঁচ গ্রশ, যা বাঁনময় করে সে কেনে জীবনধারণের উপকরণ এবং 
কম-বেশি দ্রুত তা ভোগ করে ফেলে । কাজেই, এই পাঁচ গ্রশ টাকাটা ব্যবহৃত হচ্ছে দুই 
ভাবে: পঃঁজর পক্ষে উৎপাদনশশীলভাবে, কারণ এই টাকাটা যে শ্রমশক্তির* সঙ্গে 'বাঁনময় 
করা হয়েছে তা দশ গ্রশ উৎপাদন করেছে; মজুরের পক্ষে অনুৎপাদনশশলভাবে কারণ 
যে জীবনধারণের উপকরণের সঙ্গে টাকাটার 'বানময় হয়েছে তা একেবারেই অদৃশ্য হয়ে 


* এখানে শ্রমশাক্ত' শব্দাট এঙ্গেলস যোগ করেনান; 1642 21290550129 2610578 পা্রিকায় 
প্রকাশিত মারক্সের রচনাতেই তা 'ছিল। -- সম্পাঃ 


মজুরি-শ্রম ও প*জি ৮৫ 


গেছে, খামারমালিকের সঙ্গে এ একই 'বানময়ের পুনরাবাত্ত করেই সে কেবল তার মূল্য 
পৃনরুদ্ধার করতে পারে। তাই, পঃঁজ বললে সেই সঙ্গে মজ;রি-শ্রম, এবং মজ্যার-শ্রম 
বললে সেই সঙ্গে পঠাঁজ ধরে নিতে হয়। একটি হল অপরের আন্তত্বের হেতুস্বরপ ; উভয় 
উভয়কে সৃষ্টি করে চলেছে। 

সৃতাকলের মজুর ক শুধুই সৃতীবস্ত উৎপন্ন করে ? না, সে পধাজ উৎপন্ন করছে। 
সে যে মূল্য উৎপাদন করে তা দিয়ে ফের তার শ্রম দখল করা যায় এবং তাতে করে 
নতুন মূল্য তৈরী করা চলে। 

শ্রমশাক্তর সঙ্গে নিজেকে বাঁনময় করে, মজ্যার-শ্রমকে উক্জীবিত করেই শুধু পঃঁজি 
বাড়তে পারে । পঃজকে বাঁড়য়ে, সে যে শাক্তর গোলাম তাকে শাক্তশালী করেই কেবল 
মজুরের শ্রমশাক্ত প:ঁজর সঙ্গে নিজেকে 'বাঁনময় করতে পারে। কাজেই, প:ীঁজর বৃদ্ধি 
মানেই প্রলেতারিয়েতের অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেশীর বৃদ্ধ। 

প:জপাঁত ও তাদের অর্থতাঁত্কেরা তাই বলে থাকেন, পঠাঁজপাঁত ও মজুরদের 
স্বার্থ এক ও আভন্ন। বাস্তাবক তাই! পাজ মজুরকে না খাটালে মজুরের মৃত্যু 
শ্রমশক্ত শোষণ করতে না পারলে প:ঁজরও ধ্বংস, এবং শোষণ করার জন্য শ্রমশাক্তিকে 
কিনতে হবে তাকে । যত তাড়াতাঁড় উৎপাদনের জন্য প্রযুক্ত পঃাঁজ, উৎপাদনশনীল প:াঁজ 
বাড়ে, সুতরাং যত তাড়াতাঁড় শিল্প ফে*পে ওঠে, যতই বুর্জোয়াদের ধনাগম হয়, কাজ 
কারবার তাদের যত ভাল চলতে থাকে, ততই প:জপাঁতির কাছে মজুরদের চাঁহদা বাড়ে, 
ততই চড়া দামে মজুররা নিজেদের বিক্রয় করে। 

কাজেই, মজুরের একটা চলনসই অবস্থার জন্য আঁনবার্ধ শর্ত হচ্ছে উৎপাদনশীল 
প:জির যথাসম্ভব দ্ুুতগাঁততে বৃদ্ধি 

কিন্তু উৎপাদনশীল পঃঁজির বাঁদ্ধিটা ক বস্তু? জীবন্ত শ্রমের উপর সত শ্রমের 
ক্ষমতা বৃদ্ধ। শ্রীমক শ্রেণীর উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভুত্ব বৃদ্ধি। মজুর-শ্রম যাঁদ 
অন্যের এরূপ ধন উৎপন্ন করে যেটা তার উপরই প্রভূত্ব করে, যে শাক্ত তার স্বার্থাবরোধী 
সেই পঠাঁজ উৎপন্ন করে তাহলে এই পঠাঁজ তাকে কর্মসংস্থান অর্থাৎ জীবনধারণের 
উপকরণ ফিরিয়ে দেবে এই শর্তে যে মজ:রি-শ্রম নিজেকে নতুনভাবে পঃজির অংশবিশেষ 
করে তুলবে, সে নিজে সেই চালকদণ্ডে পাঁরণত হবে যাতে পুনরায় বাঁদ্ধর ত্বরান্বিত 
গতিতে চালু হয় পাঁজ। 

পুঁজ ও মজ;রের জ্বার্থ এক এবং আভন্ন একথা বলার মানে শুধ; এই বলা যে, 
মজ্রি-শ্রম আর পঃজি একই সম্পকে্র দ্টো দিক। একটি অপরটির কাছে অপরিহার্য, 
সদখোর ও অপব্যয়কারশ যেমন পরজ্পর পরস্পরের পক্ষে অপারিহার্য। 

মজুীর-খাটা শ্রামক, যতাঁদন মজাীর-খাটা শ্রীমক থাকে ততাঁদন তার ভাগ্য ভর 
করে পঃজির উপর। এই হল মজুর আর প:াঁজপাঁতির বহবঘোষিত স্বার্থসমতা । 


৮৬ কার্ল মাকস 


প:জ বাড়লে মজ্ার-শ্রমের আয়তন বৃদ্ধি পায়, মজ:র-খাটা শ্রামকের সংখ্যা বাড়ে; 
এককথায় বেশি লোকের উপর পাঁজর প্রভূত্ব প্রসারত হয়। সবচেয়ে সুবিধাজনক 
উদাহরণই ধরা যাক: উৎপাদনশীল পধঁজ বাড়লে শ্রমের চাঁহদা বেড়ে যায়, ফলে শ্রমের 
দাম অর্থাৎ মজ্ারও চড়ে যায়। 

একটা বাঁড় যত ছোট হোক আশেপাশের বাঁড়গুলো ঘতাঁদন তারই মতো ছোট 
ততাঁদন বসবাসের যাবতঁয় সামাঁজক চাঁহদা তাতেই মেটে । কিন্তু সেই ছোট বাড়িটির 
পাশে যাঁদ একট প্রাসাদ দেখা দেয় তাহলে সেই ছোট বাঁড়টিকে নগণ্য কু্ড়েঘরই মনে 
হবে। ক্ষুদ্র বাঁড়ীটি দেখে মনে হবে এর মালিকের কোনো দাঁব নেই, থাকলেও তা 
সামান্য। সভ্যতার 1বকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবাঁড়টি যত বড়োই হয়ে উঠুক না কেন, তার 
সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রাতবেশীর প্রাসাদও তার সমান অনুপাতে বা অপেক্ষাকৃত বেশী 
অনুপাতে বড়ো হয়, তাহলে ক্ষুদ্রতর বাঁড়াটব বাঁসন্দা ব্রমাগত চারটি দেয়ালের মধ্যে 
অস্বাস্ত, অসন্তুষ্ট ও হান বোধ করবে। 

মজুরির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ধরে নেয় উৎপাদনশীল পাঁজর একটা দ্রুত বৃদ্ধি 
উৎপাদনশীল পংজর দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনদৌলত, বিলাসব্যসন, সামাঁজক চাঁহদা 
ও সামাঁজক উপভোগও সমান দ্রুতগাঁতিতেই কেড়ে যায়। কাজেই মজুরের উপভোগ 
কিছুটা বাড়লেও তার থেকে সামাঁজক পাঁরতৃপ্তি যে পাঁরমাণ পাওয়া যায় তা মজুরের 
কাছে যা দুলভ পঃঁজপাঁতদের সেই বার্ধত উপভোগের তুলনায় আর সাধারণত গোটা 
সমাজের বকাশের তুলনায় 'পিছিয়েই যায়। সমাজই থেকেই জাগে আমাদের চাহিদা ও 
উপভোগ; তাই সমাজের মাপকাঠতেই আমরা তাদের বিচার কাঁর, চাঁরতার্থতার জন্য 
প্রয়োজনীয় বজানিসের মাপকাঠিতে নয়। আমাদের চাঁহদা ও উপভোগের চাঁরন্র সামাঁজক 
তাই তারা আপেক্ষিক। 

সাধারণত মজহারর 'বাঁনময়ে যে পাঁরমাণ পণ্যাদ পাওয়া যায় শুধু তা দিয়েই 
মজার নির্পিত হয় না। তার মধ্যে নানা রকমের সম্পর্ক বর্তমান থাকে। 

শ্রমশাক্তর বিনিময়ে মজুরেরা যা পায় তা হল প্রথমত একটা 'নাদি্ট পারমাণ অর্থ। 
শুধু ক এই আর্থক দামেই মজার নিধণারত ? 

আমোরকার আরো সমৃদ্ধ ও সহজক্রিয় খাঁন আঁবচ্কারের ফলে ষোড়শ শতকে 
ইউরোপে সোনা ও রূপোর প্রচলন বেড়ে গেল। তাই অন্যান্য পণ্যের তুলনায় সোনা 
রুপোর মূল্য তখন পড়ে যায়। শ্রমশাক্তর বিনিময়ে মজুরেরা কিস্তু আগেরই মতো একই 
পাঁরমাণের রোপ্য মদদ্রা পেত। তাদের শ্রমের মুদ্রাগত দাম একই থাকলেও তখন তাদের 
মজার গেল পড়ে কারণ একই পাঁরমাণের রূপোর 'বানময়ে তারা তখন অন্যান্য পণ্য 


মজুরি-্রম ও পজ ৮৭ 


কম পাঁরমাণে পেতে থাকল । ষোড়শ শতকে যে সমস্ত অবস্থাধীনে পঠাজ বেড়ে যায় ও 
বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে এটা তার অন্যতম। 

আরেকটা দষ্টান্ত ধরা যাক। অজন্মার ফলে ১৮৪৭ সালের শীতে শস্য, মাংস, 
মাখন, পনর প্রভাতি একান্ত অপারহার্য জাঁবনধারণের উপকরণগুলোর দাম খুব চড়ে 
যায়। ধরুন, মজরেরা তাদের শ্রমশক্তর বাঁনময়ে তখন আগের মতো একই পাঁরমাণ 
অর্থ পাচ্ছে। 'কন্তু তাদের মজার পড়ে যায়ান কিঃ নিশ্চয়ই গেছে। সেই একই 
পাঁরমাণের অর্থের বিনিময়ে তারা এখন কম পাঁরমাণের রুটি, মাংস ইত্যাদি পাবে। 
তাদের মজ্বারটা পড়ে গেল রুপোর মূল্য কমে যাওয়ায় নয়, পরন্তু জীবনধারণের 
উপকরণের মূল্য বেড়ে যাওয়াতে। 

পাঁরশেষে ধরা যাক, শ্রমের মুদ্রাগত দাম একই আছে অথচ নতুন যল্তাদর ব্যবহার, 
অনুকুল খতু প্রভীতির ফলে কৃষিজ ও 'শিজ্পজ সমস্ত পণ্যের দাম পড়ে গেছে। সেই 
একই মুদ্রায় মজুরেরা এখন সব রকমের পণ্যই বেশী পাঁরমাণে কিনতে পারবে । কাজেই 
এক্ষেত্রে তাদের মজুরির মুদ্রাগত মূল্য অদলবদল হয়নি বলেই তাদের মজ্ারটা বেড়ে 
গেল। 

তাই শ্রমের মুদ্রাগত দাম, অর্থাৎ আর্থক মজার এবং আসল মজার অর্থাৎ 
মজীরর 'বানময়ে যে পণ্যসমষ্টি প্রকৃতই পাওয়া যায় এ দুটি তাহলে এক জানিস নয়। 
সৃতরাং আমরা যখন মজুরির ওঠা বা নামার কথা তুলি, তখন শ্রমের শুধু মুদ্রাগত দাম, 
অর্থাৎ আর্ক মজুীরর কথা মনে রাখলেই চলবে না। 

কিন্ত আর্থক মজুরি, অর্থাৎ যে পারমাণ অর্থের জন্য মজুর পংঁজপাঁতর কাছে 
নাজেকে বিক্রয় করে অথবা আসল মজার, অর্থাৎ যে পাঁরমাণ পণ্য এই অর্থ 'দয়ে 
কেনা যায়, মজ্যারর মধ্যে শুধু এ দ্যাট সম্পকই বর্তমান নয়। 

সবচেয়ে বড় কথা, পধাঁজপাঁতর লাভ বা মুনাফার আপোক্ষিকেও মজুর নির্ধারণ 
করা যায়। এই হিসেবে এ হল তুলনামূলক, আপেক্ষিক মজ;রি। 

আসল মুজুুর অন্যান্য পণ্যের দামের আপৌঁক্ষকে শ্রমের দাম ব্যক্ত করে; অপরপক্ষে, 
আপোক্ষিক মজ্যার ব্যক্ত করে উৎপাঁদত নতুন মূল্যের যতটা অংশ সাত শ্রম বা 
পংজিতে বর্তাল তার আপেক্ষিকে কতটা অংশ পেল প্রত্যক্ষ শ্রম। 

আগে ৭৫ পৃচ্ঠায়* আমরা বলেছি, 'মজুরিটা মজঃরের নিজের উৎপন্ন পণ্যের বখরা 
নয়। পূর্ব থেকে বিদ্যমান পণ্যের যে অংশ 'দয়ে পাঁজপাঁত 'নার্দ্ট পাঁরমাণের 
উৎপাদনশীল শ্রমশাক্ত নিজের জন্য ক্রয় করে সে অংশই মজুরি ।' কিন্তু মজুরের উৎপন্ন 
দ্রব্য বেচে যে দাম প:জপাতি পায় তা থেকে মজ্যারর বাবদে যে খরচা হয় তা পঃজপাঁতিকে 


* এই সংস্করণের পৃচ্ঠা দ্রম্টব্য। _- জম্পাঃ 


৮৮ কার্ল মার্কস 


পূরণ করে নিতে হবে; আর এমন ভাবে পরিয়ে নিতে হবে যাতে সাধারণত উৎপাদন- 
ব্যয়ের উপরেও তার একটা উদ্বত্ত থাকে, মুনাফা থাকে। পধাঁজপাঁতির কাছে মজুরের 
উৎপন্ন পণ্যের 'বক্রুয় দাম তন ভাগে বিভক্ত হয়: প্রথমত, কাঁচামালের বাবদ আগাম 
দেওয়া দাম তুলে নেওয়া, তাছাড়া সরবরাহ করা হাতিয়ার, যল্তপাতি এবং শ্রমের অন্যান্য 
উপকরণের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা; দ্বিতীয়ত, আগাম দেওয়া মজুর তুলে নেওয়া; 
তৃতীয়ত, যে উদ্বৃত্তটা বাঁক থাকে অর্থাৎ যেটা পঃাঁজপাঁতির মূনাফা। প্রথম অংশটায় শুধু 
পূর্ব থেকে বতর্মান মূল্য তুলে নেওয়া হয়, তাই বেশ বোঝা যায়, মজুর এবং 
পংাঁজপাঁতর উদ্বত্ত মুনাফা এই দুটোই পুরোপাঁর আসে কাঁচামালে সংযুক্ত মজুরের 
শ্রমোৎপন্ন নতুন মূল্য থেকে । এই অর্থে, পরস্পর তুলনার জন্য আমরা মজুর ও মুনাফা 
উভয়কেই মজুরের উৎপন্ন দ্রব্যের বখরা হিসাবে গণ্য করতে পাঁর। 

আসল মজুরি একই থাকলে, এমন কি বেড়ে গেলেও আপোক্ষক মজার পড়ে 
যেতে পারে। দস্টান্তস্বর্প ধরা যাক, জীবনধারণের সবগুলো উপকরণের দাম দুই 
তৃতীয়াংশ কমে গেছে, আর দৌনিক মজার কমে গেছে মাত্র এক তৃতীয়াংশ, ধরা যাক, 
[তন মার্ক থেকে দু-মার্কে। আগে তিন মার্ক দিয়ে মজুর যা পেত এখন এই দ;-মার্ক 
দিয়ে সে তার চাইতে বেশী পাঁরমাণের পণ্য পেলেও পাঁজপাতির মুনাফার অনুপাতে 
তার মজুর হ্বাসপ্রাপ্ত হয়েছে। প:ঁজপাঁতর (ধরা যাক কারখানামালিকের) মুনাফা এক 
মার্ক বেড়ে গেছে, তার মানে সে মজুরকে আগের চাইতে কম পাঁরমাণের 'বাঁনময়- 
মূল্যের সমান্ট দিচ্ছে কিন্তু তার বদলে মজ্‌রকে উৎপন্ন করতে হচ্ছে আগের চেয়ে 
অধিক পাঁরমাণের 'বানময়-মূল্যের সমাম্ট। শ্রমের বখরার তুলনায় পজর বখরা বেড়ে 
গেছে। পাঁজ ও শ্রমের মধ্যে সামাঁজক ধনের বন্টন আরো অসম হয়েছে । একই প*াঁজতে 
পঃজিপাঁতি এখন বোঁশ পাঁরমাণের শ্রমের উপর প্রভূত্ব করছে। শ্রমিক শ্রেণীর উপর 
পাীজপাত শ্রেণীর ক্ষমতা বেড়েছে, মজুরের সামাঁজক অবস্থান অবনত হয়েছে, 
পঁজপাঁতর কাছ থেকে আরো এক ধাপ নিচে তাকে নামিয়ে দেওয়া হল। 

তাহলে মজযরি ও ম;নাফার পারস্পরিক সম্পর্কে যে পারস্পরিক হাস বৃদ্ধি ঘটে, তা 
নিধ্ারিত হয় কোন সাধারণ নিয়ম অনসারে ? 

পরস্পরের সঙ্গে মজযরি ও মযনাফার বিপরীত অন্পাতের লম্পর্ক। শ্রমের বখরা, 
দৈনিক মজযর যে পারমাণ কমে, পঠঁজর বখরা, মুনাফা সেই অনুপাতে বেড়ে যায়; 
বিপরীত ক্ষেত্রেও অন্যর্প নিয়ম । মজুরি ঘতটা কমে, মযনাফা ততটা বাড়ে; মজুরি 
ঘতটা বাড়ে, মূনাফা ততটা কমে। 

সম্ভবত এখানে আপীাঁন্ত উঠবে, কোনো নতুন বাজার উন্মুক্ত হওয়া অথবা পুরাতন 
বাজারের চাহিদা সাময়িকভাবে বেড়ে যাওয়া ইত্যাঁদ যে কোনো কারণেই হোক, তার 
পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাবার ফলে পঠাঁজপাঁতি অন্য কোনো প:জিপাঁতির সঙ্গে সুবিধাজনক 


মজুরি-্রম ও পধাঁজ ৮৯ 
বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করতে পারে; কাজেই মজার বাড়া-কমা অর্থাৎ শ্রমশাক্তর 
বিনিময়-মূল্যের বাড়া-কমা ছাড়াই অন্য প:ঁজপাতিদের ঘাড় ভেঙে কোনো পঃজপাঁতর 
মুনাফা বাড়তে পারে; অথবা শ্রমের হাতিয়ারের উন্নতি, প্রাকৃতিক শাক্তর একটা নতুন 
প্রয়োগ ইত্যাদ মারফতও তার মুনাফা বাড়তে পারে। 

প্রথমত, স্বীকার করতে হবে যে বিপরাতভাবে ঘটলেও ফল একই দাঁড়াচ্ছে। এখানে 
মজুরি কমে যাবার ফলে মুনাফা বেড়ে গেল না বটে, কিন্তু মুনাফা বেড়ে যাবার ফলেই 
যে মজুরিটা কমে গেল। অন্য লোকের একই পাঁরমাণ শ্রম দিয়ে পঁজিপাতি বেশী 
পাঁরমাণের 'বানময়-মূল্য অন করেছে, এবং সেজন্য শ্রমকে বেশ মজার দেয়নি, তার 
অর্থ শ্রম থেকে পাঁজপাঁতর জন্য যে পাঁরমাণ নীট মুনাফা উঠল তার অনুপাতে 
শ্রম কম মজার পেল। 

তাছাড়া মনে রাখতে হবে, পণ্যের দামে ওঠা-নামা সত্ত্বেও প্রত্যেক পণ্যের গড়পড়তা 
দাম, যে অনুপাতে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে তার 'বানিময় হয়, তা তার উৎপাদন-ব্যয় দিয়েই 
নর্ধারত হয়। কাজেই, প:জিপাঁত শ্রেণীর মধ্যে একে অন্যকে ছাঁড়য়ে যাবার ব্যাপারটাও 
অপাঁরহার্য রূপে কাটাকাঁট করে সমতা লাভ করে। যন্ত্রপাতির উন্নতিসাধন বা 
উৎপাদনক্ষেত্রে প্রাকতিক শক্তির নতুন নিয়োগের ফলে 'নার্ট সময়ে একই পাঁরমাণের 
শ্রম ও প:জ দিয়ে আধকতর পাঁরমাণের দ্রব্য উৎপন্ন করা যায় বটে, তবে কোনো ব্লুমেই 
অধিকতর পাঁরমাণের 'বানময়-মূল্য পাওয়া যায় না। সৃতোকাটা কলের সাহায্যে যাঁদ 
আমরা সুতো কল আঁবচ্কারের আগের তুলনায় ঘণ্টায় দ্বিগুণ পাঁরমাণের সুতো কাটতে 
পারি, ধরা যাক যাঁদ পণ্টাশ পাউন্ডের জায়গায় একশ পাউন্ডের সুতো কাটতে পার 
তাহলেও গড়ে ন্যনাধক দীর্ঘ একটা পর্ব ধরলে এ পণ্চাশ পাউন্ডের বাঁনময়ে যে 
পাঁরমাণের পণ্য পাওয়া যেত এখন এই একশ পাউন্ডের বদলে তার চাইতে বেশী পাব 
না। তার কারণ, উৎপাদন-ব্যয় ঠিক অর্ধেক কমে গেছে, অথবা একই খরচে এখন আম 
'দ্বগ্ণ জানিস উৎপন্ন করতে পাঁরি। 

শেষ কথা, এক দেশের কিংবা গোটা জগৎ জোড়া বাজারে পঃজিপতি শ্রেণী _ 
বুজৌঁয়া শ্রেণী __ 'নজেদের মধ্যে যে কোনো অনুপাতেই উৎপাদনের নীট মুনাফা 
ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিক না কেন, যে পারমাণ প্রত্যক্ষ শ্রম দিয়ে সাত শ্রম বর্ধিত 
হয়েছে তাই হল সর্বদাই এই নাঁট মুনাফার মোট পারমাণ। কাজেই, এই মোট পরিমাণটা 
সেই অনুপাতে বেড়ে যায়, যে অনুপাতে শ্রম প:জিকে বাড়িয়ে তোলে, অর্থাৎ মজরর 
তুলনায় মুনাফা যে অনুপাতে বেড়ে চলে। 

তাহলে পঃজি ও ম্রি-শ্রমের সম্পর্কের মধ্যে নিজেদের আলোচনা সীমাবদ্ধ 
রাখলেও আমরা দেখতে পাই, পঃজির জ্বার্থ ও মজ্যার-শ্রমের স্বার্থ পর্পরের একাস্ত 


বিপরীতে । 


৯০ কার্ল মাস 


পাঁজর দ্রুতগাঁততে বৃদ্ধি আর মুনাফার দ্রুতগাঁততে বৃদ্ধ একই কথা । শ্রমের দাম, 
আপেক্ষিক মজার যাঁদ দ্লুতগাঁতিতে কমে যায় তাহলেই শুধু মুনাফা ঠিক তত 
্ুতগাঁতিতে বাড়তে পারে। আর্ক মজারর সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের মুদ্রাগত মূল্যের সঙ্গে 
সঙ্গে আদল মজুর বেড়ে গেলেও 'কস্তু যাঁদ তা মুনাফার অনুপাতে না বাড়ে তাহলে 
আপোক্ষক মজার এই ক্ষেত্রেও পড়ে যেতে পারে । ধরুন, ব্যবসা যখন ভালো চলছে, 
মজ্ীর শতকরা পাঁচ ভাগ বাড়ল আর অপরপক্ষে মুনাফা বাড়ল শতকরা ভ্রিশ ভাগ, 
সেক্ষেত্রে তুলনামূলক, আপোঁক্ষিক মজুরি বাড়ল না, কমল। 

কাজেই, পাঁজর দূত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ মজুরের আয় বেড়ে যায় তবু সেই 
সঙ্গে পাঁজপাঁত ও মজুরের সামাজিক ব্যবধান বাড়তে থাকে। শ্রমের ওপর পাঁজর প্রভুত্ব, 
পণাজর ওপর শ্রমের অধীনতাও বেড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। 

পাঁজর দ্রুত বাদ্ধিতে মজ;রের স্বার্থ আছে বলা মানেই এই কথা বলা: মজুর 
অন্যের ধন যত দ্ুতগাঁততে বাড়ায় তত তার ভাগ্যে কৃ্পাকণার পাঁরমাণও বাড়ে, কাজ 
পাবে, মজুর হবার ডাক পড়বে এমন লোকের সংখ্যা তত বেড়ে চলে, পঃজির নিকট 
অধীনস্থ গোলামদের সংখ্যাও তত বাড়ানো যায়। 

তাহলে আমরা দেখলাম : 

শ্রাক শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা অন্যকুল অবস্থা, যতদুর সম্ভব দ্রুতগতিতে পঃজি বৃদ্ধি 
মজুরের বৈষয়িক জীবনের ঘতই উন্নতিসাধন করুক না কেন, তা বুর্জোয়া বা পধাজপাতি 
শ্রেণীর স্বাথের সঙ্গে তার স্বার্থের বৈরভাব লোপ করতে পারে না। ম;নাফা ও মজ্যার 
ঠিক আগের মতোই পরস্পর বিপরশত অনুপাতে থেকে যায়। 

পাঁজ দ্রুতগতিতে বেড়ে চললে মজার বাড়তেও পারে, কিন্তু পাঁজপাঁতর মুনাফা 
বাড়ে অতুলনীয় দ্রুততর গতিতে । মজুরের বৈষয়িক জঁবনের উন্নাতি হয়েছে বটে, কিন্তু 
তার সামাজিক অবস্থানের বিনিময়ে। পঠাজপাঁতর সঙ্গে তার যে সামাজিক ব্যবধান 
সেটার পাঁরসর আরো বেড়ে গেছে। 

পাঁরশেষে : 

উৎপাদনশীল পঃজির যতদূর সম্ভব দ্রুত বৃদ্ধিই মজুরি-শ্রমের পক্ষে সবচেয়ে 
অনুকূল অবস্থা আসলে এই কথা বলা মানে: যত বেশী দ্রুত শ্রামক শ্রেণী বার্ধত ও 
প্রসারত করবে তার বিরুদ্ধ শাক্তকে অর্থাং যে ধন তার নয় বরণ যা তারই উপর প্রভুত্ব 
করে সেই ধনকে, বুর্জোয়ার ধন বাঁড়য়ে তোলার জন্য, পঃজর ক্ষমতা প্রসারত করার 
জন্য নতুন করে শ্রম করবার অনুমাত লাভের অবস্থা ততই অনুকূল হয়ে উঠবে। আর 
নিজেকে সে সম্ভৃষ্ট রাখবে সেই সোনার শেকলটি বানিয়ে চলায়, যা দিয়ে বুয়া শ্রেণী 
তাকে পছনে টেনে নিয়ে যায়। 


মজুরি-শ্রম ও পধাজ ৯১ 


€& 


বুর্জোয়া অর্থতত্ববিদেরা যা বলেন, উৎপাদনশখল প;জির বৃদ্ধি এবং মজযরি বৃদ্ধি 
সত্যই কি তেমান আবচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত? তাঁদের কথা অন্রান্ত বলে ধরা উচিত নয়। 
তাঁরা যখন বলেন, পাঁজ যতই মোটা হয় তার গোলামরা ততই ভাল দানাপাঁন পায় _- 
একথাটাও বিশ্বাস করা উচিত হবে না। বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই আলোকক্রাপ্ত, খুবই তারা 
[হসেবা, সামন্ততান্ত্িক প্রভুদের মতো অনূচরদের জকিজমকে রাখার কুসংস্কার তাদের 
নেই। বুজোঁয়া শ্রেণীর আস্তত্বের শর্তই তাদের 'হসাবশ করে তোলে। 

সৃতরাং আরো খ্টয়ে আমাদের পরখ করে দেখতে হবে: 

উৎপাদনশীল পঃঁজর বৃদ্ধি কি ভাবে মজারকে প্রভাবিত করে 2 

বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদনশীল প:ঁজ মোটের ওপর বাড়লে শ্রম-সণয় হয় আরো 
বহুবিধ। পরাজর সংখ্যা ও প্রসার বেড়ে যায়। পাঁজর সংখ্যাগত বৃদ্ধ পজপাতদের 
মধ্যে প্রাতঘোগিতা বাঁড়য়ে দেয়। পধজর বর্ধমান প্রসার শিল্পের সংগ্রামক্ষেত্রে বিপ)লতর 
যদ্ধ হাতিয়ার সহ আধকতর শাক্তশালণী মজ;র-বাহনশ নিয়ে আসার উপায় জোগায়। 

বেশী সস্তা দামে বিক্রয় করেই কেবল একজন পধাঁজপাত অন্য পঠধাজপাঁতিকে হাঁটয়ে 
তার প:ঁজ করায়ত্ত করতে পারে । নিজের সর্বনাশ না করে আরো সস্তায় মাল বেচতে 
হলে তাকে অল্প খরচায় পণ্য উৎপন্ন করতে হবে, অর্থাৎ শ্রমের উৎপাঁদকা শাক্ত 
যথাসন্তব বাড়াতে হবে। কিন্তু শ্রমের উৎপাঁদকা শাঁক্তকে বাড়ানো হয় সর্বাগ্রে অধিকতর 
শ্রম-ীবভাগ 1দয়ে, যন্দমরপাতির আরো সার্বিক প্রচলন ও আবরত উন্নাতসাধন 'দয়ে। যে 
মজুর-বাহিনীর মধ্যে শ্রম ভাগ করে দেওয়া হয় তা যত বিশাল হয়, যত বিশালাকারের 
যল্পাতির প্রচলন হয়, আপেক্ষিকভাবে উৎপাদন-ব্যয় ততই কমে যেতে থাকে, শ্রম তত 
ফলপ্রদ হয়। কাজেই পঃজিপাতিদের মধ্যে শ্রম-বিভাগ ও যল্দের ব্যবহার বাড়ানোর এবং 
তাদের সবচাইতে বেশী মান্রায় খাটানোর জন্য ব্যাপক প্রাতযোগিতা দেখা দেয়। 

এখন, যাঁদ কোনো প:ঁজপাতি শ্রম-বিভাগ বাড়িয়ে, নতুন নতুন যন্ত্াদ খাঁটয়ে ও 
যন্তের উন্নতিসাধন করে, প্রাকীতিক শাক্তর আঁধকতর লাভজনক ও ব্যাপকতর প্রয়োগ 
করে একই পাঁরমাণের শ্রম বা সণ্িত শ্রমের সাহায্যে তার প্রতিযোগীদের চাইতে বেশন 
মাত্রায় দ্রব্য বা পণ্য উৎপন্ন করবার উপায় পেয়ে যায়, অর্থাৎ ধরা যাক, পুরো একগজ 
কাপড় বানাতে তার যে শ্রম-সময় লাগে তার প্রাতিযোগীরা যাঁদ সে শ্রম-সময়ে বানায় মান্ন 
আধগজ -_ তাহলে সেই পাঁজপাঁত কি করবে ? 

আধগজ কাপড় সে পুরনো বাজার-দরেই বেচে যেতে পারে, কিন্তু তাতে তো আর 
প্রাতযোগধদের বাজার থেকে তাড়িয়ে তার 'নজের মালের বিক্রয় বাড়ানো যায় না। কিন্তু 
তার উৎপাদন যে পাঁরমাণ বেড়েছে, বিক্রয়ের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে সে পাঁরমাণে। 


৯২ কার্ল মার্কস 


যে-সব শক্তিশালী ও ব্যয়বহূল উৎপাদনের উপায় সে সম্ভব করেছে তাতে তার পণ্য 
সস্তায় বিনয় করতে সে সক্ষম হয় বটে, তবে সেই সঙ্গে সে-সবই আবার তাকে আরো 
বেশশ পারমাণ পণ্য বিক্রয় করতে, তার পণ্যের জন্য আরো বড় বাজার জয় করতে বাধ্য 
করে; সেই জন্য আমাদের প:াঁজপাঁতিটি তার আধগজ কাপড় প্রাতযোগনীদের চাইতে 
সস্তায় বিক্রয় করবে। 

প্রতিযোগীদের আধগজ তৈরিতে যে খরচ পড়ে এই প:জিপাতর একগজে সে খরচ 
পড়লেও সে কিন্তু তার পুরো একগজ প্রাতিযোগীদের আধগজের দামে বিক্ুয় করে না। 
তাহলে তো আর সে বেশী কিছু মুনাফা পায় না, বিনিময়ের ফলে উৎপাদন-ব্যয়টাই 
শুধু ফিরে আসে । তার সন্তাব্য বৃহত্তর আয়টা আসবে বৃহত্তর পাঁজ খাটানোর দরুন, 
তার পাজটাকে সে যে অন্যের চেষে বেশী মূল্যবান করে তুলেছে এ কারণে নয়। তাছাড়া, 
সে যাঁদ তার পণ্যের দাম প্রতিযোগীদের চাইতে সামান্য শতাংশও কাঁময়ে দেয় তাতেই 
তার উদ্দেশ্য সদ্ধ হয়। কম দামে বেচে সে বাজার থেকে তাদের হাঁটয়ে দিতে পারবে 
বা অন্তত তাদের "বিক্রয়ের খাঁনকটা অংশ ছিনিয়ে নেবে। পাঁরশেষে একথাও মনে রাখা 
দরকার যে, পণ্যের চলাঁতি দাম সর্বদাই উৎপাদন-ব্যয়ের বেশী অথবা কম হয় এবং তা 
নিভ'র করে পণ্যাট শিল্পের জন্য অনুকূল অথবা প্রাতকুল কি রকম মরশুমে "বাকি 
হচ্ছে। যে পঃঁজপাতি নতুন ও আরো বেশী ফলপ্রসূ উৎপাদনের উপায় নিয়োগ করে, সে 
তার আসল উৎপাদন-ব্যয়ের যত ভাগ উপরে দাম চড়াবে, একগজ কাপড়ের বাজার-দর 
পূর্বেকার মামুলী উৎপাদন-ব্যয়ের কতটুকু 'নচে বা উপরে তার ওপর নির্ভর করে কম- 
বোঁশ হবে। 

যা হোক, আমাদের এই পঃঁজপাঁতাটির বিশেষ স্মাঁবধাঁট বেশী দিনের জন্য নয়: 
অন্যান্য প্রাতযোগাী পধাঁজপাতিরাও ঠিক সমপাঁরমাণে কিংবা বৃহত্তর আকারে সেই একই 
যন্ত্রপাতি, একই শ্রম-বিভাগ প্রচলন করতে থাকবে । এই নতুন পদ্ধতি এত ব্যাপক হবে, 
যে কাপড়ের দাম তার পূর্বেকার উৎপাদন-ব্যয়েরই যে শুধু নিচে নামবে জ নয়, নতুন 
উৎপাদন-ব্যয়েরও নিচে নেমে যাবে। 

কাজেই উৎপাদনে নতুন উপায় প্রচণনের আগে পধাজপাঁতদের পারস্পারক অবস্থান 
যেমন ছিল, পরে আবার সেই একই রকম অবস্থা ফিরে আসে । উৎপাদনের এই সব নতুন 
উপায়ের সাহায্যে যাঁদ তারা আগেকার দামে দ্বিগুণ পণ্য যোগাতে সমর্থ হয়ে থাকে, তবে 
এখন তারা আগেকার দামের চেয়েও কমে সেই দ্বিগুণ পণ্য বেচতে বাধ্য হবে। এই 
নতুন উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতে আবার শুরু হয় সেই পুরাতন খেলা । আবার আধকতর 
শ্রম-বিভাগ, আরো যন্ত্রপাতির প্রচলন, যল্নপাতি ও শ্রম-বিভাগকে বার্ধত মানায় খাটানো। 
এই নতুন পাঁরণাঁতর বিরুদ্ধে প্রাতযোগতা আবার সেই একই পাল্টা প্রাতক্রিয়া সৃষ্ট 
করে। 


মজুর-শ্রম ও পংাঁজ ৯৩ 


এইভাবে দেখতে পাই কি করে উৎপাদন-পদ্ধাত এবং উৎপাদনের উপায় অনবরত 
র্‌পান্তারত হয়, আমূল পাঁরবার্তত হয়, কি করে শ্রম-বিভাগের ফলে অপরিহার্যরূপে 
আসে আধকতর শ্রম-বভাগ, যল্দ্রের প্রয়োগের ফলে আদে আরো বেশশী মন্ত্র প্রয়োগ, 
বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে আরো বৃহত্তর আকারের উৎপাদন । 

এই নিয়মই বারবার বুর্জোয়া উৎপাদনকে তার পূর্বাচারত পথ থেকে সাঁরয়ে 
দেয়, আর পঁজকে বাধ্য করে শ্রমের উৎপাদন-শাক্তকে প্রবল করে তুলতে, কারণ তা 
উৎপাদন-শাক্তকে আগে প্রবল করে তুলেছে; এই নিয়ম প:জিকে কখনও নিশ্চেষ্ট 
থাকতে দেয় না, তার কানে কানে আঁবরাম ফিস্‌ ফিস করে বলে, এগিয়ে চল! এাগয়ে 
চল! 

বাঁণজ্যের পর্ধযায়ক উত্থান-পতনের মধ্যে যে নিয়ম পণ্যের দামকে আঁনবার ভাবেই 
তার উৎপাদন-ব্যয়ের সমতলে নামায় এ হল এই 'িয়ম। 

পংাঁজপতি যত শাক্তশালন উৎপাদনের উপায়ই প্রচলন করুক না কেন, প্রাতযোগতা 
সেই উপায়কে সর্বজনীন করে তুলবে, এবং সর্বজনীন করে তোলার মুহূর্ত থেকে 
তার পাজর আঁধকতর ফলপ্রসৃতার পাঁরণাম দাঁড়ায় মান্র এই যে তাকে একই দামে 
আগের তুলনায় দশ গুণ, বিশ গুণ, একশো গুণ পণ্য যোগাতে হবে। কিন্তু যেহেতু 
বেশী পাঁরমাণের বিক্রয় দিয়ে পড়ে যাওয়া বাজার-দর সামলে নেবার জন্য তার এখন 
আগের চাইতে হয়ত হাজার গুণ বেশ বিক্ুয় করা চাই; যেহেতু শুধু আঁধকতর মুনাফার 
জন্যই নয়, উৎপাদন-ব্যয় ওঠাবার জন্যও তার পক্ষে তখন বপুল পাঁরমাণে বিক্রয় 
অপারহার্য _ আমরা দেখেছি, উৎপাদনের হাতিয়ারটাই উত্তরোত্তর বহ- ব্যয়সাধ্য হয়ে 
ওঠে; এবং যেহেতু এই বিপুল পাঁরমাণের বিক্রয় শুধু তারই নয়, তার প্রাতিযোগনীদেরও 
মরণ বাঁচনের সমস্যা হয়ে ওঠে, সুতরাং নবাবিজ্কৃত উৎপাদনের উপায়গ;লি যতই ফলপ্রদ 
হয় পুরনো সংগ্রাম হয় ততই প্রবল । কাজেই শ্রম-বিভাগ ও মন্ত্রাদির প্রয়োগ নতুন করে 
চলতে থাকবে অতুলনীয় বেশী একটা মা্রায়। 

গনয়োজত উৎপাদন-উপায়ের যত শীক্ত থাক, এই শাক্তর সোনার ফসল থেকে 
প্রাতিযোগতা পঠঁজকে বাত করতে চেষ্টা করে পণ্যের দামকে উৎপাদন-ব্যয়ের 
সমপর্যায়ে ফিরিয়ে এনে, কাজেই এইভাবে উৎপাদন যতদূর সম্ভব সস্তা করা যায় অর্থাৎ 
একই পাঁরমাণ শ্রমে যত বেশি দ্রব্য উৎপাদন করা যায় তত পাঁরমাণে সস্তা উৎপাদনকে _ 
একই মোট দামে ক্রমাগত বোঁশ দ্রব্য সরবরাহকে একটা আবশ্যকীয় আইনে পাঁরণত করে। 
কাজেই একই শ্রম-সময়ে বেশী পাঁরমাণের মাল যোগান দিতে বাধ্য হওয়া ছাড়া, এক 
কথায় তার পঃজির মূল্যবৃদ্ধর সর্ত আরো দযরূহ করা ছড়া নিজের এই প্রয়াসে 
পঃঁজপাঁত আর বেশশ কিছ লাভ করতে পারে না। সৃতরাং যখন প্রাতষোগিতা তার 
উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়ম নিয়ে পাজপাঁতকে আঁবরত তাড়া করে এবং প্রাতদ্বন্ীদের 


৯৪ কার্ল মার্কস 





বিরুদ্ধে তার তৈরি অস্ত্র সবই তার নিজের উপর আঘাত হানে, তখন অবিরামভাবে 
পূরনোর জায়গায় নতুন শ্রম-বিভাগ ও নতুন যন্মপাতি - যার দাম বেশী বটে কিন্তু 
তার সাহায্যে সস্তায় উৎপাদন করা যায় -- প্রবর্তন করে প:ঁজপাত প্রাতিযোগতায় 
জয়লাভ করতে চায়, এই নতুন প্রাতযোগিতার ফলে যল্পাতি ও শ্রম-বিভাগ অচল হয়ে 
যাওয়া পর্যস্ত সে অপেক্ষা করে না। 

সারা দুনিয়ার বাজারে এই যে একটা অধীর যুগপৎ আলোড়ন চলছে তার একটা 
চন যাঁদ এখন মনের মধ্যে একে নই তাহলে বেশ বোঝা যাবে কি করে পধাজর বাদ্ধ, 
সয় ও পুঞ্জীভবনের পাঁরণাম হয় শ্রমের আবরাম বিভাগে, এবং আগে থেকেই 
ও ক্রমবর্ধমান বিপুলাকারে নতুন নতুন ঘল্পাতির প্রয়োগে ও পুরনো যন্দ্ের উন্নয়নে । 

উৎপাদনশীল পঁজর বৃদ্ধির সঙ্গে অচ্ছেদ্য এই অবস্থাগ্াল তাহলে কি ভাবে 
মজ;রি নির্ণয় প্রভাবিত করে ? 

শ্রম-বিভাগ যতই বেড়ে চলে ততই একজন মজুর পাঁচ, দশ, কাঁড় জনের কাজ করতে 
পারে; কাজেই, মজুরদের মধ্যে পাঁচ, দশ, কুঁড়ি গুণ প্রাতিযোগতা বেড়ে যায়। মজুর 
অন্যদের চাইতে নিজেকে সস্তায় বিক্রয় করেই শুধু প্রতিযোগিতা চালায় না, প্রাতযোগতা 
করে একা পাঁচ, দশ, কুঁড়ি জনের কাজ করেও; পধাঁজ যে শ্রম-বিভাগের প্রবর্তন করে 
এবং আবরাম তাকে বাঁড়য়ে যায় তার ফলে মজুররা এইভাবে নিজেদের মধ্যে এ ধরনের 
প্রাতযোগিতা করতে বাধ্য হয়। 

তাছাড়া, শ্রম-বিভাগ যে মাত্রায় বেড়ে যায়, শ্রমটা সেই মাত্রায় সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। 
মজুরের বিশেষ নৈপুণ্য মূল্যহীন হয়ে পড়ে। সে এক সহজ ও একঘেয়ে উৎপাদন- 
শাক্ততে রূপান্তারিত হয়ে যায়, তার আর বেশী কিছ শারীরিক বা মানাসক ক্ষমতা আর 
দক্ষতা খাটাতে হয় না। তার শ্রম হয়ে দাঁড়ায় এমন একটা শ্রম যা সবাই করতে পারে। 
ফলে, প্রাতযোগণীরা তার চারাদকে ভিড় করে দাঁড়ায়। তাছাড়া, আপনাদের ত মনে 
আছে, যে কাজ যত সহজ, যত অল্পায়াসে শেখা যায়, তা আয়ত্ত করবার উৎপাদন-ব্যয় 
যত কম, ততই কমে যায় মজার । কারণ, অন্যান্য পণ্যের দামের মতো মজ-রও উৎপাদন- 
ব্যয় দয়েই নিরাপত হয়। 

কাজেই, শ্রম যতই অপ্রীতিকর ও ন্যক্কারজনক হয়ে ওঠে, ততই প্রাতিযোগিতা বাড়ে, 
মজ;রি কমে ঘায়। কাজ বেশী করে - তা আঁধক সময় কাজ করেই হোক বা এক ঘণ্টায় 
বোশ পাঁরমাণ জীনস উৎপন্ন করে হোক -- মজুর তার মজদীরর মোট পাঁরমাণটি 
বজায় রাখতে চেষ্টা করে। অভাবের তাড়নায় শ্রম-বিভাগের কুফল সে এই ভাবে আরো 
বাড়িয়ে তোলে । ফলে, যত. বেশশী সে খাটে, ততই কম মজ্যার সে পায়; তার সহজ কারণ 
এই যে, মজুর যত বেশী কাজ করে তত বেশী পাঁরমাণেই সে সহ-শ্রামকদের সঙ্গে তার 
শতিষেঘঞ্ধত। বড়ায, ফলে সকলকেই তার গ্রাতষোগী করে তোলে, তারাও তারই 


মজুর-শ্রম ও পঠজ ৯৫ 
মতো সমান প্রতিকুল শর্তে নিজেদের 'বাকয়ে দেয়; তাই শেষ পর্যন্ত সে নিজেরই 
সঙ্গে, শ্রামক শ্রেণীর একজন সভ্য হিসাবে তার নিজের সঙ্গেই প্রাতযোগতা চালায়। 

অনেক বিপুল আকারে সেই একই ফল হয় ঘল্দপাতি থেকে, কারণ যন্নপাঁতি 
প্রচলনের ফলে নিপণের জায়গায় আনপুণ মজুর, পুরুষের বদলে নারী নেওয়া হয়, 
বয়স্কদের স্থান শিশু দিয়ে পূরণ করা হয়; কারণ যন্ত্রপাতির প্রথম আঁবর্ভাবের ফলে 
হস্তাশল্পী মজ.রেরা ব্যাপকভাবে উৎখাত হয়, এবং আঁধকতর বিকশিত, উন্নত, 'নিখত 
হলে যল্লপাতি কারখানা থেকে মজুরদের আলাদা আলাদা দলে বরখাস্ত করে। উপরে 
আমরা পঃঁজপাঁতদের পরস্পরের মধ্যে শিল্প যুদ্ধের একটা মোটামুটি চিত্র 'দিয়োছি; 
এই হদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, মজ;র-বাহিনীকে দলভুক্ত না করে বরখাস্ত করলেই বরং 
ঘদ্ধ জয় হয় বেশশী। শিল্পের সেনাদের কে কত বেশশী সংখ্যক বরখাস্ত করতে পারে এই 
নিয়ে সেনাপাতরা অর্থাৎ প:জিপতিরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। 

অর্থতত্ববিদরা বলে থাকেন বটে, যল্লপাঁতির প্রচলনে যে-সব মজুর 'নষ্প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে, তারা নতুন শিল্পশাখায় কাজ পায়। 

যে-সব মজুর বরখাস্ত হয় ঠিক তারাই শ্রমের নতুন শাখায় কাজ পাবে একথা তাঁরা 
সরাসরি বলতে সাহস করেন না। এ মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রকৃত ঘটনা বড়োই সরব। আসলে 
তাঁরা এটুকু মান্র বলতে চান যে, শ্রামিক শ্রেণশর অন্যান্য অঙ্জীভূত অংশ, দম্টান্তস্বরুপ, 
যে-সব শিল্পশাখা উঠে গেল তাতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠোঁছল শ্রামক শ্রেণীর 
যে তরুণ পুরুষদের একাংশ, তাদের জন্য নতুন কাজ মিলবে । সর্বহারা মজুরদের পক্ষে 
তা একটা মস্ত সান্তনা বই কি। টাটকা শোষণযোগ্য রক্ত মাংসের অভাব পাঁজপাঁত 
মহোদয়গণের হবে না, যা মৃত তাকে সমাধিস্থ হতেই তারা দেবে। ধরতে গেলে এ 
স্তোকবাক্য প:াঁজপাঁতরা খোঁজে নিজেদের জন্য, মজুরদের জন্য নয়। যন্ত্রপাতির প্রচলনের 
দরুন মজীর-খাটা শ্রীমকদের গোটা শ্রেণটাই যাঁদ উচ্ছেদ হয়ে যায় তবে যে পধাজর 
পক্ষে সে এক ভার সাংঘাঁতক কথা, মজ্ার-শ্রম ছাড়া পধাজ যে আর পধাজই থাকে 
না! 

যা হোক, ধরা যাক, যন্ত্রপাতি সরাসাঁর যাদের কমণচুত করে তারা, এবং এই সব 
কাজের জন্য যে তরুণ পুরুষদের একাংশ উৎসুক হয়ে ছিল তারা, সকলেই নতুন কাজ 
পেল। কেউ কি বিশ্বাস করবে, যে কাজ গেছে তাতে যত বোঁশ মজার মলত এ কাজেও 
সে রকম মজহীর দেওয়া হবেঃ সেটা অর্থশাদ্ত্ের সমস্ত নিয়মের 'বরোধী। আমরা 
দেখোছ, কি ভাবে আধ্ুঁনক যল্নাশজ্প সর্বদাই জাঁটল ও উচু ধরনের কাজের বদলে 
সরল ও নিম্ন ধরনের কাজ চালু করে। 

গশঙ্গপের এক শাখা থেকে ষন্দপাতর দরুন কম্যুত একরাশ মজুর তাহলে কি 
করে অন্য শাখায় আশ্রয় পায়, যাঁদ সে কাজ আরো নিচু, আরো কম মজ7ারর না হয়? 


৯৬ কার্ল মার্কস 


যন্ত্রপাতি উৎপাদনে যে-সব মজুর নিযুক্ত করা হয় তারা নাকি এর ব্যতিক্রম বলে 
ধরা হয়। বলা হয় যে শল্পে মোশনের চাহদা ও ব্যবহার বেড়ে যাওয়া মান্র ষল্মপাঁতির 
সংখ্যা অপাঁরহার্যভাবে বেড়েই চলবে, সূতরাং যল্নপাতির উৎপাদন বেড়ে যাবে, সেই 
হেতু বাড়বে যল্পাতির উৎপাদনে মজুর নিয়োগ; তাছাড়া, শিল্পের এই শাখায় নিযুক্ত 
মজুররা সুনিপৃণ, এমন ক স্ীশাক্ষত। 

আগে বরং এই উীক্ততে অর্ধেকিটা সত্য ছিল, কিন্তু ১৮৪০ সালের পর থেকে কথাটিতে 
সত্যের লেশও আর নেই, কারণ যন্ত্রপাতি উৎপাদনের শাখাতে হ,বহু সুতো কারখানার 
মতোই ক্রমাগত বহ্‌কর্মক্ষম যল্ত্রাদ প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং মোশন উৎপাদনে নিযুক্ত 
মজুরেরা অতি জাঁটল মেশিনের তুলনায় কেবল আত সরল একটা মোঁশনের ভূমিকাই 
পালন করতে পারে। 

কিন্তু মৌশন প্রবর্তনের দরুন যে লোকটি বরখাস্ত হয়, তার বদলে হয়ত ফ্যাক্টার 
তিনটি শিশু ও একজন নারী নিযুক্ত করে! এই তিনজন 'শশু ও একজন নারীর পক্ষে 
পুরুষের মজুিই ি যথেষ্ট নয়? বংশ সংরক্ষণ ও সংবর্ধন কল্পে ন্যুনতম মজারটাই 
ক যথেম্ট নয়? তাহলে বুজ্জোয়াদের এই প্রিয় বাঁলাট ক প্রমাণ করল ? শুধু এই 
প্রমাণ করল যে একাঁট মজুর পাঁরবারের জাঁবিকা সংস্থানের জন্য এখন চারগ;ণ মজুরকে 
জীবনপাত করতে হচ্ছে। 

সংক্ষেপে দাঁড়ায়: উৎপাদনশীল প:জ ঘতই বেড়ে যায়, শ্রম-বিভাগ এবং মন্ত্রপাতির 
প্রচলনও তত প্রসার পাম্ন। আবার শ্রম-ৰিভাগ এবং যন্ত্রপাতির প্রচলন যতই বেড়ে চলে 
মজ;রদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ততই বাড়ে, মজযরিও তত কমে যায়। 

তাছাড়া, সমাজের উচ্চতর স্তর থেকেও শ্রীমক শ্রেণীর সংখ্যাবাদ্ধি হয়; ক্ষুদে 
[শজপপাঁতি এবং ক্ষুদে কুসিদজীবাীরাও শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে, 
শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে চাওয়া ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর থাকে না। 
এইভাবে কমপ্রাথাঁদের বাড়ানো হাতের অরণ্য ক্রমেই ঘনীভূত হয় আর হাতগ্দলি কিন্তু 
হতে থাকে আরও কৃশ। 

প্রাতদ্বান্তায় ক্ষুদে শিল্পপতি যে টিকতে পারে না তা স্বতঃস্পম্ট, কারণ 
প্রতিদ্বন্দিতার প্রার্থামক শর্তই হচ্ছে ব্রুমবর্ধনশীল, মাত্রায় উৎপাদন করা অর্থাৎ বড় 
[শিল্পপাঁত হওয়া, ক্ষুদে নয়। 

পাঁজর আয়তন ও সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়ে, প:ঃাঁজ যত বাড়ে, পঠাঁজর সুদ সে 
পরিমাণে কমে যায়; কাজেই ক্ষুদে কাঁসদজশীবী আর তার সুদের উপর নির্ভর করতে 
পারে না, শিল্পের মধ্যে তাকে ঢুকে পড়তে হয়, ফলে ক্ষুদে শিল্পপতদের সংখ্যা বাড়ায় 
এবং তাতে করে বাড়ায় প্রলেতারিয়েত ভুক্ত হবার প্রার্থীদের সংখ্যা। এই সমস্ত কথা 
আরও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না 'নশ্চয়ই। 


মজুরি-শ্রম ও পঠাঁজ ৯৭ 
পাঁরশেষে, উপরে বার্ণত গাঁতাবাধর চাপে পশ্জাজপাঁতরা যেহেতু বাধ্য হয় পূর্ব 
থেকে বিদ্যমান বৃহদাকার উৎপাদনের উপায়গ্ঁলকে ব্রুমবর্ধনশনীল মাত্রায় নয়োগ করতে 
এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্রেডিটের সমস্ত উৎসকে সান্রর করে তুলতে -__ তাই 
সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় শিল্পজগতের ভূমিকম্প, যখন বাণিজ্য জগং তার কতকাংশ ধন ও 
উৎপন্ন দ্রব্য, এমন কি কিছুটা উৎপাদন-শক্তি পর্যন্ত পাতালপুরীর দেবতাদের কাছে 
উৎসর্গ করেই কেবল নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় - এক কথায় সংকট বাদ্ধ পায়। 
ঘন ঘন তারা দেখা দেয় এবং ক্রমেই তটব্রতর হয়ে ওঠে, অন্য কথা ছেড়ে দিলেও অন্তত 
এই কারণে যে উৎপন্ন দ্রব্যের পারমাণ ও সেই হেতু প্রসারিত বাজারের চাঁহদা যত বাড়ে 
বিশ্ব বাজার ততই সঙ্কুচিত হতে থাকে, শোষণযোগ্য নতুন বাজারের সংখ্যা ভ্রমাগত কমে 
আসে, কারণ আগের প্রাতিটি সংকটেই বিশ্ব বাঁণজ্যের দখলে এসেছে নতুন নতুন অথবা 
তখনো পর্যন্ত যথাসাধ্য শোষণ না করা বাজার । কিন্তু পঁজ শুধু শ্রমের ঘাড় ভেঙে বাঁচে 
না। অভিজাত বর্ঝর দাসমাঁলকের মতো সে কবরে ঢোকার সময় নিজের দাসদের 
শবদেহগুলোকে, সংকটে ধৰংসপ্রাপ্ত শ্রামকদের পুরো অন্টোত্তরশত বাঁলদান সঙ্গে টেনে 
[নিয়ে চলে । তাই দেখা যাচ্ছে: প;জ দ্রুত বেড়ে চললে মজ্যরদের প্রাতযোগিতা বেড়ে 
যায় আরো অতুলনীয় দ্রুতগতিতে, অর্থাৎ পুজি যত দ্রুত বেড়ে যায় শ্রামক শ্রেণীর 
উপাজনের উৎস, জীবনধারণের উপকরণও তত বেশশ কমে যেতে থাকে; তৰুও মজ্যারি- 
শ্রমের পক্ষে সব চাইতে অনুকূল অবস্থা হল পাঁজর দ্রুত বৃদ্ধি। 


১৮৪৭ সালের ১৪ই থেকে ৩০শে ডিসেম্বর তাঁরখে 
প্রদত্ত কার্ল মার্কসের বক্তৃতাবলী। 
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এাপ্রল মাসের ৫-৮ ও ১১ তাঁরখের সংখ্যায় প্রথম 
প্রকাশিত। 

বারলনে ১৮৯১ সালে এঙ্গেলসের সম্পাদনায় এবং 
ফ্রোরক এন্দেলসের ভূমিকা সম্বালত হয়ে স্বতল্ম 
পৃন্তকাকারে প্রকাশিত। 





কার্ল মাক্স ও ফ্রেডারক এদ্েলস 


কমিউনিস্ট লীগের কাছে 
কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি 


লীগের প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটি 


ভ্রাতৃগণ! ১৮৪৮-৪৯-এর বৈপ্লাবক বৎসর দুটিতে লগ দুভাবে তার সার্থকতা 
সপ্রমাণ করেছে : প্রথমত, লীগের সভ্যরা সতেজে সর্বত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন, 
তাঁরা সংবাদপত্রে, ব্যারকেডে ও সমরাঙ্গনে _ স্মানাশ্চতভাবে বিপ্লবী একমান্ন যে 
শ্রেণী, সেই প্রলেতারিয়েতের সম্মুখ সারতে স্থান গ্রহণ করেছেন। লশগের আরো 
সার্থকতা প্রমাণত হল এই জন্য যে, আন্দোলন সম্পর্কে লীগের যে ধারণা 
কংগ্রেসসমূহের ও ১৮৪৭ সালের কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলারগুলিতে এবং কমিউনিস্ট 
ইশতেহারেও বিঘোষিত হয়েছে তা-ই একমান্র সঠিক ধারণা বলে দেখা গেল; এই 
সব দাললে আভব্যক্ত প্রত্যাশাগ্ীল পুরোপার পূর্ণ হয়ে উঠল, আজকের দিনের 
সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে যে ধারণা ইতিপূর্বে লীগ কর্তৃক শুধু গোপনেই প্রচার করা 
হত তা এখন সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত এবং প্রকাশ্যভাবে হাটে বাজারেও প্রচারিত । 
সেই সঙ্গে আবার লাঁগের পূরতিন দৃঢ় সংগঠন বহুল পাঁরমাণে শিথিল হয়ে গেছে। 
যেসব সভ্য বৈপ্লাবক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দয়োছলেন তাঁদের একটা বৃহৎ 
অংশের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, গুপ্ত সমাতির দিন চলে গেছে এবং শুধূমান্ত 
প্রকাশ্য কর্মপরতাই এখন যথেম্ট। পৃথক পৃথক চক্র এবং গোষ্ঠীগুলি কেন্দ্রীয় 
কমাটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক শাথিল ও ক্রমশ নীক্ক্ুয় হয়ে পড়তে দিয়েছে । ফলে, 
পোট বুর্জোয়াদের পার্ট __ গণতাঁল্লিক পার্ট যখন জার্মীনতে 'নীজেকে আরো সংগঠিত 
করে তুলেছে, তখন শ্রামক শ্রেণীর পার্ট হারিয়ে বসেছে তার একমান্র দ্‌ঢ় পদাবস্থানাট, 
খুব বেশী হলে পৃথক পৃথক অণ্চলে আগ্লিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত 
থেকেছে মান্র, এবং এইভাবে সাধারণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণত পোঁট 
বুর্জোয়া গণতন্বীদের প্রভাবাধীন এবং নেতৃত্বাধীন। এই অবস্থার অবসান ঘটাতেই 


সপে 


কামিউীনস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কামটির বিবাতি ৯৯ 


হবে, শ্রমিকদের স্বাতন্ত্য পুনঃপ্রাতিজ্ঠা করতেই হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রয়োজন 
উপলান্ধ করেছে এবং সেই কারণে ১৮৪৮-৪৯-এর শীতকালেই ইয়োজেফ মলকে 
দৃতরূপে জার্মীনতে পাঠানো হয় লীগের পুনগঠিনের জন্য। মল-এর দৌত্যে অবশ্য 
কোনো স্থায়ী ফল হয়নি, অংশত তার কারণ জার্মান শ্রামকেরা তখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত 
আঁভজ্ঞতা অর্জন করোন, এবং অংশত, বিগত মে মাসের অভ্যর্থানের ফলে কাজ 
ব্যাহত হয়। মল নিজেই অস্ব্রধারণ করে বাদেন-পালাতনাত সেনাদলে যোগ দেন এবং 
মূর্গএর সংঘর্ষে ১৯শে জুলাই প্রাণ হারান।* তাঁর মৃত্যুতে লগ তার প্রাচীনতম, 
সর্বাধিক কর্মপর, সর্বাঁধক বিশ্বাসযোগ্য কমাঁদের একজনকে হারাল, হারাল এমন 
কমর্কে যিনি সকল কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে সাক্রুয় ছিলেন এবং এর আগেও 
পরপর কয়েকা্ট দৌত্য বিপুল সাফল্যের সাহৃত পালন করেছিলেন। ১৮৪৯-এর 
জুলাই-এ জার্মান এবং ফ্রান্সে বিপ্লবী পার্টগুঁলির পরাজয়ের পর কেন্দ্রীয় কমিটির 
প্রায় সকল সদস্যই আবার একব্র হন লণ্ডনে এবং নূতন বিপ্লবী শাক্ত দিয়ে তাঁদের 
সংখ্যা পূরণ করে নূতন উদ্যমে লীগের পুনর্গণনে প্রবৃত্ত হন। 

পুনগঠনের কাজ শুধুমান্র কোনো দূত (21015921) দ্বারাই চালিত হতে পারে। 
কেন্দ্রীয় কমিটি তাই মনে করে যে যখন একটি নূতন বিপ্লব আসন্ন, যখন সেই কারণেই 
শ্রমকদের পাঁ্টকে সর্বাধিক সংগাঁঠতভাবে, সর্বাধক একমত নিয়ে এবং যথাসম্ভব 
স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে যাতে তাকে আবার ১৮৪৮-এর মতো বুজ্োয়াদের 
কার্ধীসাদ্ধর ব্যাপারে ব্যবহৃত হতে এবং তার লেজুড়ে পাঁরণত হতে না হয় -- ঠিক 
এই মূহৃতে প্রাতানীধর রওনা হওয়া চূড়ান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ। 

ভ্রাত্গণ! পূর্বে ১৮৪৮ সালেই আমরা আপনাদের বলেছিলাম যে, জার্মান 
উদারপন্থী বুর্জোয়ারা শীঘ্রই ক্ষমতা হাতে পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সেই নূতন 
আঁজতি ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। আপনারা দেখেছেন একথা কত 
সত্য হয়েছে। বস্তুত ১৮৪৮-এর মার্চ আন্দোলনের ঠিক পরেই বুর্জোয়ারাই রাষ্ট্রক্ষমতা 
দখল করে ও সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের সংগ্রাম-সাথী শ্রামকদের 
পূর্বতন 'নর্ধাতিত অবস্থায় ঠেলে দেওয়ার জন্য। যাঁদও মার্চে যে সামন্ত পার্টকে 
বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল তাদের সঙ্গেই আবার মিলিত না হয়ে, এমন কি শেষ 
পর্যন্ত সেই স্বৈরপল্থী সামন্ত পার্টরই হাতে আবার ক্ষমতা সমর্পণ না করে বুর্জোয়ারা 
এ কাজ করতে পারোন, তব তারা নিজেদের জন্য এমন বন্দোবস্ত করে 'নয়েছে যার 
ফলে, শেষ পর্যন্ত, সরকারের আর্ক অস্বচ্ছলতার জন্য তাদের হাতেই ক্ষমতা এসে 
পড়বে, তাদের সকল স্বার্থই সংরক্ষিত হবে, যদি এখন ইতিমধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন 


* ১৮৮৫ সালের সংস্করণে ভুল 'তাঁরখ দেওয়া হয়; এট হবে ২৯শে জুলাই। -- সম্পাঃ 


১০০ কার্ল মার্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 





একটা তথাকাঁথত শান্তপূর্ণ বিকাশের রূপ গ্রহণ করতে পারে। নিজেদের শাসনকে 
নিরাপদ করার জন্য জনগণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা নিজেদের 
ঘৃণিত করে তোলার দরকারও বুর্জোয়াদের হবে না, কারণ সে ধরনের বলপ্রয়োগ- 
ব্যবস্থা সবই সামন্ত প্রাতাবিপ্রব আগেই গ্রহণ করেছে। অবশ্য ঘটনাবলণর 'বিকাশ ঠিক 
এই শান্তপূর্ণ পথ ধরে চলবে না। বরং, সে বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে যে "বিপ্লব তা 
প্রত্যাসন্ন, তা সে ফরাসী প্রলেতারিয়েতের কোনো স্বাধীন অভ্যুত্থানের দ্বারাই উদ্দীপত 
হোক শা বিপ্লবী বাঁবলনের* বিরুদ্ধে পান মিতালীর আক্রমণের মধ্যে 'দিয়েই 
আসক। 

এবং এই ভূমিকা, জনগণের বিরুদ্ধে অতি বিশ্বাসঘাতকতার এই যে ভূমিকা জার্মান 
উদারপল্থী বুর্জোয়ারা গ্রহণ করেছিল ১৮৪৮-এ, আসন্ন বিপ্লবে তাই গ্রহণ করবে 
গণতন্ত্রী পৌঁট বুর্জোয়ারা; ১৮৪৮-এর পূর্কে উদারপল্থন বুর্জোয়ারা যে স্থান আঁধকার 
করোছিল, বিরোধীদের মধ্যে সেই একই স্থান আজ আধকার করে আছে গণতল্লী পোঁট 
বুর্জোয়ারা। এই পার্ট, এই গণতল্্ী পার্ট পূর্বতন উদারপন্থীঁদের তুলনায় শ্রীমকদের 
কাছে অনেক বেশী বিপজ্জনক এবং এর মধ্যে রয়েছে তিনটি উপাদান: ১। বৃহৎ 
বুর্জোয়াদের সর্বাঁধক অগ্রসর অংশ, যারা আবলম্বে সামন্ততন্ত এবং স্বৈরতল্পকে 
সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার লক্ষ্য অনুসরণ করে। এই অংশাঁটর প্রাতানাধত্ব করছে এককালের 
বালিন আপোষকারীরা, কর-প্রতিরোধকারীরা (02%-75515659175)1 ২। গণতন্ত্রী 
সংবিধানপল্থী পেটি বুর্জোয়ারা; এদের পূর্বতন আন্দোলনে প্রধান লক্ষ্য ছিল 
অল্পাবস্তর গণতাঁল্লনক ফেডারাল রাষ্ট্রপ্রাতিষ্ঠা, যা লাভের জন্য চেষ্টা হয়োৌছল এদের 
প্রাতানাধ ফ্রাঙ্কফুর্ত আযসেম্বালর বামপন্থীদের দ্বারা, পরে স্তৃতগার্ত পালামেন্টের 
মধ্যে, আর রাইখ সংবিধানের জন্য আভিযানে এদের নিজেদের দ্বারাই । ৩। প্রজাতন্তী 
পেটি বুজরয়ারা, এদের আদর্শ সুইজারল্যান্ডের ধরনের একটি জার্মান ফেডারোটিভ 
প্রজাতল্ল; তারা এখন ানজেদের লাল ও সোশ্যাল-ডেমোন্রাটক বলে আখ্যা দেয়, 
কেননা তারা ছোট প*জির উপর থেকে বৃহৎ পঃজির এবং ছোট বুজোয়াদের উপর থেকে 
বৃহৎ বুজ্োয়াদের চাপের বিলোপ সাধনের সাধু ইচ্ছা পোষণ করে। এই উপদলের 
প্রাতাঁনীধরাই হল গণতন্ত্রী কংগ্রেস এবং কাঁমাটসমূহের সভ্য, গণতান্তিক সাঁমাতগ্ালর 
নেতা এবং গণতন্রী সংবাদপন্রসমূহের সম্পাদক। 

এখন নিজেদের পরাজয়ের পরে এইসব অংশই নিজেদের প্রজাতল্লী বা লাল নামে 
আঁভাঁহত করছে, ঠিক যেমন ফ্রান্সের প্রজাতন্ী পোঁট বুর্জোয়ারা এখন নিজেদের 


* বিপ্রবী বাবিলন: প্যারিস সহরের কথা বলা হচ্ছে, আঠারো শতকের শেষের ফরাসী বুর্জোয়া 
বিপ্লবের সময় থেকেই প্যারিস বিপ্লবের লীলাভূমি বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে । __ সম্পাঃ 


কমিউনিস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমাটর 'বিবাতি ১০১ 


সমাজতন্ত্রী বলে। ভুযুর্তেমবের্গ, বাভেরিয়া প্রভৃতি যে সকল অণ্ণলে এরা এখনো 
সংঁবধানসম্মত পন্থায় নিজেদের লক্ষ্য অনুসরণ করার স্াবধা পাচ্ছে সেখানে এরা 
এই সুযোগে এদের পুরানো বাল বজায় রাখছে ও তারা যে ?কছহমান্র পাঁরবার্তিত 
হয়নি একথা কাজে প্রমাণ করছে। উপরন্তু এ কথাও পরিচকার যে তাদের পাঁরবার্তত 
নাম শ্রমিকদের প্রাতি তাদের মনোভাবের [িলমান্র অদলবদল সৃচিত করে না, শুধুমাত্র 
এইটুকুই প্রমাণ করে যে, বূর্জোয়ারা স্বৈরতন্ীদের সঙ্গে এক্যবদ্ধ হওয়াতে এরা 
এখন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং শ্রামক শ্রেণীর সমর্থন সন্ধান করতে বাধ্য 
হয়েছে। 

জার্মানতে পোঁট বুর্জোয়া গণতন্ত্রী পার্ট খুবই শাক্তশালী। এই পার্টির মধ্যে 
শুধু যে শহরগঁলর বুর্জোয়া আধবাসীদের আঁধকাংশ, শিল্প ও বাঁণজ্যের ক্ষুদে 
মানুষেরা এবং িল্ড-কর্তারাই রয়েছে তা নয়; এদের সমর্থকদের মধ্যে কৃষকদেরও 
এবং যে গ্রামীণ প্রলেতারয়েত আজো শহরের স্বাধীন প্রলেতারয়েতের সমর্থন পায়ান 
তাদেরও এরা গণনা করে থাকে। 

পোঁট বুজোৌঁয়া গণতন্তীঁদের সঙ্গে বিপ্লবী শ্রীমক পার্টর সম্পর্ক হল এই : যে 
উপদলকে এ পার্ট উচ্ছেদ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে এদের সঙ্গে এঁক্যবদ্ধ হয়েই পার্ট 
আভযান করে, 'কস্তু যে সব কাজের দ্বারা এরা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের অবস্থান 
সংহত করার চেস্টা করে, পার্ট বিরোধিতা করে এদের সেই সব কাজের। 

বিপ্লবী প্রলেতারয়েতের জন্য সমগ্র সমাজকে আমূল পাঁরবর্তনের বাসনা দরের 
কথা, গণতন্ত্রী পোঁট বুর্জোয়ারা সমাজ পাঁরাস্থাতিতে সেইটুকু পাঁরবর্তনের জন্যই 
সচেম্ট যাতে বর্তমান সমাজব্যবস্থাটাই তাদের পক্ষে যথাসম্ভব সহনীয় ও আরামপ্রদ 
হতে পারে। তাই তারা সর্বোপরি দাবি করে আমলাতন্দের ছাঁটাই করে এবং বৃহৎ 
ভূস্বামী ও বুর্জোয়াদের উপর প্রধান প্রধান করগ্ালর ভার চাঁপয়ে রাম্দ্রীয় ব্যয়ের 
সণ্কোচসাধন। এ ছাড়াও তারা দাঁব করে সরকারী খণদান-সংস্থার মাধ্যমে এবং সুদখোরণীর 
বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের দ্বারা স্বল্প পজির উপর বৃহৎ প:জির চাপের বিলোপ; এর 
ফলে প:ঁজপাঁতিদের পারবে স্বয়ং রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাবধাজনক শর্তে নিজেদের 
এবং কৃষকদের জন্য দাদন পাওয়া সম্ভব হবে; তারা সামন্ততল্লের পূর্ণ বিল্ত মারফত 
গ্রামালে বুয়া সম্পান্ত-সম্পকের প্রবর্তনও দাবি করে থাকে। এগীল সম্পাদনের 
জন্য যেখানে তাদের নিজেদের এবং তাদের মিত্র কষকদের সংখ্যা-গরিষ্ঞঠতা থাকবে এমন 
একাঁট গণতাঁন্নক রাস্ট্রকাঠামো তাদের প্রয়োজন -_ তা সে নয়মতন্দজী হোক বা 
প্রজাতল্লী হোক; এমন একটি গণতান্ত্রিক স্থানীয় কাঠামোও তাদের দরকার যাতে 
সমন্টিগত সম্পত্তিগ্লির উপর এবং আমলারা এখন যে সব কর্ম সম্পাদনের আধকারা 
সেগুলির একাংশের উপর তাদের প্রত্যক্ষ 'নয়ল্পণ প্রাতিষ্ঠত হয়। 


১০২ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


উপরস্ত্ু, অংশত উত্তরাধকারের স্বত্বকে খর্ব করে এবং অংশত যতগুলি সম্ভব 
কাজকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে পধাজর আধপত্য এবং দ্রুত বৃদ্ধি প্রতিহত করতে হবে। আর 
শ্রীমকদের ব্যাপারে, তারা যে পূর্বের মতোই মজ্বীর-শ্রীমক থাকবে সর্বোপির 
একথাটা স্মীনাশ্চত। গণতল্ী পেট বুর্জোয়ারা শ্রীমকদের জন্য কেবল চায় বেশী 
মজার ও আরো নিরাপদ জীবন; অংশত রাম্ট্রের অধীনে কাজের ব্যবস্থা ?দয়ে 
ও দাতব্য ব্যবস্থার মাধ্যমে তা অর্জন করার আশা পোষণ করে তারা। সংক্ষেপে, 
এরা কমবেশী গোপন ভিক্ষা 'দয়ে শ্রামকদের বশীভূত করার এবং সামাঁয়কভাবে 
তাদের অবস্থা সহনীয় করে তুলে তাদের বৈপ্লাবক শাক্তকে ভেঙে দেবার আশা 
করে। পেটি বুজৌোয়া গণতন্লীদের সংক্ষেপে বর্ণিত এই দাবিগুলি সব কয়াট 
উপদল কর্তক একই সময়ে উত্থাপত হয় না, এদের খুব অজ্পসংখ্যক সদস্যই 
এই দাঁবগুলিকে সমগ্রভাবে তাদের 'ার্দম্ট লক্ষ্য বলে মনে করে। এদের মধ্যে 
ব্যাক্তীবশেষ বা উপদলগ্ীল যতই এঁগয়ে যাবে, ততই তারা এই দাঁবগালর 
বেশীর ভাগটা নিজস্ব দাবরৃপে গ্রহণ করতে থাকবে; এবং যে অল্পসংখ্যক লোক 
উল্লাখত দাঁবগুলিকে নিজেদের কর্মসূচী বলেই মনে করে তাদের হয়তো বিশ্বাস যে 
বিপ্রবের কাছে সর্বাঁধক যা প্রত্যাশা করা চলে তার সব কিছুই এর মধ্যে তুলে ধরা 
হয়েছে। কিন্তু প্রলেতারয়েতের পার্টর কাছে এই সধ দাব কোনক্রমেই পর্যাপ্ত নয়। 
যেখানে গণতন্লী পোঁট বুর্জোয়ারা চায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ও 
সেই সঙ্গে বড়ো জোর উপরোক্ত দাঁবগ্ালর অন, সেখানে আমাদের স্বার্থ এবং 
আমাদের কর্তব্য হল 'বপ্রবকে নিরন্তর রাখা, -- যতাঁদন না কমবেশী সকল সম্পাত্তবান 
শ্রেণীগ্ীল তাদের আধিপত্যের আসন থেকে অপসারত হচ্ছে; যতদিন না প্রলেতারয়েত 
রাষ্ট্রক্ষমতা আধকার করছে এবং শুধু একি দেশে নয়, পাঁথবীর সব কয়টি প্রধান 
দেশে প্রলেতারীয় সঙ্ঘ এতটা এগয়ে যাচ্ছে যে এই সব দেশের প্রলেতারীয়দের মধ্যে 
প্রাতযোগতার অবসান ঘটবে আর অন্তত প্রধানতম উৎপাদন-শাক্তসমূহ প্রলেতারীয়দের 
হাতে কেন্দ্রীভূত হবে। আমাদের পক্ষে প্রশ্নটা ব্যক্তিগত সম্পার্তর অদলবদল নয় -_ 
ব্যক্তিগত সম্পান্তরই ধৰংস, শ্রেণীবিরোধকে মোলায়েম করা নয় -- শ্রেণীসমূহেরই 
বিলোপ, বর্তমান সমাজের উন্নাতসাধন নয় _ নৃতন সমাজের প্রাতিষ্ঠা। 'বপ্লবের 
পরবতাঁ ভ্রমাবকাশের মধ্যে জার্মানিতে পোঁট বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে কিছু কালের জন্য 
প্রাধান্য লাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ করার কিছু নেই। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, 
এদের সম্পকে শ্রীমক শ্রেণীর বশেষ করে লীগের মনোভাব কন হবে: 

১। বর্তমান যে অবস্থায় পৌঁট বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাও নিপীঁড়ত হচ্ছে সেই অবস্থা 
চলতে থাকার পময়; 

২। পরবতাঁ যে বিপ্লবী সংগ্রামে তারা প্রধান হয়ে উঠবে সেই সময়; 


কামউীনস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমাঁটর 'ববাত ১০৩ 
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৩। সে সংগ্রামের পর পয্্যদস্ত শ্রেণগুলির উপর এবং প্রলেতারয়েতের উপর 
এদের আধিপত্যের সময়ে। 

১। বর্তমানে, যখন গণতন্ত্রী পোঁট বুজয়ারা সব্ত্ত নিপীঁড়ত, তখন তারা 
সাধারণভাবে প্রলেতারয়েতের সঙ্গে এক্যের এবং আপোষের কথা প্রচার করে, তারা 
প্রলেতারয়েতের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং গণতন্ত্রী পার্টর ভিতরকার সব রকমের 
মতের স্থান হতে পারে এমন একটি বৃহৎ বিরোধাঁ পার্ট প্রাতিজ্ঠার চেম্টা করে, অর্থাৎ, 
শ্রীমকদের তারা এমন একটি পার্ট সংগঠনের মধ্যে জাঁড়য়ে ফেলার চেম্টা করে যেখানে 
সাধারণ সোশ্যাল-ডেমোন্রাসর বূলির প্রাধান্য আর তার আড়ালে লুকানো থাকে তাদের 
বিশেষ স্বার্থসমূহ, যেখানে পরম আদরের শান্তর খাঁতরে প্রলেতারয়েতের বশেষ 
দাবিগুল হাঁজর না করাই ভালো। এই ধরনের মিলন কেবল তাদেরই কাছে সুবিধাজনক 
আর প্রলেতাঁরয়েতের কাছে পুরোপ্দীরই অস্মাবধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে শ্রামক 
শ্রেণী তার সমস্ত স্বাধীন ও কম্টাঁজত অবস্থান হারাবে এবং পুনরায় সরকারী বুর্জোয়া 
ডেমোল্রাসির লেজুড়ে পরিণত হবার পর্যায়ে নেমে যাবে । অতএব, এ মিলনকে অবশ্যই 
চূড়ান্তভাবে বাতিল করা প্রয়োজন। বুর্জোয়া গণতন্বীদের সমস্বরে স্তবগানের জন্য 
আনত হবার পাঁরবর্তে শ্রামক শ্রেণীকে, এবং সর্বোপাঁর লগকে, সরকার গণতন্্ীদের 
পাশাপাঁশ শ্রীমক পার্টর একাট স্বাধীন, গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠন গড়ার জন্য অবশ্যই 
আত্মনিষেগ করতে হবে; তাদের প্রতিটি শাখাকে শ্রামক সমিতিসমূহের কেন্দ্রস্থল এবং 
কোষাবন্দুতে পাঁরণত করতে হবে যেখানে প্রলেতারয়েতের দযাষ্টভাঙ্গ এবং স্বার্থ নিয়ে 
আলোচনা করা হবে বুর্জোয়া প্রভাব থেকে স্বাধীনভাবে । সমান শাক্ত ও সমান আধকার 
নিয়ে প্রলেতারীয়রা তাদের পাশাপাশি দাঁড়াবে এমন মৈত্রী গড়ার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে 
চিন্তা করা থেকে বুজ্জোয়া গণতন্ত্রীরা যে কতদ্‌রে, দন্টান্তস্বর্প তা দেখা যাবে 
রেস্লাউ-এর গণতল্লীদের ক্ষেত্রে, যারা তাদের মুখপত্র 1362562 9061-2810518 
পাত্রকায়* স্বাধীনভাবে সংগাঁঠিত শ্রামকদের বরুদ্ধে আক্রমণ চাঁলয়েছে সক্রোধে, এদের 
তারা বলে সমাজবাদী । সাধারণ শত্রুর বিরদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ এক্য 
মিলন প্রয়োজন হয় না। তেমন কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যখনই প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করতে 
হয় তখনই দুই পার্টর স্বার্থ সেই সময়টুকুর জন্য মিলে যায়। অল্পকালের এই সম্পর্ক 
অতীতের মতনই ভাঁবষ্যতেও আপনা থেকে গড়ে উঠবে । পৃরবতিন সকল সংগ্রামের মতো 
আসন্ল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামেও প্রধানত শ্রমিকদেরই যে সাহস, দূটুসঙ্কল্প ও আত্মত্যাগের 
দ্বারা 'বজয় অজ্ন করতে হবে __ একথা স্বয়ংীসদ্ধ। অতীতের মতো এই সংগ্রামেও 


* 18849 0097-2165/718 নতুন ওদার গেজেট: ১৮৪৯-৫৫ খ্জ্টাব্দে ব্রেসলাউ-এ প্রত্যহ 
প্রকাশিত হত। 


১০৪ কার্ল মাকস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 


পোঁট বুর্জোয়া জনসমন্টি যতাঁদন সম্ভব '্বিধাগ্রস্ত, আস্থরমাত ও 'নিম্কিয় থাকবে এবং 
তারপর লড়াই 'নিম্পাত্ত হওয়ামান্রই আঁজঁতি জয়কে আত্মসাৎ করবে আর শাস্তরক্ষার 
জন্য ও কাজে ফিরে যাওয়ার জন্য আহবান করবে শ্রামকদের, তথাকাঁথত আধিক্য 
নিবারণের ব্যবস্থা করবে এবং আর্জত জয়ের ফল লাভ করার ব্যাপারে প্রলেতারয়েতের 
পথরোধ করে দাঁড়াবে। এ কাজ থেকে পেটি বুর্জোয়া গণতন্বীদের নরস্ত করা শ্রামকদের 
সামর্থযাধীন নয়, কিস্তু সশস্ত্র প্রলেতারিয়েতের বিরদ্ধে প্রাধান্যলাভ এদের পক্ষে কঠিন 
করে তোলা এবং বুজেয়া গণতন্রীদের শাসনের মধ্যে তার প্রারস্ত থেকেই যাতে পতনের 
বীজ '[নাহত থাকে ও পরে প্রলেতারয়েতের শাসন মারফৎ তাদের বাঁহচ্কারের পথ 
যাতে প্রভূত পারমাণে সুগম হয়ে পড়ে এমন শর্ত তাদের ওপর চাপয়ে দেওয়া শ্রীমক 
শ্রেণীর আয়ত্তের মধ্যে। সবোপরি, সংঘর্ষের সময় এবং সংগ্রামের অব্যবাহত পরে, 
আদৌ যতটা সম্ভব, ঝড় শান্ত করার বুর্জোয়া প্রচেষ্টাকে শ্রমিকদের প্রাতিহত করতে 
হবে এবং গণতন্রীদের বাধ্য করতে হবে বর্তমান সন্তাসবাদী বচনগুীলকে কার্যকরী 
করে তুলতে। শ্রামক শ্রেণীর কাজকর্ম এমন লক্ষ্যে চালাতে হবে, যাতে িজয়লাভের 
অব্যবহিত পরে প্রত্যক্ষ বিপ্লবী উত্তেজনা পুনরায় অবদমিত না হয়ে পড়ে। উল্টে, যথা 
সম্ভব দীর্ঘকাল এ উত্তেজনা উজ্জীবিত রাখতে হবে। তথাকথিত আধিক্যের, ঘৃণিত 
ব্যাক্তদের বিরুদ্ধে বা জঘন্য স্মৃতাঁবজাঁড়ত সরকারী প্রাতিষ্ঠানগীলর উপর জনগণের 
প্রাতাঁহংসার এই সব ঘটনার বিরোধতা করা তো দূরের কথা, তাকে শুধু সহ্য করা 
নয় তার নেতৃত্ব দেওয়ার কাজও হাতে তুলে নিতে হবে। সংগ্রামের সময়ে এবং সংগ্রামের 
পরেও প্রাতাট সুযোগে বুর্জোয়া গণতন্তীদের দাবর পাশাপাঁশ তুলে ধরতে হবে 
শ্রীমকদের নিজস্ব দাঁবগুীলকে। গণতন্তী বুর্জোয়ারা শাসন গ্রহণ শুরু করামাত 
নিশ্চিতির দাবি করতে হবে মজরদের জন্য। দরকার হলে বলপ্রয়োগেই এই সব 
নিশ্চিতি আদায় করতে হবে এবং সাধারণভাবে দেখতে হবে যাতে নৃতন শাসকরা 
সম্ভাব্য সকল স্াবধা এবং প্রাতশ্রুতি দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, এই হচ্ছে তাদের বেকায়দায় 
ফেলার নাশ্চততম পথ প্রতিটি জয়যুক্ত রাস্তার লড়াই-এর পর যে বিজয়োন্মাদনা 
দেখা দেয় এবং নূতন ব্যবস্থার প্রত ষে উৎসাহের সণ্ার হয়, তাকে সর্বপ্রকারে যতদ্‌র 
সম্ভব সংযত রাখতে হবে পাঁরাস্থিতির শান্ত ও 'নরাসক্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে এবং নূতন 
সরকারের প্রতি প্রকাশ্য আবশ্বাস দোঁখয়ে। নবগাঁঠিত সবকারী শাসনসংস্থাগ্ীলর 
পাশাপাশি যুগপৎ তাদের নিজস্ব বিপ্লবী শ্রমিক শাসনসংস্থাসমূহ গঠন করতে হবে - 
হয় পৌর কাঁমাঁট ও পৌর পাঁরষদের আকারে, না হয় শ্রীমক ক্লাব বা শ্রামক কাঁমাঁটর 
আকারে, যাতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রী শাসনসংস্থাগযীল আঁবলম্বেই শুধু শ্রামকদের সমর্থন 
হারায় তা নয়, শুরু থেকেই যেন তারা দেখে যে সমগ্র শ্রীমক জনগণ কক সমার্থত 


কাঁমউানস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীষ কাঁমাঁটর 'ববৃাঁতি ১০৫ 


এক কর্তৃপক্ষের তত্বাবধান ও বিপদের তারা সম্মুখীন। এক কথায়, বিজয়লাভের প্রথম 
মৃহূর্তাট থেকে, পরাজত প্রাতক্রিয়া-পার্টর বিরুদ্ধে আর নয়, শ্রীমক শ্রেণীর পূর্বতন 
সহযোগীদের বিরুদ্ধে, যে পাঁটাট সাধারণ জয়লাভের ফল একাই আত্মসাৎ করতে চায় 
তার বিরুদ্ধেই আশ্বাস চালিত করা প্রয়োজন। 

২। কিন্তু বজয়লাভের প্রথম মুহূর্ত থেকে -শ্রামকদের প্রাত এই যে পার্টিটির 
বিশ্বাসঘাতকতা শুরু হবে, সতেজে ও ভ্রাস জাগানোর মতো করে তার বিরোধিতা করতে 
হলে শ্রাীমকদের সশস্ত্র এবং সংগঠিত_ হতে হবে। রাইফেল, বন্দুক, কামান এবং 
গোলাবারুদ +দয়ে সমগ্র প্রলেতারিয়েতকে অন্তুসাঁত্জত করার কাজ করতে হবে আবিলম্বে 
এবং শ্রমিকদের বিরদ্ধে প্রযুক্ত পুরনো নাগারক রক্ষদলের পুনব্জ্জশবন প্রাতিবোধ 
করা প্রয়োজন। শেষোক্ত ব্যবস্থা যেখানে সম্ভব নয় সেখানে অবশ্যই শ্রামকদের নিজেদের 
স্বাধীনভাবে প্রলেতাবায় রক্ষিবাহিনীরূপে সংগাঠিত হবার চেষ্টা করতে হবে, এই 


চে পা | পপ আরা 


বাহিনীর আঁধনায়কদের তারা নিজেরা নির্বাচিত করবে, তাদেব নিজেদের পছন্দমতোই 
এর সেনাপাঁতমণ্ডলী গঠিত হবে, রাম্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধানে নয়, শ্রাীমকদেরই স্ন্ট 
বিপ্লবাঁ পৌর পাঁরষদগ্দীলর অং অধীনে তারা থাকবে। রাম্ট্রের ব্যয়ে যেখানে শ্রামকরা 
নিযুক্ত, সেখানে শ্রীমকদের দেখতে হবে যাতে তারা সশস্ত্র ও সংগঠিত হয় নজেদের 
বাছাই করা আঁধনায়কদের পাঁরচালনাধধীনে স্বতল্ত বাঁহনীতে অথবা প্রলেতার"য় 
রাক্ষবাহিনীব অংশরুপে। কোনো আঁছলা-অজুহাতেই অন্ব্শস্ত ও গোলাবারুদ সমর্পণ 
করা চলবে না এবং নিবস্ীকরণের যে কোনো প্রচে্টাকেই ব্যর্থ করে দিতে হবে _ 
প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগে। শ্রাীমকদের উপর বুর্জোয়া গণতল্লীদের প্রভাব ধৰংস, 


অবিলম্বে শ্রামকদের স্বাধীন ও সশস্ত্র সংগঠন, এবং বুর্জোয়া গণতন্লীদের অপারহা্য 
ক্ষণস্থায়ী শাসনের উপর যতদুর সম্ভব কঠোর ও বিপন্নকারা শর্ত আরোপ __ এই প্রধান, 
কয়েকটি কথা আসন্ন অভ্যুর্থানের সময় এবং তারপরে প্রলেতারিয়েত তথা লাঁগকে 
খেয়াল রাখতে হবে। 

_৩। নূতন শাসন সংস্থাগুলি নিজেদের প্রাতষ্ঠা কিছুটা সংহত করামান্ সঙ্গে সঙ্গেই 
আরপ্ত হবে শ্রামকদের বিরুদ্ধে এদের সংগ্রাম। সে অবস্থায় সতেজে গণতল্মী পোঁট 
বুর্জোয়াদের প্রাতরোধে সমর্থ হতে হলে ক্লাবসমূহে শ্রামকদের স্বাধীনভাবে সংগঠিত 
এবং কেন্দ্রীভূত হওয়াই সর্বোপাঁর প্রয়োজন। বর্তমান শাসনসংস্থাগুলি উচ্ছেদ হবার 
পর, যথাসত্বর সম্ভব কেন্দ্রীয় কাঁমাঁট জার্মানিতে চলে যাবে, আবলম্বে কংগ্রেস আহ্বান 
করবে এবং এই কংগ্রেসে পেশ করবে আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রে প্রাতাম্ঠত নেতৃত্বের 
অধানে শ্রীমকদের ক্লাবগ্যালকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগাল। 
শ্রামকদের পার্টর শাক্তব্যাদ্ধ ও বকাশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগৃঁলর অন্যতম 
হবে শ্রমিকদের ক্লাবদের মধ্যে কমপক্ষে প্রদেশগত সংযোগের দ্রুত সংগঠন; বত্মান 


১০৬ কার্ল মাক্স ও ফ্রেডাঁবক এঙ্গেলস 
শাসনসংস্থাসমূহের উচ্ছেদের অব্যবাহত পাঁরণতি হবে একটি জাতীয় প্রাতানাধ সভার 
নর্বাচন। এক্ষেত্রে প্রলেতারয়েতকে দেখতে হবে: 

(এক) -_ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারী কর্তাদের কোনো আঁছলায়, অথবা তাদের 
কোনো কুটকৌশলে শ্রীমকদের কোনো অংশকেই যেন বাদ না দেওয়া হয়। 

(দুই) - যেন সর্বত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রী নির্বাচনপ্রা্র পাশাপাশি শ্রীমকদের 
নর্বাচনপ্রাথাঁ দাঁড় করানো হয়; যেন এই সব প্রার্থা যথাসন্ভব লীগেরই সভ্য হয়; এবং 
যেন সকল সন্তাব্য উপায়ে তাদের নির্বাচনকর্মে সহায়তা করা হয়। এমন 'ি যেখানে 
নির্বাচিত হওয়ার মতো কোনো সম্ভাবনাই নেই স্খোনেও নিজেদের স্বাধীনতা বজায় 
রাখার জন্য, নিজেদের শাঁক্তর পারমাপ করার জন্য, এবং জনসাধারণের কাছে নিজেদের 
বিপ্লবী দৃম্টিভাঙ্গ ও পার্টির বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য শ্রামকদের নিজস্ব প্রার্থী 
দাঁড় করাতে হবে। এ কাজের ফলে গণতল্ল' দলে বিভেদ আসবে-এবং প্রাতন্রয়াশশীলদের 
জয়লাভের সুযোগ হবে _- গণতল্লদের এই ধরনের য্টীক্তর দ্বারা শ্রামকরা যেন এ 
[বিষয়ে কিছুতেই 'নাজেদের পথভ্রম্ট হতে না দেয়। এ সব বুঁলির চরম উদ্দেশ্য হল 
প্রলেতারয়েতকে প্রতারিত করা। প্রাতনাঁধ-সভায় সামান্য কয়জন প্রাতিক্রিয়াশীলের 
উপাস্থাতির ফলে যে অসুবিধা হওয়া সম্ভব তার চেয়ে এই ধরনের স্বাধীন কাজের ভিতর 
শ্রামক পার্টর যে অগ্রগতি ঘটতে বাধ্য তা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। শুরু থেকেই 
প্রাতীন্রুয়ার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র যাঁদ দূঢ়চিত্তে ও সন্ত্রাস চাঁলয়ে এাগয়ে আসে, তবে 
নির্বাচনে প্রীতীব্রয়াশীলদের প্রভাব পূৃর্বাহই বিনষ্ট হবে। 

বুর্জোয়া গণতন্ত্ীরা সর্বপ্রথম যে বিষয় 'নয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবে তা 
হল সামন্ততন্ত্রের বিলোপসাধন। প্রথম ফরাসী বিপ্লবের মতোই পোঁট বুর্জোয়ার৷ 
সামস্তপ্রভূদের জাম কৃষকদের হাতে তুলে দেবে মুক্ত সম্পাত্ত হিসাবে, অর্থাৎ, গ্রামীণ 
মজ;রদের তারা জইয়ে রেখে একটা পোটি বুর্জোয়া কৃষকশ্রেণী সৃষ্টি করতে চাইবে 
যারা আবার্তত হবে খণ ও দারদ্যের সেই চক্রে, যার মধ্য দিয়ে ফরাসী কৃষক আজও 
চলছে। 

গ্রাম্য প্রলেতারয়েতের স্বার্থে এবং নিজেদের স্বার্থে শ্রামিক শ্রেণীর এই পাঁরিকল্পনার 
বিরদদ্ধতা করা প্রয়োজন। তাদের দাবি তুলতে হবে যে, বাজেয়াপ্ত সামন্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় 
সম্পত্তি হিসাবে থাকুক, এই সম্পান্ত পরিণত করা হোক শ্রমিকদের উপনিবেশে, 
বৃহদায়তন কাষর সকল স্াবধাসহ সাম্মালত গ্রাম্য প্রলেতারয়েত দিয়ে এখানে কৃষিকর্ম 
চলুক; এরই ভিতর 'দিয়ে টলায়মান বুর্জোয়া সম্পাত্ত সম্পকের মাঝখানে সাধারণ 
সম্পাত্তর নাতি আবলম্বে একটা দৃঢ় ভিত্তি পেয়ে যাবে। গণতন্তীরা যেমন কৃষকদের 
সঙ্গে জোট বাঁধে, শ্রমিকদেরও তেমাঁন মিলতে হবে গ্রামীণ প্রলেতারয়েতের সঙ্গে । 
উপরম্তু, গণতল্ত্র্রা সরাসাঁর একাঁট ফেডারোটভ প্রজাতল্মের জন্য চেষ্টা করবে, আর 








কাঁমউনিস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর 'বিবাতি ১০৭ 
যাঁদ বা তারা একটি একক ও আঁবভাজ্য প্রজাতন্ত্র এড়াতে না পারে তাহলে তারা 
অন্ততপক্ষে কমিাঁনাটসমৃহ* ও প্রদেশগুীলর জন্য যতটা সম্ভব বেশন স্বায়ত্তশাসন ও 
স্বাতল্ল্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে পঙ্গ; করে রাখতে চেস্টা করবে। এই পাঁরকজ্পনার 
[বিপক্ষে শ্রমিকদের শুধু একটি একক, আঁবভাজ্য জার্মান প্রজাতন্ত্ের জন্যই নয়, সে 
প্রজাতন্ত্ের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দৃঢ়তমভাবে কেন্দ্রীভূত করার জন্যও 
লড়াই করা দরকার। কমিউীনাটগুীলর জন্য স্বাধাঁনতা, স্বায়ত্তশাসন প্রভাতি গণতান্ত্রিক 
বাল 'দয়ে শ্রামকদের বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না। জার্মানর মতো একটি দেশে, যেখানে 
এখনও বিদ্যমান মধ্যযুগের অনেক অবাঁশম্টাংশকেই নিশ্চিহন করতে হবে, যেখানে এখনও 
এত বেশী স্থানীয় ও প্রাদোশক গোঁড়াীমি বিচূর্ণ করতে হবে, সেখানে যে-বিপ্লবী 
কর্মতৎপরতা একমান্ন কেন্দ্র থেকেই পৃর্ণেদ্যমে চালানো সম্ভব, তার পথে প্রাতিট গ্রাম, 
প্রাতাট নগর ও প্রাতাট প্রদেশকে কোনো অবস্থাতেই নৃতন প্রতিবন্ধকতা সৃচ্টি করতে 
দেওয়া চলে না। বত'মান অবস্থাটা ফের মাথা চাড়া দেবে, একই অগ্রগতির জন্য প্রতেঃক 
শহরে এবং প্রত্যেক প্রদেশে পৃথকভাবে লড়তে হবে জার্মানদের, এ সহ্য করা চলে না। 
গোম্ঠীসম্পান্ত অর্থাৎ সম্পা্তর যে রুপটা আজো আধুনিক ব্যাক্তগত সম্পা্তর পিছনে 
পড়ে আছে এবং যা ততপ্রসৃত ধনী ও গাঁরব গোম্ঠীঁগুঁলর মধ্যে কলহসহ সবন্রই 
আনবার্যরূপে এ ব্যাক্তিগত সম্পাত্ততে পাঁরণত হচ্ছে, এবং যে গোচ্ঠীগত দেওয়ানি 
আইন শ্রীমকদের ঠকায় ও রাম্দ্রীয় নাগারক আইনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত, তাদের একটা 
তথাকাথত মুক্ত গোষ্ঠী-সংবিধান 'দিয়ে চিরস্থায়ী করা হবে -_ এটা তো আরো বোঁশ 
বরদাস্ত করা চলে না। ১৭৯৩ খস্টাব্দের ফ্রান্সের মতো আজকের জার্মানিতেও প্রকৃত 
বিপ্লবী পার্টির কর্তব্য হল কঠোরতম কেন্দ্রীকরণের প্রবর্তন ।** 


* কাঁমউীনাটি (০077710811): শহরের মিউনাসপ্যাঁলাটি এবং গ্রাম্-সমাজ উভয় অর্থেই 
এখানে শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে। -_ সম্পাঃ 

** আজ অবশ্য এ কথা মনে রাখা দরকার যে, এই অনূচ্ছেদাটির মূলে ছল ভ্রান্ত ধারণা । 
বোনাপার্টপল্থী ও উদারনশীতিক জাল ইতিহাস-রচনাকারীদের দৌলতে সেই সময় অভ্রান্ত বলে ধরে 
নেওয়া হত যে ফ্রান্সের কেন্দ্রীভূত শাসনষল্ত মহান বিপ্লব করৃকি-ই প্রবর্তিত হয়েছিল, বিশেষ করে 
রাজতল্তী ও ফেডারালপল্থ? প্রতিক্রিয়া এবং বাহঃশন্ুকে পরাস্ত করার জন্য অপরিহার্য ও মোক্ষম 
অস্ত্র হিসাবে কনভেনশন কর্তৃক কার্যকরী করা হয়েছিল এই ফল্। এখন কিন্তু একথা স্াবাদত যে, 
আঠারোই ব্রুমেয়ার পর্যস্ত সমগ্র ফরাসী বিপ্লব জুড়ে সমস্ত জেলা, মহকুমা ও কমিউনের শাসনসংস্থা 
গঠিত হত সংশপ্রম্ট এলাকাগুঁলির নির্বাচিত প্রাতাঁনাধদের নিয়ে, আর সাধারণ রাষ্ট্রীয় আইনের 
আওতায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই সব সংস্থা কাজ করত। আমেরিকার অনুরূপ এই প্রাদেশিক ও 
স্বানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাই হয়ে ওঠে বিপ্লবের সর্বাধিক শাক্তশালী হাতিয়ার, এতটা শাক্তশালী 
যে আঠারোই ব্রুমেয়ারে শাসনযল্ম জবর দখলের €০০০ ০:68 পরই নেপোঁলিয়ন আত দ্রুত 


১০৮ কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারক এঙ্গেলস 


গণতল্লীরা কী ভাবে আগামী আন্দোলনের সময় ক্ষমতা হাতে পাবে এবং কা ভাবে 
.তারা অল্পবিস্তর সমাজতাল্ল্িক ব্যবস্থা প্রস্তাব করতে বাধ্য হবে -- তা দেখা গেল। প্রশ্ন 
উঠবে ষে এর উত্তরে শ্রমকদের কোন্‌ কোন্‌ ব্যবস্থা প্রস্তাব করা ডীচত। অবশ্য, 
আন্দোলনের প্রারন্তে শ্রীমকরা কোন 'বশহদ্ধ কাঁমউীনস্ট ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করতে 
পারে না। কিন্তু তাদের পক্ষে সম্ভব: 

(এক) -_ চলাঁত সমাজব্যবস্থার যত বেশন সম্ভব নানা ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে, তার 
[নয়ামত ধারাকে ব্যাহত করতে, নিজেদের বেকায়দায় ফেলতে, এবং উৎপাদন-শীক্ত, 
যানবাহন, ফ্যাকৃতার এবং রেলপথগুীল ঘত বেশী সম্ভব রাষ্ট্রের অধীনে কেন্দ্রীভূত 
করতে গণতন্ত্ীদের বাধ্য করা; 

(দুই) -- গণতন্নররা কোনো অবস্থাতে বৈপ্লাবক পথে চলবে না, চলবে নিতান্ত 
সংস্কারবাদশী পদ্ধাততেই, তাই তাদের প্রস্তাবগুলিকে চরম পথে ঠেলে দিতে হবে ও 
সেগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পান্তর উপর প্রত্যক্ষ আঘাতে পাঁরণত.করতে হবে শ্রীমকদের ; 
যেমন দম্টান্তস্বর্প, পোঁট বুর্জোয়ারা যাঁদ রেলপথ ফ্যাক্টার কিনে নেবার প্রস্তাব 
করে তাহলে শ্রামকদের দাবি করা উচিত যে এই রেলপথ এবং ফ্যাক্টার প্রাতিক্রিয়া- 
শীলদের সম্পান্ত বলে রাষ্ট্র কর্তৃক 'বনা ক্ষাতপৃরণে সরাসাঁর বাজেয়াপ্ত করে নিতে 
হবে। গণতন্্ীরা আনুপাতিক করধার্ষের প্রস্তাব করলে শ্রমিকদের দাবি করতে হবে 
ক্রমবার্ধত করধার্ষের প্রবর্তন; যাঁদ গণতন্তরীরা নিজেরাই অল্পস্বশুপ ক্রুমবার্ধত করধার্যের 
প্রস্তাব আনে, তাহলে শ্রীমকদের এমন উশ্চু হারে বেড়ে চলা করধার্যের জিদ ধরতে 
হবে যাতে বৃহৎ প:ঁজর সর্বনাশ ঘটে; যাঁদ গণতন্পনীরা রান্ট্রের ধণ নিয়ল্মণের দাঁব 
তোলে তবে শ্রীমকদের দাঁব করতে হবে রাস্ট্রের দেউীলয়া অবস্থা ঘোষণার (5:96 
920100190০5) এই ভাবে শ্রীমকদের দাবি সর্বত্র নির্ধারত হবে গণতন্ীরা কতটা 
ছাড়বে ও কণ ব্যবস্থা আনবে সেই অনুসারে । 

জার্মান শ্রীমকরা যাঁদ একটা দীর্ঘ বৈপ্লাবক বিকাশের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণত না 
গিয়ে ক্ষমতা দখল এবং নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থসমৃহ অর্জন করতে না পারে, তবে তারা 
এবার অন্তত এইটুকু সুনিশ্চিত বলে জানবে যে আসন্ন বৈপ্লাবক নাটকের প্রথম অত্কাট 


এর পাঁরবর্তে প্রবর্তন করলেন 'প্রফেক্টদের 'দয়ে শাসন পাঁরচালনার বন্দোবস্ত। সেই ব্যবস্থা এখনও 
বর্তমান, আর সেইজন্যই প্রথম থেকে এটা ছিল 'বিশদ্ধ প্রাতক্রিয়ার হাতিয়ার । কিন্তু চ্ানীয় ও 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যতটুকু পরিমাণে রাজনৈতিক, জাতাঁয় কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধধমণ, ঠিক ততটুকু 
পারমাণেই তা সেই সংকীর্ণমনা ক্যাশ্টনগত বা কমিউনগত আত্মপরতার সঙ্গে অপারহার্ধভাবে 
জাঁড়ত -_- যা সুইজারল্যান্ডের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে এত ঘৃণ্য মনে হয়, আর দাক্ষণ জার্মান 
ফেডারেল প্রজাতন্নীরা ১৮৪৯ খষ্টাব্দে যাকে সারা জার্মানর চলাঁত ব্যবস্থা করতে চেয়োছল। 
৫১৮৮৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টাকা |) 


কাঁমউীনিস্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর বিবৃতি ১০৯ 


ফ্লান্সে তাদেরই স্ব-শ্রেণীর প্রত্যক্ষ জয়লাভের সঙ্গে মলে যাবে এবং তার দ্বারা ত্বরান্বিত 
হবে বিপুল পারমাণে। 

কস্তু নিজেদের চূড়ান্ত বিজয়লাভের জন্য নিজেদেরই যথাসন্তব চেষ্টা করতে হবে 
তাদের নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ যে কী সে বিষয়ে আপনাদের চিন্তাকে স্বচ্ছ করে তুলে, 
স্বাধীন পার্ট হিসাবে যথাশণঘ্র সম্ভব নিজেদের স্থান গ্রহণ করে এবং গণতন্নী পোঁট 
বুর্জোয়াদের কপটব্ঁলতে মুহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত হয়ে প্রলেতারায় পাঁটর স্বাধীন 
সংগঠনের কাজ থেকে বিরত না হয়ে। তাদের রণধান তুলতে হবে: নিরন্তর "বিপ্লব 


(776 1২০০1061017 01% 721777701167706) | 


লণ্ডন, মার্চ ১৮৫০ গ্রল্থের পাঠ অনুসারে মদত 
মার্কস এবং এঙ্গেলস কর্তৃক 'লাখিত মার্ক সের জার্মান থেকে অনাদত ইংরেজী ভাষার 
'কলোন কমিউনিস্টদের বিচার সম্পর্কে ভাষাস্তর 


তথ্যোদঘাটন' (22৮৪1010119 49০04 
(106 2010£712 001111010156 17701) 
গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে এঙ্গেলস কর্তৃক 
প্রকাঁশত, জুরখ, ১৮৫ 





ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ 


ফ্রেডারক এঙ্গেলসের ভূমিকা* 


এখানে পুনঃপ্রকাঁশত এই রচনাট মাক্সের সমসামায়ক ইতিহাসের অধ্যায় 
[বশেষকে তাঁর বস্তুবাদী দাাঁম্টভাঙ্গর সাহায্যে, 'নীর্দন্ট অর্থনৌতক অবস্থার 'ভীত্ততে 
ব্যাখ্যা করার প্রথম প্রয়াস। 'কামউীনস্ট ইশ্‌তেহার'এ এঁ তত্ব সমগ্র আধুঁনক হীতহাসের 
ক্ষেত্রে মোটের উপর রৃপরেখাকারে প্রযুক্ত হয়োছল, 19৮০ [৩1907015016 2815778-এ 
মার্কস ও আমার প্রবন্ধগ্যীলতে সে তত্ব দৈনন্দিন রাজনৈতিক ঘটনাবলনীর বিশ্লেষণে 
অনবরত ব্যবহৃত হত। অপরাঁদকে এক্ষেত্রে সমস্যা ছিল, কয়েক বছর ধরে গোটা 
ইউরোপের পক্ষে যেমন সংকট সংকুল তেমনই বৌঁশষ্ট্যব্যঞ্জক যে বিকাশ ঘটেছিল তার 


* এঙ্গেলসের এই ভূমিকাঁট এ সময়ে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক পার্টর সুবিধাবাদী 
নেতৃত্বের হাতে 'বিকৃতর্প ধারণ করে। ১৮৯৫ সালের মার্চ মাসে ভিলহেল্ম িবরেখত পার্টির 
কেন্দ্রীয় মুখপত্র %০7৮/27%-এ ভূমিকাটি থেকে যথেচ্ছ নির্বাচিত কয়েকটি উদ্ধৃতি ছাপেন। 
১৮৯৫ সালের ১লা এ্রাপ্রল এঙ্গেলস এ প্রসঙ্গে কাউস্ককে লেখেন ... আজ ৮০7৮/৫5-এ দেখলাম 
আমার ভূমিকা থেকে, আমায় আগে না জানিয়ে ও এমনভাবে কাটছাঁট করে একটি উদ্ধাত ছাপানো 
হয়েছে যাতে আমি 94070 76779 [যে কোন মূল্যে] বৈধতার শাস্তীপ্রয় পৃজারা প্রাতিপন্ন হয়েছি। 
ভঁমকার পূর্ণাঙ্গ পাঠাঁটি তাই 12৪ 29%-এ প্রকাশের জন্য আমি এত বোঁশ উদগ্রীব যাতে এই 
লঙ্জাকর ধারণাটা মুছে যায়।' তবু না 11259 29-এ না ১৮৯৫ সালে আলাদা পুস্তিকা প্রকাশের 
সময়, ভূমিকাঁটি কোনখানেই পুরোপ্নার ছাপা হয়নি। জার্মানিতে নতুন এক সমাজতল্্ীবরোধী আইনের 
আশব্কা প্রসঙ্গে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাঁটক পার্টর নেতৃত্ব এঙ্গেলসসকে পনর দেন; তাঁদেরই 
পণড়াপণীড়তে ভূমিকা থেকে রাজনোতিক 'দিক দিয়ে তীক্ষ“তম কয়েকটি অংশ, বাদ দিতে সম্মাত 
জানাতে এঙ্গেলস বাধ্য হন। 

পরে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মধ্যেকার সংশোধনবাদী ও সংস্কারবাদীরা এঙ্গেলসের 
ভূমিকাঁটর “কাটছাঁট পাঠাঁটকে” বিকৃত অর্থে নিজেদের স্মাবধাবাদী নাতির 'ভাত্ত হিসাবে ব্যবহারের 
চেষ্টা করতেন। 

এঙ্গেলসের ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ পাঠটি প্রথম প্রকাশিত হয় কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নে । -_ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১১১ 


গাতপথের আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ খুলে দেখানো, অর্থাং লেখকের ধারণা অনুযায়ী 
রাজনোৌতিক ঘটনাবলীকে তারই পাঁরণাম বলে উদ্ঘাঁটিত করা, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যা 
হল অর্থনৈতিক হেতু। 

ঘটনা ও ঘটনাপ্রবাহকে সমসামায়ক ইতিহাসের নারখে বচার করলে চূড়ান্ত 
অর্থনৌতক কারণের হাঁদশ পাওয়া কখনও সম্ভব হবে না। আজও, সংাশ্নম্ট বিশেষ 
পাত্রকাগুঁলতে যখন মূল্যবান মালমশলার যোগান এত বিপুল তখনও, এমনাঁক ইংলন্ডে 
বসেও, দৃনিয়ার বাজারে শিল্প ও বাণজ্যের গাঁতাঁবাঁধ এবং উৎপাদন পদ্ধাতর ক্ষেত্রে 
যে পাঁরবর্তন ঘটছে তার দৈনান্দন হিসাব এমনভাবে রাখা অসন্তব যাতে এসব 'বাচন্র, 
জাঁটল ও ত্য পাঁরবর্তনশীল উপাদানগুল থেকে - এদের মধ্যে আবার সব থেকে 
গুরত্বপূর্ণ যেগাল তারা সাধারণত বহ্াদন প্রচ্ছন্নভাবে সান্রুয় থাকে, তার পরই হঠাৎ 
প্রচন্ড তেজে উপাঁরতলে আত্মপ্রকাশ করে __ যে কোন মৃহূর্তে সাধারণ "সিদ্ধান্ত টানা 
চলে। বিশেষ কোন এক পর্বের আর্থক ইতিহাসের পাঁরচ্ছন্ন পর্যালোচনা কখনোও 
সমসামায়ক কালে সম্ভব নয়, সম্ভব একমান্র পরবতর্শকালেই, মালমশলার যোগাড় ও 
বাছাই হয়ে যাবার পর। পাঁরসংখ্যান এক্ষেত্রে একি প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ, 
আর সর্বদাই তা প্পাছয়ে থাকে । এ জন্য সাম্প্রীতক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই 
প্রয়োজন হয় সব থেকে নির্ধারক এই উপাদানাঁটকে "স্থির বলে ধরা; আলোচ্য পর্বের 
সূচনায় যে অর্থনৌতক অবস্থা ছিল তাকে গোটা পর্ব জুড়েই না্ট ও অপাঁরবর্তনীয় 
মনে করা; অথবা পাঁরাস্ছিতিটার ভিতরে শুধু সেই সব পাঁরবর্তনকেই হিসাবের মধ্যে 
গণ্য করা, যেগুলি উদ্ভৃত হয়েছে একান্তই স্ুপাঁরস্ফুট ঘটনাবলী থেকে, এবং তাই 
যেগাঁল নিজেরাও সমান সংপারস্ফুট। সৃতরাং বস্তুবাদী পদ্ধীতকে এক্ষেত্রে প্রায়ই 
সীমাবদ্ধ থাকতে হয় অর্থনৌতক বিকাশের ফলে উদ্ভূত বর্তমানের সামাজিক শ্রেণী 
ও তাদের অংশগুৃঁলির মধ্যেকার স্বার্থসংঘাতের মধ্যে রাজনোতিক সংঘাতগ্দালর হেতু 
সন্ধান করতে এবং এই কথাটাই প্রমাণ করতে যে, বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক পার্টগাঁল 
হল এঁ সব শ্রেণী বা শ্রেণীর অংশগ্লরই কমবেশী যথাযথ রাজনোতিক প্রাতফলন। 

বচার্ষ প্রক্রিয়াগীলর সকলের প্রকৃত ভিত্তিস্বরূপ, অর্থনৌতিক অবস্থার সমকালীন 
পারবর্তনগ্লর এই আনবার্য অবহেলা যে ভুলব্রাটর উৎস হতে বাধ্য একথা স্বতগীসদ্ধ। 
কিন্তু সাম্প্রাতক হীতহাসের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার সকল অবস্থাতেই আঁনবার্ধভাবে 
রয়েছে ভুলের উৎস -_ যাঁদও তার জন্য কেউই ত সাম্প্রাতক ইতিহাস রচনা থেকে 
নিবৃত্ত হন না। 

মার্কস যখন এই লেখায় হাত দেন তখন উল্লীখত ত্রুটির উৎসাঁট ছিল আরোই 
বেশ অনাঁতক্রম্য। ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবের যুগে, এ সময়ে যে সব অর্থনোৌতক 
রূপান্তর ঘটছিল তার অনুসরণ, এমন কি তা নজরে রাখাও একেবারে অসম্ভব ছিল। 


১১২ কাল মার্কস 


লণ্ডনে নির্বাসনের গোড়ার কয়েকমাস, ১৮৪১৯-৫০ সালের শরৎ ও শ'ঈতকালেও অবস্থা 
একইরকম ছিল। আর ঠিক এঁ সময়েই মার্কস এই লেখা শুরু করেন। অথচ এমন 
সব প্রাতকৃল অবস্থা সত্বেও ফেব্রুয়াঁর বিপ্লবের পূর্বেকার ফ্রান্সের অর্থনৌতক অবস্থা 
ও বিপ্লবের পরবতাঁকালে সে দেশের রাজনোতিক ইতিহাস উভয় ক্ষেত্রেই নিখত জ্ঞানের 
দরুন তাঁর পক্ষে সম্ভব হল ঘটনাবলীর আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক উদ্ঘাঁটিত করে এমনভাবে 
তাদের এক চিত্র উপাস্থিত করা যার জাাঁড় এর পরে আর মেলোঁন এবং যা মার্কস নিজেই 
পরবতাঁকালে যে দুইদফা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে চমৎকার কাতিত্বে উত্তীর্ণ 
হয়েছে। 

প্রথম পরাঁক্ষার উদ্তব হয়োছল এই ঘটনা থেকে যে, ১৮৫০ সালের বসম্তকালের 
পর মার্কস অর্থতত্চর্চার আবার একবার ফুরসং পেলেন আর প্রথমেই শুরু করলেন 
গত দশ বছরের আর্থক ইতিহাস 'নয়ে। এর ফলে অপূর্ণ মালমশলা থেকে আধা 
আন্মমানিক পন্থায় এযাবং যা তান "সিদ্ধান্ত করোছলেন, নিছক তথ্য'থেকেই তা তাঁর 
কাছে এবার পূর্ণ পাঁরস্ফুট হয়ে উঠল __ অর্থাৎ ১৮৪৭ সালের 'বশ্ববাঁণজ্য সংকটই 
হল ফেব্রুয়ার ও মার্চ বিপ্লবের সত্যকার জল্মদাতী, আর ১৮৪৮ সালের মাবামাঝ 
থেকে যে শিল্পসমৃদ্ধি ক্রমশ ফিরে আসছিল এবং যার পূর্ণপাঁরণতি ঘটোছল ১৮৪৯ 
এবং ১৮৫০ সালে, তাই ছল পনর্বলীয়ান ইউরোপণীয় প্রাতীক্রুয়াশশলতার 
পুনরুজ্জীবনী শাক্ত। এইটেই হল নির্ধারক ব্যাপার। প্রাথমিক তিনটি প্রবন্ধে 
(1242 7৩122072150122 261£20722, 20115015-015072070150129 1৪৮৮৪, হামবৃর্, 
১৮৫০-এর জানয়ারি, ফেব্রুয়ার ও মার্চ সংখ্যায় এগ্যাঁল প্রকাশিত হয়েছিল) তখনও 
পর্যন্ত আত শীঘ্রই বিপ্লবী শাক্তর নতুন এক জোয়ারের প্রত্যাশা থাকলেও ১৮৫০ সালের 
শরংকালে প্রকাশিত শেষ সংখ্যারূপী (মে থেকে অক্টোবর) যুগ্ম সংখ্যাটিতে মার্স ও 
আম যে এাতহাঁসক পর্যালোচনা 'লাখ তা চিরতরে সেই বিভ্রমের অবসান ঘটায় : 
'নতুন এক বিপ্লব সন্তব শুধু নূতন কোনও সংকটের পেছু পেছ্‌। তবে সেই সংকটের 
মতনই বিপ্রবও সমান সুনিশ্চিত।' একমান্র এই মূলগত পরিবর্তনটুকুই করতে হয়েছিল। 
গোড়ার অধ্যায়গুীলতে ঘটনা প্রবাহের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় অথবা সেখানে যে কার্যকারণ 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়োছল তাতে পাঁরবর্তন করার মতো কিছুই ছিল না, তার প্রমাণ 
উীল্লখত পর্যালোচনায় ১৮৫০-এর ১০ই মার্চ থেকে শরংকাল পর্যন্ত বিবরণীর 
ক্রমানুবৃত্তি। এজন্যই আমি হালের এই নবসংস্করণে এই ক্রমানুবৃত্তিকে চতুর্থ প্রবন্ধ 
হিসাবে স্থান দিলাম। 


*1202 11761779012 2916815, 72011615016170110715016 £9৮৪৪ ১৮৫০ সালের 
জানুয়ার-অক্বোবর মাসে মাকস ও এঙ্গেলস কর্তক হামবৃর্গ থেকে প্রকাশিত এক পাকা । -_ সম্পাট 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১১৩ 


শেপ 


দ্বতীয় পরীক্ষা্ট আরও কঠোর। ১৮৫১ সালে ২রা ডিসেম্বর তাঁরখে লুই 
বোনাপার্টের কুদেতা-র ঠিক পরেই মার্স ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ার থেকে কিছুদিনের 
মতন বিপ্লবী পর্বের অবসানসৃচক এই ঘটনাটি পর্যন্ত সময়টুকু নিয়ে ফরাসী দেশের ইতিহাস 
আবার নতুন করে লেখেন। (লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্লুমেয়ার' তৃতীয় সংস্করণ, 
হামবূর্গ, মাইস্‌্নার, ১৮৮৫।) এই পাপ্তকাতে আমাদের বর্তমান গ্রন্থে বার্ণত পর্বট 
আরও সংক্ষেপে হলেও ফের আলোচিত হয়। বংসরাধক পরে যে চূড়ান্ত ঘটনা ঘটেছিল 
তারই আলোকে রচিত এই "দ্বিতীয় উপস্থাপনের সঙ্গে আমাদেরাঁটর তুলনা করুন - 
দেখা যাবে লেখককে খুব সামান্যই পাঁরবর্তন করতে হয়েছে। 

এছাড়াও আমাদের রচনাঁটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এই কারণে যে, এইটিতেই 
সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় সেই সূত্রাট, জগতের সকল দেশের শ্রামক পার্ট একমত হয়ে 
যার মারফৎ তাদের অর্থনোতিক রূপান্তরের দাঁবটা সংক্ষেপে সংহত করেছে: উৎপাদনের 
উপায়গ্লির উপরে সমাজের দখল ।. দ্বিতীয় অধ্যায়ে, 'প্রাথামক যে আনাড়ন সূত্রের মধ্ো 
সংক্ষপ্ত আকারে প্রকাশ পায় প্রলেতারয়েতের বিপ্লবী দাঁব' বলে যাকে আভাহত করা 
হয়েছে সেই 'কাজের আঁধকার, প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: ণকন্তু কাজের আঁধকাট্রর 'পছনে 
আছে পজর উপরে আধিপত্য; পাঁজর উপরে আধিপত্যের পিছনে আছে উৎপাদনের 
উপাম্নগলি দখল করে তাদের সংঘবদ্ধ শ্রীমক শ্রেণীর অধীনে আনা, আর 
সেইহেতু মজ্বার-শ্রম ও প:ঁজ এবং তাদের পারস্পারক সম্পকেরও অবসান।” অতএব 
এইখানেই সর্বপ্রথম এই একটি সূত্র রচিত হল যার ফলে আধুনিক শ্রীমক সমাজতন্ত্র 
একাঁদকে সামন্ত, বুয়া, পৌঁট বুজোয়া প্রভাতি সমাজতন্নের নানাবধ 'বাচত্র 
রকমফের, এবং অপরাঁদকে ইউটোপীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত শ্রীমক কাঁমউানজমের বিভ্রান্ত, 
সমগ্রনসমূহের উপর সাধারণ মালিকানা -_- উভয়ের থেকেই সমান পাঁরস্ফুটভাবে স্বতন্্। 
পরে মার্কস যখন সনত্রটকে প্রসারত করে বিনিময়ের উপায়গ্ীলর উপরেও দখল এর 
অন্তরক্ত করলেন, তখন সেই সম্প্রসারণে মূল সূত্রের একটি উপাসদ্ধান্তমান্র প্রকাশ 
পেল __ 'কামউীনস্ট ইশতেহার'এর পরে এমনিতেই যা ছিল স্বত£াঁসদ্ধ। ইংলন্ডে 
জনকয়েক পণ্ডিতমূর্খ সম্প্রতি যোগ করেছেন, “বন্টনের উপায়গুলি'ও সমাজের হাতে 
তুলে 'দতে হবে। উৎপাদন ও 'বাঁনময়ের উপায়গুলি থেকে স্বতন্ত্র এই বন্টনের 
অর্থনৌতক উপায়গুঁল যে ক তা এই ভদ্রলোকদের পক্ষে বলা কঠিন হবে যাঁদ না 
বন্টনের রাজনৈতিক উপায়ের কথাই বোঝানো হয়ে থাকে, যেমন ট্যাক্স অথবা 
জাক্সেন্ভালদ** ও অন্যান্য দান সমেত দুঃস্থদের জন্য খয়রাতি। কিন্তু প্রথমত এগ্যাল 


* জাকৃসেন্ভালদ (980175610%5810) -_ প্রথম ভিলহেল্ম কর্তৃক ১৮৭১ সালে 'িসমার্ককে 
প্রদত্ত বিপুল ভূসম্পার্ত। -_ সম্পাঃ 


১১৪ কার্ল মার্কস 


ত ইতিমধ্যে এখনই গোটা সমাজের, হয় রাস্ট্রের নয়ত বা গোষ্ঠীর, অধিকারভূক্ত বণ্টনের 
উপায়, আর দ্বিতীয়ত, ঠিক এগ্দীলরই অবসান আমরা চাই। 


+ ক সং 


ফেব্রুয়ারি বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন বিপ্লবী আন্দোলনের গাঁত ও পারাস্থাতি 
সম্বন্ধে আমাদের সকলকার যা কিছু ধারণা, তা ছিল পূর্বতন এীতহাসক অভিজ্ঞতা, 
বিশেষ করে ফ্রান্সের আভজ্ঞতার দ্বারা আচ্ছন্ন । আসলে শেষোক্ত দেশাটিই ১৭৮৯ থেকে 
গোটা ইউরোপীয় ইতিহাসকে প্রভাবত করোছল; সেখান থেকেই এখন আর একবার 
ছাড়িয়ে পড়ল সাধারণ বিপ্লবী রুপান্তরের সংকেতধবান। কাজেই ১৮৪৮ সালের 
ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারসে যে “সামাঁজক' বিপ্লব, প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব ঘোঁষত হয় তার 
গাতপ্রকৃতি সম্পাককৃতি আমাদের ধারণা যে ১৭৮৯ ও ১৮৩০ সালের প্রাতর্পগুির 
স্মৃতির দ্বারা তীব্রভাবেই রাঁঞ্জত হবে এটাই ছল স্বাভাঁবক এবং অপারহার্য। তাছাড়া 
প্যারস অভ্যু্থানের প্রাতিধান যখন শোনা গেল ভিয়েনা, মিলান ও বার্লনের [বিজয়ী 
সশস্ত অভ্যু্থানে; একেবারে রুশ সীমান্ত পর্যন্ত গোটা ইউরোপ যখন ডুবে গেল 
আন্দোলনের জোয়ারে; তারপর জুন মাসে যখন প্যারিসে সংঘটিত হল প্রলেতারিয়েত ও 
বুর্জোয়ার মধ্যে শাক্তদখলের জন্য প্রথম বড় লড়াই; সমস্ত দেশের বুর্জোয়ারা যখন আপন 
শ্রেণীর জয়লাভের ফলেই এত নাড়া খেল যেতারা আবার সদ্য-উৎখাত রাজতন্ত্রী _সামস্ত 
প্রাতিক্রিয়াশালতার কোলেই ফিরে গেল, তখন এ বিষয়ে তদানীন্তন পারাস্ছাতিতে 
আমাদের আর কোন সংশয়ই থাকা সম্ভব ছিল না যে, নির্ধারক মহাসংগ্রাম শুরু হয়ে 
গেছে, সে সংগ্রাম চালাতে হবে এক অখণ্ড, সুদীর্ঘ ও বপদসংকুল 'বপ্লবী পর্ব জুড়ে, 
কিন্তু যার একমাত্র পাঁরণাঁত ঘটবে প্রলেতারয়েতের চূড়ান্ত বিজয়ে । 

১৮৪৯ সালের পরাজয়গুলোর পর আমরা মোটেই £% 07955* অস্থায়ী হবু 
সরকারগুলির চারিদিকে সমবেত খেলো গণতন্ত্র বিভ্রান্ততে অংশ নিইনি। খেলো 
সেই গণতন্তের ভরসা ছিল 'স্বৈরপ্রভুদের, উপরে 'জনসাধারণের' দ্রুত ও শেষপবন্ত 
চুড়ান্ত জয়লাভ হবে; আমরা তাঁকিয়োছলাম 'স্বৈরপ্রভুদের' অপসারণের পর এই 
'জনসাধারণের, মধ্যেই প্রচ্ছন্ন পরস্পরবিরোধাঁ উপাদানের এক দীর্ঘস্ছায়ী সংগ্রামের 
দিকে । খেলো গণতন্ত্র যে কোন দিন আর এক দফা অভ্যুথথানের প্রত্যাশায় রইল; আমরা 
১৮৫০ সালের শরৎকালেই ঘোষণা করোছিলাম যে, বিপ্লবী পর্বের অন্তত প্রথম অধ্যায় 


* 17 007605 022172: আক্ষরিক অর্থে -_ বিধমাঁদের দেশে, অর্থাৎ নিজ দেশের 
সীমানার বাইরে, নির্বাসনে । _- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১১৫ 


শেষ হয়ে গেল এবং নতুন এক দ্যানয়া জোড়া অর্থনোতিক সংকটের আবির্ভাবের আগে 
আর কিছুর আশা নেই। এরজন্য বিপ্লবের প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতার আভিযোগে আমাদের 
বাঁনবনাও কবে নেয় _ অবশ্য সে ঝামেলা পোয়ানোটা বিসমার্ক যতটুকু দরকার বোধ 
করেছিলেন তত 

ইতিহাস কিন্তু আমাদের ধারণাও ভূল প্রাতপন্ন করেছে, উদ্ঘাঁটিত করেছে আমাদের 
সেই সময়কার দ্যাম্টভাঙ্গ ভ্রান্ত 'ছল। ইতিহাস তার থেকেও বোশ কিছু করেছে: 
আমরা তখন যে ভ্রান্ত মত পোষণ করতাম শুধু তাকেই সে খন্ডন করোন, 
প্রলেতারয়েতকে যে অবস্থায় সংগ্রাম চালাতে হবে ইতিহাস তাবও সম্পূর্ণ রূপান্তর 
ঘাঁটয়েছে। ১৮৪৮ সালের সংগ্রাম পদ্ধাতটা আজ সবাঁদক থেকেই অচল, আর এইটা 
হল এমন এক ব্যাপার বর্তমান মুহূর্তে যাব দকে আরও ঘাঁনম্ঞ নজর দেওয়া প্রয়োজন। 

আজ পর্যন্ত সব বিপ্লবের ফলেই একটা 'বাঁশষ্ট শ্রেণী শাসনকে হাঁটয়ে তার জায়গা 
জুড়েছে অন্য এক শ্রেণীব শাসন; কিন্তু শাসিত জনসাধারণের তুলনায় সকল শাসক 
শ্রেণী এযাবং হয়ে এসেছে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু [অংশমান্র। এইভাবেই একটা সংখ্যালঘু 
শাসক গোষ্ঠী পর্যদস্ত হয়েছে, তার জায়গায় আর একাঁট সংখ্যালঘ্‌ গোষ্ঠী রাশ্ী-বর্তৃ্ব_ 
করায়ন্ত করেছে ও নিজ স্বার্থ অনযায়ণী রাষ্টরপ্রাতষ্ঠানগীলকে ঢেলে সাজিয়েছে। 
প্রাতিক্ষেত্রেই শেযোক্তরা ছিল এমন সংখ্যালঘু দল যারা অর্থনৌতিক বিকাশের 'নার্দ্ট 
মান্রা অনসারে শাসনভার গ্রহণের জন্য যোগ্য িবোচত ও আহত হয়েছে। আর ঠিক 
এই কারণে, ত্রকমান্র এই কারণেই শাসিত সংখ্যার্ীরষ্ঠ অংশ হয় এদের র উপকারার্ে- 
বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল নয়ত বা এ বিপ্লব মেনে নিয়োঁছল শান্তভাবে। কিন্ত প্রাতক্ষেত্রের 
বাস্তব অন্তঃসারটিকে যাঁদ' আমরা উপেক্ষা কার, তাহলে এই সমস্ত বিপ্লবের সাধারণ 
রূপ হল এই যে, এগুলি সংখ্যালঘুদের 'বপ্লব। এমন কি সংখ্যাারষ্ঞ অংশ ফেবক্েত্রে 
যোগ দিয়েছে সেখানেও তারা জেনেশুনেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক যোগ 1দয়েছে 
শুধু সংখ্যালঘুদের কাজে লাগার জন্য; কিন্তু তারই জন্য, অথবা এমন ক নিতান্তই 
সংখ্যাগরিষ্তদের নিক্কিয় নার্বরোধরী মনোভাবের জন্যও বোধ হয়েছে এ সংখ্যালঘু 
গোষ্ঠী বুঝ বা সমগ্র জনসাধারণের প্রাতানাধ। 

সাধারণত, গোড়ার দিকের বড় রকম জয়লাভের পর বিজয়ী সংখ্যালঘুর, দল 
ভাগাভাগি হয়ে যায়। এক অংশ যা পাওয়া গেল তাতেই তুষ্ট থেকেছে, অন্যেরা চেয়েছে 
আরও এগোতে আর এমন সব নতুন দাবি তুলেছে যা অন্তত আংাঁশকভাবে বিপুল 
জনসাধারণের সত্যকার অথবা আপাতস্বার্থের অনুকূল। বিশেষ কোন কোন অবস্থায় 
এইসব আমূলতর দাবি আসলে জোর করে কাজে পরিণত হয়েছে, কিন্তু প্রায়ই তা 
ক্ষণকালের জন্য; অপেক্ষাকৃত নরমপল্থঁ দল ফের ক্ষমতা দখল করে আর যেটুকু তখন 


১১৬ কার্ল মার্কস 


পাওয়া গিয়েছিল তা আবার পুরোপুরি অথবা আংাঁশকভাবে হারাতে হয়। পরাস্তরা 
তখন হৈচৈ করেছে বিশ্বাসঘাতকতার রব তুলে অথবা তাদের হারের জন্য দায়ী করেছে 
দুর্বপাককে। আসলে কিন্তু মোদ্দা ব্যাপার যা ঘটল তা অনেকটা এইরকম: প্রথম 
জয়ের ফলে আঁজত লাভ আরো চরমপল্থীদের "দ্বিতীয় জয়ের দ্বারাই সংরক্ষিত হয়; 
একাজ এবং সেই সঙ্গে সে মুহূর্তে যা প্রয়োজন সেটা সম্পন্ন হবার পর চরমপল্থনগণ 
ও তাদের কীর্তকলাপ রঙ্গমণ থেকে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। 

সপ্তদশ শতকের মহান ইংরাজ বিপ্লব থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের সকল 
বিপ্রবেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা গেছে _ সেগুলিকে মনে হয়েছিল বিপ্লবী 
সংগ্রামমান্রেরই আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রলেতারয়েতের নিজস্ব মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রেও তাই 
এই বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য মনে হয়োছল, আরও বোঁশ প্রযোজ্য এই কারণে যে, কোন পথে 
সে মুক্তির সন্ধান করতে হবে ঠিক সে সম্বন্ধে কোনো রকম ধারণা ১৮৪৮ সালে 
খুব কম লোকেরই িল। এমন কি প্যাঁরসে পর্যন্ত, প্রলেতারয়েত জনতা নিজেরাও 
জয়লাভের পর কোন পথ ধরতে হবে সে সম্পর্কে তখনো ছিল পুরোপুরি অন্ধকারে । 
অথচ আন্দোলন চলছে, সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ত ও অদম্য । এই কি ঠিক সেই পাঁরাস্থিত 
নয় যখন সফল হওয়ার কথা এমন একটা বিপ্লবের, যার নেতৃত্ব সংখ্যালঘুদেরই হাতে 
সত্য, কিন্তু এবার তা ঘটছে আর সংখ্যালঘুর স্বার্থে নয়, সংখ্যাগাঁরজ্ঠেরই প্রকৃত 
স্বার্থে? দীর্ঘতর সমস্ত বিপ্লবী পরবেহি যাঁদ ঠেলে এাগয়ে আসা সংখ্যালঘুদের পক্ষে 
শুধু আপাতমধুর ভুয়া বাক্জাল বিস্তার করেই বিপুল জনসাধারণকে পক্ষে টানা 
অত সহজ হয়ে থাকে, তবে যে সব ভাবনা তাদের অর্থনৌতিক অবস্থার সত্যতম 
প্রীতফলন, যে সব চাহিদা তারা তখনও বুঝতে শেখোঁন অথচ "ভাসাভাসা ভাবে অনুভব 
করেছে তারই যা স্পম্ট যুক্তিগ্রাহ্য আভব্যাক্ত, তাই 'দয়ে সে জনসাধারণ কেন কম 
প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা দেখাবে 2 একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে,. মোহভঙ্গ ঘটা ও 
নৈরাশ্যসণ্টার হওয়ামান্র জনসাধারণের এ বিপ্লবী মেজাজ প্রায় সব সময়েই, সাধারণত 
খুবই দ্রুত অবসাদে এমন ক বাতরাগে পারণত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভুয়া বাক্জালের 
প্রশ্ন ছিল না, বরণ ছিল 'বপুল সংখ্যাঁধক্যেরই একান্ত স্বার্থাসাদ্ধর প্রশ্ন _ যে 
স্বার্থবোধ অবশ্য সে সময়ে তখনকার 'বপুল সংখ্যাধক্যের কাছে মোটেই পাঁরস্ফুট 
হয়নি, কিন্তু অল্পদনের মধ্যেই সে স্বার্থ বাস্তব রৃপায়নের ভিতর "দিয়ে, প্রত্যয়জনক 
স্পম্টতার জোরেই তাদের কাছে যথেষ্ট প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য ছিল। আর যখন, মার্কস 
১৮৫০ সালের বসম্ভকালে তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধে যা দেখান, ১৮৪৮-এর “সামাঁজক' বিপ্লব 
থেকে উদ্ভূত বুর্জোয়া প্রজাতন্তের বিকাশ প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করল বড় 
বুর্জোয়াদের হাতেই -_ তাও আবার যাদের টান ছিল রাজতন্ত্রের দকে তাদেরই হাতে, 
এবং অপরাঁদকে সেই সমাজের অন্য সব শ্রেণীগীলকে, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া উভয়কেই 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১১৭ 


সমবেত করল প্রলেতারিয়েতের চাঁরাদকে, যার ফলে সম্মিলিত জয়লাভের সময়ে ও 
তারপরে তারা নয়, বরণ আভজ্ঞতায় পাঁরপক্ প্রলেতারিয়েতকেই দাঁড়াতে হচ্ছে নির্ধারক 
কারকা হিসাবে _ তখন সংখ্যালঘুর বিপ্লবকে সংখ্যার্গারচ্ঠের বিপ্লবে রূপান্তারত 
করার প্রাতাঁট সম্ভাবনাই কি উপাস্থত ছিল না? 

আমাদের, ও যাঁরা আমাদের মতন করে চিন্তা করেছিলেন তাঁদের সকলকে হীতহাস 
ভুল প্রাতপন্ন করেছে। সেটা এই কথাই পাঁরজ্কার করে 'দয়েছে যে, সে সময়ে ইউরোপীয় 
ভূখণ্ডের অর্থনৈতিক বিকাশের অবস্থা বহুলাংশেই পঠাঁজবাদী উৎপাদন পাঁরহারের 
উপযোগন হয়ে ওঠেনি; এ কথাটি প্রমাণ করল সেই অর্থনৌতক বিপ্লব 'দয়ে যা 
১৮৪৮ থেকে সমগ্র ইউরোপীয় ভূখন্ডকে কবলিত করেছে, যার ফলে ফ্রান্স, আস্ট্িয়া, 
হাঙ্গার, পোল্যান্ড ও সম্প্রাত রাঁশয়াতেও বৃহৎ শিল্প সত্য সত্য [শিকড় গেড়ে বসেছে 
এবং জার্মান নিশ্চিতভাবে পাঁরণত হয়েছে প্রথম শ্রেণীর এক শিল্পপ্রধান দেশে । এ 
সবাঁকছ ঘটল পাঁজবাদী 'ভীত্ততেই, সুতরাং ১৮৪৮ সালে তার প্রসারলাভের তখনও 
[বপুল সম্ভাবনা বাঁক 'ছিল। কিন্তু ঠিক এই শিল্পশীবপ্লবটাই সর্বত্র আবার শ্রেণী- 
সম্পকে পরিস্ফুট করে তুলেছে; হস্তশিল্প কারখানার ঘুগ থেকে ও পূর্ব ইউরোপে 
এমন কি গিল্ড্-হস্তাশল্পের সময় থেকে যে কতকগুলি অন্তর্বতাঁ ব্যবস্থা চলে আসাছিল 
তাকে অপসারিত করেছে; এক খাঁট বুর্জোয়া ও এক খাঁটি বৃহৎ-শিল্পনয় প্রলেতারিয়েত 
সৃম্টি করেছে আর তাদের টেনে এনেছে সমাজাবকাশের অগ্রভমিতে। তাছাড়া এর ফলে 
এই দুই বিরাট শ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রামটা, যার আস্তত্ব ইংলণ্ড বাদ দলে ১৮৪৮ সালে 
শুধু প্যারসে আর বড়জোর গুটিকয়েক বড় বড় শজ্পকেন্দ্রেই আবদ্ধ ছিল, তা আজ 
গোটা ইউরোপে ছাঁড়য়ে পড়েছে ও এমন তীব্রতা অর্জন করেছে যা ১৮৪৮ সালে 
[ছল কল্পনাতীত। তখন ছিল আপন আপন সর্বরোগহর দাওয়াই সমেত নানা গোল্ঠীর 
অসংখ্য ঝাপসা সৃসমাচার; আর আজ আছে একটিমান্র সাধারণ স্বীকৃত স্ফাঁটকস্বচ্ছ 
মার্কসীয় তত্ব, সংগ্রামের চরম লক্ষ্য যার মধ্যে তীক্ষ/ভাবে সূত্রাকারে নিবদ্ধ। তখন 
[ছিল অণ্চল ও জাত অনুসারে খাঁণ্ডত ও পরস্পরাবাচ্ছন্ন জনসাধারণ, একমান্র সাধারণ 
দুঃখভোগের অনুভূতির দ্বারাই সংযুক্ত, অপাঁরণত, এবং উল্লাস থেকে হতাশার ম্োতে 
ইতস্তত অসহায়ভাবে নিক্ষিপ্ত; আর আজ আছে সমাজতন্তীদের একটিমান্ মহান 
আন্তজ্শাতক বাহিনী, অগপ্রাতরোধ্য তার গাঁত, প্রাতাঁদনই বাড়ছে তার সংখ্যা, সংগঠন, 
শৃঙ্খলা, অন্তদর্ণীষ্ট ও সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চাত। প্রলেতারিয়েতের এই প্রবল বাঁহনীও 
যাঁদ এখনো পর্যন্ত লক্ষ্যে পেশছে না থাকে, একটি প্রচন্ড আঘাতে জয়লাভ দূরে থাকুক, 
যাঁদ তাকে এক কঠিন দীঘস্ছায়ী সংগ্রামে ধীরে ধারে এক এক কদম করেই অগ্রসর 
হতে হয়, তবে তা থেকে চূড়াস্তভাবেই প্রমাণিত হবে যে, ১৮৪৮ সালে নিতান্ত এক 
তাঁড়ং আভষানে সমাজের রূপান্তর ঘটানো কতটা অসম্ভব 'ছল। 


১১৮ কার্ল মার্কস 


দুই রাজবংশের "সঙ্গে সংশ্লম্ট দুটি রাজতল্লী, দলে বিভক্ত্* বুর্জোয়া, সে 
বৃর্জোয়ার আবার চরম কাম্য হল তার আর্থক লেনদেনের উপযোগী শান্ত ও নিরাপত্তা, 
তার মুখোমুখ দাঁড়য়ে এক প্রলেতারয়েত, পরাঁজত সাত্য, কিন্তু তবু সর্বদাই 
ভয়াবহ, সে প্রলেতারয়েতের চারাদিকে ক্রমশই দানা বাঁধছে পোঁট বুর্জোয়া ও 
কৃষকেরা - হিংন্্র অভ্যুত্থানের একটানা আশঙকা, যাঁদও তা থেকে চূড়ান্ত িম্পান্তর 
কিছহমান্র সন্তাবনাও নেই--এই ছিল তখনকার অবস্থা; তৃতীয় এক জনের, মেকিগণতল্লী 
দাবদার লুই বোনাপার্টের কুদেতার-র জন্যই যেন বিশেষভাবে এর সৃ্টি। 
১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর সৈন্যদলের সহায়তায় তান এই উত্তোজত অবস্থার 
নিরসন ঘটালেন ও ইউরোপে আভ্যন্তরীণ শান্ত প্রাতিষ্ঞঠী করলেন তার উপরে 
নূতন এক সামারক পর্বের*"* আশীর্বাদ চাঁপিয়েই। নিচের থেকে বিপ্রবের যুগ 
িছাীদনের মতো শেষ হল; শুরু হল উপর থেকে বিপ্লবের একযুগ । 

তখনকার প্রলেতারয়েতের আশা আকাঙ্ক্ষা যে কত অপাঁরপক্ষ ছিল তারই এক 
নতুন প্রমাণ হাজির করল ১৮৫১ সালে সাম্রাজ্যে প্রত্যাবর্তন। অথচ এরই ফলে এমন 
পারাস্থাতর সাঁন্ট হবার কথা যাতে তারা পাঁরপরু হয়ে উঠতে বাধ্য। আভ্যন্তরীণ 
শান্ত শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন তেজী ভাবাটর পাঁরপূর্ণ গবকাশ নাশত করল; 
সেনাবাহিনীকে ব্যস্ত রাখা এবং বিপ্লবী ধারার মুখ ঘ্দারয়ে তাকে, বহিম্খী করার 
বোনাপার্ট ফ্রান্সের জন্য রাজ্যগ্রাস করার যথা সম্ভব চেম্টা করেন। তাঁর অনূকারী 
[বসমার্ক প্রাশিয়ার জন্য চালালেন সেই একই নাত; ১৮৬৬ সালে তিনি করলেন 
তাঁর কুদেতা, উপর থেকে তাঁর 'বপ্লব - সেটা জার্মান কনফেডারেশন ও আস্ট্রিয়ার 
বিরুদ্ধে যতা, প্রাশিয়ার £071/56510777151-এর*** বিরুদ্ধে তার চাইতে কম নয়। 
কিন্তু দুইজন বোনাপার্টের পক্ষে ইউরোপ ছিল খুবই সংকীর্ণ আর এমনই হাতহাসের 


* দল দুইটি হল ১৭৯২ পর্যন্ত ও পুনঃপ্রাতিষ্ঠার পর্যায়েও (১৮১৪-৩০) ফ্রান্সে ক্ষমতার 
শাসনে আধান্ঠিত বৈধ" বুরবোঁ বংশের সমর্থক, বৈধপল্থাঁ বা লেজিটিমিষ্ট দল, এবং ১৮৩০ সালের 
জুলাই বিপ্লবে যারা ক্ষমতা পেল ও ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে পযুদস্ত হল সেই অর্লিয়ান্দ বংশের 
সমর্থক আঁলয়্া্পী দল। -_ সম্পাঃ 

** তৃতীয় নেপোঁলয়নের রাজত্বকালে ফ্রান্স ক্রিমিয়া আভষানে (১৮৫৪-৫৫) যোগ দেয়; ইতাঁল 
নিয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে লড়াই চালায় ১৮৫৯); ইংলন্ডের সঙ্গে একযোগে চীনের বিরুদ্ধে লড়ে ১৮৫৬- 
৫&৮ ও ১৮৬০); ইন্দোচীন গ্রাসের সূচনা করে; সিরিয়ায় ১৮৬০-৬১) ও মেকিকোতে ১৮৬২-৬৭) 
আঁভষান চালনার ব্যবস্থা করে; এবং সর্বশেষে ১৮৭০-৭১ সালে প্রাঁশয়ার 'বরৃদ্ধে যুদ্ধে নামে। _- 
সম্পাঃ 
+++ 16070/101651507177157 অর্থাৎ তখনকার প্রাশিয়ার সরকারাবরোধী আইন পাঁরষদ। -- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১১৯ 


পাঁরহাস যে বিসমারকই নেপোঁলয়নকে গদী ছাড়া করলেন ও প্রাশিয়াধপাঁত 
ভিলহেল্ম শুধু ক্ষুদে জার্মান সাম্রাজ্যেরই* নয় ভিত্তি স্থাপন করলেন ফরাসী 
প্রজাতন্দেরও। অবশ্য সাধারণ ফলাফল দাঁড়াল এই যে, ইউরোপে পোল্যান্ড বাদে বৃহৎ 
জাতগুঁলর স্বাধীনতা ও আভ্যন্তরীণ এঁক্য বাস্তব ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। সত্য বটে 
এটা ঘটল অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ চৌহাদ্দর মধ্যেই, তবু তা সত্তেও এতটা পাঁরসর জুড়ে 
যাতে এরপর শ্রামক শ্রেণীর বিকাশের পথে জাতিগত জটিলতা আর একটা গুরুতর 
প্রীতিবন্ধকতা হয়ে রইল না। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সমাধিখনকেরা হয়ে দাঁড়াল 
এই বিপ্লবের ইচ্ছাপন্রেরই কর্মীনর্বাহক। আর তাদের পাশাপাঁশ ইতিমধ্যে বিভীষকার 
মতো আবভত হল ১৮৪৮ সালের উত্তরাঁধকারী, আন্তরজাতিকের রূপ নিয়ে 
প্রলেতারিয়েত বাহিনী । 

১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধের পর বোনাপার্ট অন্তর্ধান করলেন রঙ্গমণ্ণ থেকে এবং 
1বসমাকের বত পূর্ণ হল, যার ফলে তান এখন মামুলী জাঙ্কারের ভূঁমকায় প্রত্যাবর্তন 
করতে পারলেন। এই পর্বের ছেদ টানল অবশ্য প্যারস কমিউন। তিয়ের কর্তৃক 
গোপনে প্যারিস জাতীয় রাক্ষবাহনীর কামান চুরির চেষ্টা উদ্রেক করল এক সার্থক 
অভ্যুঙ্থানের। আর একবার দেখা গেল যে প্যাঁরসে এখন প্রলেতারয়েতের বপ্লব ছাড়া 
আর কিছুই সম্ভব নয়। জয়লাভের পর ক্ষমতা, একেবারে আপনা থেকেই ও সম্পূর্ণ 
আবসংবাদভাবেই, গিয়ে পড়ল শ্রামক শ্রেণীর মুঠোয়। এ কথাও আর একবার প্রমাণ 
হল যে, তখনো, আমাদের রচনায় উীল্লাখত সময়ের বিশ বছর পরেও শ্রমিক শ্রেণীর 
শাসন কত অসম্ভব 'ছিল। একাঁদকে ফ্রান্স প্যারিসকে পথে বসাল; ম্যাকম্যাহনের বনু 
যখন প্যাঁরসে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিল তখন দেশ রইল শুধু তাঁকয়ে। অন্যাদ'কৈ 
ব্রাঙ্িকপল্থী (সংখ্যাগাঁরম্ঠ) ও প্রুধোঁপল্থীর সেংখ্যালঘ) মধ্যে বিভক্ত কমিউন এদের 
মধ্যেকার নিম্ফল বিতন্ডায় ক্ষয়ে যেতে থাকল; দুপক্ষের কেউই জানত না কী করা 
প্রয়োজন। ১৮৭১ সালে যে বিজয় পাওয়া গিয়েছিল আত সহজেই, ১৮৪৮ সালের 
চাঁকত আক্রমণের মতোই তা অসার্থক হয়ে রইল। 

মনে হয়েছিল সংগ্রামী প্রলেতারিয়েতের বুঝি বা প্যারিস কামিউনের সঙ্গেই 
চিরসমাধি ঘটেছে। কিন্তু ঠিক তার বিপরীত -- কমিউন ও ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধ 
থেকেই শুরু হল তার সব থেকে জোরালো পুনরুজ্জীবন। এরপর থেকে শুধু লক্ষ 
লক্ষের হিসাবেই গণনীয় এমন সব সৈন্যবাহনীতে অস্ত্রধারণক্ষম সমস্ত আঁধবাসঁদের 
অন্তর্ভূক্তি, এবং এতদিন স্বপ্লাতীত মনে হত এমন সব শক্তিধর আগ্নেয়াস্্, গোলা ও 


* ১৮৭১ সালে প্রাঁশয়ার আধনায়কত্বে যে জার্মান সাম্রাজ্যের আঁস্ট্রয়া বাদে) উদ্তব হয় তার এই 
নামকরণ করা হয়েছিল। -__ সম্পাঃ 


১২০ কার্ল মার্কস 


[বস্ফোরক পদার্থের প্রবর্তন সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রে এক সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবের সৃন্টি 
করে। সে বিপ্রব অশ্রুতপূর্ব নির্মমতা ও একেবারে আনশ্চিত ফলাফলের বিশ্বযুদ্ধ 
বাদে অন্য যে কোন যুদ্ধকে অসম্ভব করে তুলে একদিকে বোনাপাটাঁয় যুদ্ধ পর্বের 
আকস্মিক অবসান ঘটাল আর শান্তপূর্ণ শিল্পাবকাশ স্নশ্চিত করল। অপর পক্ষে 
সে বিপ্লব গুণোত্তর প্রগাতিতে সেনাবিভাগের ব্যয়বৃদ্ধ ঘটিয়ে তার ফলে অত্যধিক 
ঠেলে দিল সমাজতল্লের কোলে । অস্বসজ্জার ক্ষেত্রে উন্মত্ত প্রাতযোগিতার আশু কারণ, 
আলসাস-লোরেন গ্রাসের ঘটনা ফরাসী ও জার্মান বৃর্জোয়াদের উগ্রজাতবাদে পরস্পরের 
বরৃদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পেরেছিল; দুই দেশের শ্রামকদের পক্ষে সেই ঘটনাই হল 
নতুন এক এক্য বন্ধন। আর প্যারস কাঁমউনের বার্ষকী পাঁরণত হল সমগ্র 
প্রলেতারিয়েতের প্রথম সাধারণ উৎসব 'দবসে। 

মার্কস যা বলেছিলেন, ১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধ ও কমিউনের পরাভব ইউরোপীয় 
শ্রামক আন্দোলনের ভারকেন্দ্রকে সাময়িকভাবে ফ্রান্স থেকে জার্মানিতে স্থানান্তারত 
করে। স্বভাবতই ১৮৭১ সালে মে মাসের রক্তক্ষয়ের চোট সামলাতে ফ্রান্সের বেশ 
কয়েক বছর লেগোঁছল। অন্যাদকে যেখানে শত শত কোটি ফরাসী মুদ্রার আশীর্বাদে 
একেবারেই কৃত্রিম অনুকূল পাঁরিবেশে সযত্নে লালিত শিজ্পগুি ক্রমশই দ্ুতহারে বেড়ে 
ওঠে, সেখানে আরও দ্লুত ও স্থায়ী বৃদ্ধি ঘটে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর। ১৯৮৬৬ সালে 
ফলে পার্টর আশ্চর্য প্রসার আবসংবাদী পারসংখ্যান মারফৎ সমগ্র বিশ্বের কাছে 
পঞণক্রত্কার হয়ে ওঠে: ১৮৭১ -_- ১,০২,০০০; ১৮৭৪ _- ৩,৪২,০০০; ১৮৭৭ -_ 
৪,৯৩,০০০ সোশ্যাল-ডেমোব্লাটক ভোট। তারপর উচ্চ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে 
সমাজতন্ত্র বিরোধী আইনের রূপে এল এই অগ্রগতির স্বীকীতি। সামায়কভাবে পার্ট 
ভেঙে চুরে গেল, ১৮৮১ সালে ভোটসংখ্যা নেমে এল ৩,১২,০০০-এ। কিন্তু আঁচরেই 
এ অবস্থা কাটানো গেল আর তারপর জরুরী আইনের (5%০80001021 1৪%%) চাপ 
সত্তেও, বিনা সংবাদপন্রে, বিনা বৈধ সংগঠনে এবং এক্যবদ্ধ ও মালত হওয়ার আঁধকার 
ছাড়াই শুরু হল প্রকৃত দ্রুত প্রসার: ১৮৮৪ __ ৫১০,০০০; ১৮৮৭ _ ৭,৬৩,০০০; 
১৮৯০ -_- ১৪,২৭,০০০ ভোট। এর ফলে রাষ্ট্রের হাত পঙ্গু হয়ে যায়। সমাজতল্তী 
বিরোধ আইন ল:গ্ত হল; সমাজতন্তদের ভোট উঠল ১৭,৮৭,০০০-এ, মোট যত ভোট 
পড়ল তার এক-চতুর্থাংশেরও বোশ। সরকার ও শাসক শ্রেণীর সব কারসাঁজ ফুরিয়ে 


* ১৮৭১ সালে ১০ই মে তারিখের ফ্রাঙ্কফুর্ত শান্তিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফ্রান্স কর্তৃক 
জার্মানিকে ৫০০ কোটি ফ্রাঁক ক্ষতিপূরণ দানেরই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। __ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১২১ 
গেল ব্যর্থতায়, নিরুদ্দেশে, অসাফল্যে। তাদের 'নিবার্ধতার চাক্ষুষ প্রমাণ রাতের 
পাহারাওলা থেকে সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সব কর্তৃপক্ষই মেনে নিতে বাধ্য হয় __ 
তাও আবার ঘৃঁণত শ্রীমকদের কাছ থেকেই -_ সে প্রমাণ গোণা হতে লাগল কোটির 
ঘরে। রাষ্ট্র পেশছল তার দৌড়ের শেষ সীমায় _ শ্রামকরা তার কেবল শুরুতে । 

উপরন্তু, সব থেকে শাক্তশালী, সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ও দ্রুততম হারে বিকাশমান 
সমাজতন্লী দল হিসাবে শুধু বর্তমান থেকেই জার্মান, শ্রীমকেরা তাদের আদর্শের জন্য 
যে কাজ সম্পন্ন করেছিল, সেই প্রথম কাজট বাদেও তারা আর একটি মস্ত কাজ 
করেছে। সর্বজনীন ভোটাধিকার কন ভাবে প্রয়োগ করতে হয় _- তা দেখিয়ে দিয়ে তারা 
তাদের সব দেশের কমরেডদের নতুন ও সব থেকে তীক্ষ1 একটি হাতিয়ার যোগায়। 

বহাদন থেকেই ফ্রান্সে সর্বজনীন ভোটাধিকার 'ছিল, কিন্তু তার বদনাম রটোছল 
বোনাপার্টাঁয় সরকারের হাতে অপব্যবহারের দরুন। কাঁমউনের পর তাকে ব্যবহার করার 
মতন কোন শ্রামক পার্টও ছল না। প্রজাতল্ত প্রাতিষ্ঠার পর থেকে স্পেনেও এই 
ভোটাধকার ছল, কিন্ত স্পেনে সব কশট গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দলের মধ্যে নির্বাচন 
বর্জনই হয়েছিল বরাবরের রেওয়াজ । সর্বজনীন ভোটাধকারের ব্যাপারে সুইজারল্যান্ডের 
আধবাসীদের আঁভিজ্ঞাতাও কোন শ্রামক পার্টর পক্ষে মোটেই উৎসাহজনক হয়ান। 
লাঁটন দেশগুীলর বিপ্লবী শ্রামকেরা ভোটাধিকারকে একাট ফাঁদ, সরকারী কারসাজির 
এক হাতিয়ার হিসাবেই গণ্য করতে অভ্যস্ত ছিল। জার্মানিতে ব্যাপার দাঁড়াল স্বতল্ন। 
ইাতিপূর্বেই “কমিউীনস্ট ইশতেহার, সর্বজনীন ভোটাধকার, গণতন্ত অননকে, সংগ্রামী 
প্রলেতারয়েতের সব থেকে গোড়াকার ও গুরুতর এক কর্তব্য বলে ঘোষণা করোছিল 
আর সেই কথাই আবার তুলে ধরেন লাসাল। বিসমার্ক জনসাধারণকে তাঁর পাঁরকল্পনার 
প্রাত আকৃষ্ট করার একমান্র পন্থা হিসাবে যখন এ ভোটাধিকার চালু করতে বাধ্য হলেন, 
তখন সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের শ্রীমকরা গুরুত্ব সহকারে তাকে গ্রহণ করে ও আগস্ত 
বেবেলকে পাঠায় প্রথম সংঁবধান পাঁরষদ, রাইখস্টাগে। আর সোঁদন থেকেই তারা 
এমনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে যে তার ফলে তাদের লাভ হয়েছে হাজার গুণ 
এবং সমস্ত দেশের শ্রামকদের সামনে তা আদর্শের কাজ করেছে । ফরাসী মাকর্সবাদী 
কর্মসূচীর ভাষায় ভোটাধকারকে তারা £01চ5701706, 02 7706৮ 06 00971 
061 2 616 7050৮410, 21% 11501777217 0'617)011011)0011 --" সাবেক কালের 
প্রতারণার যন্ত্র থেকে রুপান্তরিত করেছে মুক্তির উপায়ে*। প্রত্যেক তিনবছর অন্তর 
আমাদের সংখ্যা গণনার সুযোগদান; নিয়মিতভাবে প্রকাশিত অপ্রত্যাশিত দ্ুুতগাঁতিতে 


* ফরাসী শ্রমিক দলের কর্মসূচীর মাকর্স রচিত ভূমিকা থেকে এই বাক্যাংশটি উদ্ধাত। 
১৮৮০ সালে, পার্টির হাভর কংগ্রেসে এই কর্মসূচী গৃহীত হয়। __ সম্পাঃ 


১২২ কার্ল মার্কস 


আমাদের ভোট বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন শ্রমিকদের জয়লাভের নিশ্চয়তা ও বিরোধা পক্ষের 
হয়ে দাঁড়ানো; আমাদের নিজেদের ও সমস্ত বিরোধ পার্টিগালর শাক্তসম্পর্কে সঠিক 
তথ্য পাঁরবেশন ও তার মারফং যেমন অসময়োচিত ভীরূতা তেমনই অসময়োচিত 
দুঃসাহস থেকে রক্ষা করার উপযোগন আমাদের কার্যকলাপের মান্রা 'নর্ণয়ের এক 
আদ্বিতীয় মাপকাঠি যোগানো -_- সর্বজনীন ভোটাধকার যাঁদ এছাড়া আর কোন 
সুবিধা নাও দিয়ে থাকে, এই যাঁদ আমাদের কাছে তার একমান্র সুবিধা হত, তবু সেটা হত 
যথেম্টের চাইতেও বেশি । কিন্তু তার কীর্তি এর চাইতে অনেক বৌশ। যেখানে জনসাধারণ 
এখন পর্যন্ত আমাদের থেকে দূরে সরে আছে, সেখানে নির্বাচন? প্রচারের মারফৎ তাদের 
সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের, এবং আমাদের আক্রমণের মুখে অন্য সব পার্টিকে সমগ্র 
জনসাধারণের দরবারে নিজেদের মতামত ও কার্যকলাপের ব্যাখ্যা করতে বাধ্য করার 
এক আদ্বতায় হাতিয়ার আমাদের হাতে তুলে 'দয়েছে এই ভোটাধকার। আর তা ছাড়াও 
সে ভোটাধিকার রাইখস্টাগে আমাদের প্রাতনধিদের এমন একটি মণ্ট জ্াটয়ে দিয়েছে 
যেখান থেকে তারা পাঁরষদের ভিতরে বিরোধীদের সঙ্গে ও বাইরে জনসাধারণের সঙ্গে 
কথা চালাতে পারে সংবাদপ্র বা সভাসামতির চাইতে একেবারে ভিন্ন এক কর্তৃত্ব ও 
স্বাধীনতা নিয়ে । সমাজতন্পী বিরোধী আইন সরকার ও বুর্জোয়াদের আর কোন্‌ কাজে 
লাগতে পারল যখন আবরাম তাতে ভাঙন ধরাল নর্বাচনন প্রচার ও রাইখস্টাগে 
সমাজতন্রী বক্তৃতা ? 

সর্বজনীন ভোটাধিকারের এই সার্থক প্রয়োগের ফলে কিন্তু প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামে 
সম্পূর্ণ নতুন এক পদ্ধাতর অবতারণা হয়োছল আর সে পদ্ধতি দ্রুত আরও 'বিকাশলাভ 
করল। যে রাষ্ট্র প্রাতজ্ঠানগুলির ভিতরে বুর্জোয়া শাসন স্সঙ্গবদ্ধ রয়েছে, দেখা গেল 
সেগুলিই শ্রামক শ্রেণীকে আরও অনেক সুযোগ এনে দেয় খাস সেই প্রাতিষ্ঞানগুলিরই 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনার। শ্রমিকেরা প্রাদেশক আইনসভা, 'মিউনাঁসপাল কাউন্সিল ও 
পেশাগত আদালতের (08065 ০০:৮9) নর্বাচনে যোগ দিল; যে সব পদ 
অধিকারের ব্যাপারে যথেষ্ট সংখ্যক প্রলেতারয়েতের কোন হাত ছিল তার প্রত্যেকটিতেই 
তারা বুর্জোয়াদের প্রাতিদ্বন্দতা করতে লাগল। আর তাই অবস্থাটা দাঁড়াল এই যে, 
বুর্জোয়ারা ও সরকার অনেক বোঁশ ভয় পেতে শুরু করল শ্রমিক্দলের বেআইনা কাজের 
চাইতে আইনানুগ কার্যকলাপকে, বিদ্রোহের থেকে 'নর্বাচনের ফলাফলকে। 

কারণ এক্ষেত্রেও সংগ্রামের শর্তের আমূল রূপান্তর ঘটেছিল। সাবেকী কেতার 
বিদ্রোহ, ব্যারিকেড তুলে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই, ১৮৪৮ পর্যন্ত সর্বব্ই যাতে ফয়সালা 
হয়েছে, তা এখন অকেজো হয়ে পড়ল বহুলাংশেই। 

এ ব্যাপারে আমাদের ভুল ধারণা প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত: রাস্তার লড়াইতে সামারক 


ফ্রান্সে শ্রেণ-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১২৩ 


বাহনীর উপরে সশস্ত্র বিদ্রোহের সত্যকার জয়লাভ, দুই সৈন্যবাহনীর মধ্যে যেমনাট 
ঘটে থাকে তেমন ধরনের জয়লাভ হল এক বিরলতম ব্যাতিক্রম। আর িদ্রোহীরাও এর 
উপরে ভরসা রাখত ঠিক ততটাই কম। তাদের কাছে এট ছিল শুধু নোৌতক শাক্তর 
কাছে সৈন্যদের নতিস্বীকার করানোর প্রশ্ন, দুটি যুদ্ধীলপ্ত দেশের সেনাবাহিনীর 
মধ্যেকার সংগ্রামে যে শাক্তির প্রভাব একেবারেই পড়ে না অথবা সামান্যই পড়ে । এ ব্যাপারে 
তারা সফল হলে সৈন্যদল আর হুকুমে সাড়া দেয় না, অথবা সেনানায়কদের মাথা ঠিক 
থাকে না এবং বিদ্রোহ হয় জয়যুক্ত। তারা এতে সফল না হলে সামরিক বাহিনী সংখ্যায় 
কম থাকলেও তখন অস্ব্রসজ্জা ও শিক্ষা, একক নেতৃত্ব, সামারক শাক্তর পাঁরকল্পিত 
প্রয়োগ এবং শৃঙ্খলাই প্রাধান্য লাভ করে। প্রকৃত রণকৌশলগত তৎপরতার ক্ষেত্রে সশস্ব 
বিদ্রোহ বড় জোর যা করতে পারে তা হল একটি ব্যারকেড ঠিকমত বানানো ও তাকে 
রক্ষা করা। পারস্পারক সহায়তা, মজূত শাক্তর বন্যাস ও প্রয়োগ, সংক্ষেপে আলাদা 
আলাদা বাহনীগুলির যুগপৎ ও সুসমান্বিত কার্যকলাপ __ একটা গোটা বড় শহর 
দূরে যাক, শহরের অণ্তলাবশেষকে রক্ষা করার পক্ষেও যা অপাঁরহার্য -- তা খুব 
স্বল্পমান্রাতেই সম্ভব হয়, আঁধকাংশ সময়ে একেবারেই হয় না। নির্ধারক ক্ষেত্রাটতে 
সামরিক শীক্ত কেন্দ্রীভূত করার কথাটা তো এখানে আদৌ ওঠে না। সুতরাং নাক্ত্ুয় 
প্রাীতরোধটাই এ সংগ্রামের প্রধান ধরন; শুধু নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবেই আক্রমণ, এখানে 
ওখানে সামীয়ক হানা বা পাশ থেকে হামলার রূপ নেয়; সাধারণত কিন্তু আক্রমণ 
সীমাবদ্ধ রাখতে হয় 'পছু-হটা সৈন্যবাহনীর পাঁরত্যক্ত অবস্থানগ্াল দখলে রাখার 
মধ্যেই । এর উপরে, সৈন্যবাহনীরই হাতে থাকে কামান ও সুসাঁজ্জত শিক্ষিত 
ইর্জনিয়রের দল -_ যুদ্ধের এমন সব সরঞ্জাম যা প্রায় কখনোই বিদ্রোহীদের ভাগ্যে 
মোটেই জোটে না। সৃতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে সব থেকে নিভাঁকভাবে যেসব 
ব্যারকেড লড়াই চালিত হয়েছে -_ প্যারসে ১৮৪৮ সালে জুন মাসে; ভিয়েনায় 
১৮৪৮-এর অক্টোবরে; দ্রেজদেন ১৮৪৯ সালের মে মাসে __ সেখানেও, যখনই আক্রমণরত 
কাজ চালাতে পেরেছে আর তাদের সৈন্যরা বিশ্বস্ত থেকেছে, তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ হয়েছে 
পরাভূত। 

১৮৪৮ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা যে বহু সাফল্য অর্জন করে তার পিছনে বহ্হীবধ কারণ 
ছল। স্পেনের আঁধকাংশ রাস্তার লড়াইয়ের মতো ১৮৩০ সালের জুলাই ও ১৮৪৮-এর 
ফেব্রুয়ার মাসের প্যারিসেও নাগাঁরকদের এক রাক্ষদল বিদ্রোহী ও সামারক বাহিনীর 
মধ্যে এসে দাঁড়য়েছিল। সেই রাক্ষদল হয় সরাসার বিদ্রোহের পক্ষ সমর্থন করে নয়ত 
বা তাদের নিমরাজ দোমনা মনোভ্ভাবের দ্বারা সৈন্যবাহনীকেও 'দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে 
আর তার উপরে আবার অস্ত্র যোগায় 'বদ্রোহীদেরই। যেখানে নাগারকদের এই রাক্ষদল 


১২৪ ' কার্ল মার্কস 


গোড়া থেকেই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছে, যেমন ১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্যারিসে, 
সেখানে বিদ্রোহ পর্যুদস্ত হয়। ১৮৪৮ সালে বার্লনে যে জনসাধারণ জয়যক্ত হয়োছিল 
তার আংশক কারণ মার্চ মাসের ১৯ তারিখ রাতে ও সকালে যথেম্ট পরিমাণে নতুন 
সংগ্রামী শীক্তর যোগদান, অংশত সৈন্যবাহনীর অবসন্নতা ও তাদের মধ্যে খাদ্য 
পাঁরবেশনের বেবন্দোবস্ত, এবং সর্বশেষে অংশত যে বৈকল্য সৈন্যদলের নেতৃত্বকে 
গ্রাস করাছল তারই দরূন। কিন্তু সব কট ক্ষেত্রেই সংগ্রামে জয়লাভ ঘটেছিল, 
কারণ সৈন্যবাহনী তাদের নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দেয়ান, কারণ নেতৃস্থানীয় 
আফিসাররা 'সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা হারয়ে বসে, অথবা তাদের কাজের স্বাধীনতা 
[ছিল না। 

রাস্তার লড়াই-এর স্বর্ণযূগেও তাই ব্যারিকেড থেকে বাস্তবের চেয়ে নৌতক ফলাফলই 
দেখা গিয়েছিল বোশ। এটা ছিল সৈন্যবাহনীর দৃঢ়তা বিচালত করারই হাতিয়ার। 
সেই ফলগ্রাপ্তি পর্যন্ত যাঁদ তা টিকে থাকতে পারত তাহলে জয়লাভ ঘটত, নইলে 
পরাজয়। ভবিষ্যতে সন্তাব্য রাস্তার লড়াই-এর সাফল্যাবচারে এই মৃূলকথাঁটি মনে রাখতেই 
হবে। 

ইতিমধ্যে ১৮৪৯ সালেই এ সম্ভাবনা ছিল বেশ ক্ষীণ। সর্বন্রই বুর্জোয়ারা সরকারের 
সঙ্গে আপন ভাগ্যসূত্র গ্রাথত করোছল, বিদ্রোহের বিরুদ্ধে আগুয়ান সৈন্যবাহনীর জন্য 
আভনন্দন ও ভোজ দয়েছিল “সংস্কৃতি ও সম্পান্ত'। ব্যারকেডের মোহ কেটে গেল; 
লুঠেরাদের, উচ্চনচ-সমজ্ঞানীদের, সমাজের আবর্জনাদেরই। কালন্রুমে অফিসাররাও 
পোক্ত হয়ে উঠোছল রাস্তার লড়াই-এর কায়দায়; এখন আর তারা হঠাৎতোলা 
প্রীতরোধব্যবস্থাগ্ীলর বিরৃদ্ধে আড়াল না নিয়ে সোজাসুজি অগ্রসর হত না, এগিয়ে 
যেত বরণ বাগান, চত্বর ও বাড়ির মধ্যে দিয়ে ঘোরা পথে । আর সামান্য দক্ষতায় এই 
কায়দা দশের মধ্যে নশট ক্ষেত্রেই এখন সার্থক হতে থাকে। 

কন্তু তারপর থেকে আরও অনেক পাঁরবর্তন ঘটেছে আর তার সবগ্ীলই আবার 
সৈন্যবাঁহনীর অনুকূলে । বড শহরগুলি যেমন যথেষ্ট ফে*পে উঠেছে, তেমনই সৈন্যদল 
বৃদ্ধি পেয়েছে আরও অনেক বেশী । ১৮৪৮ থেকে প্যারিস ও বানের লোকসংখ্যা 
চারগুণের থেকে কমই বেড়েছে কিন্তু তাদের রক্ষক সৈন্য বেড়েছে তার চাইতেও বেশণ। 
রেলপথের কল্যাণে এই সেনাদলকে আবার চাঁব্বশ ঘণ্টার মধ্যে দ্বগুণেরও বোৌশ বাড়ানো 
যায়, আর আটচল্লশ ঘণ্টায় তো তাকে পরিণত করা যায় বিশাল সৈন্যবাহিনীতে। 
সংখ্যার দিক থেকে বিপুলমান্রায় স্ফীত এই সৈন্যদলের অস্ব্রসজ্জা হয়ে উঠেছে অতুলনীয় 
রকমের কার্যকরী । ১৮৪৮ সালে ছিল মসৃণ নলেরু মাজল-লোডিং পার্কাসন বল্দুক। 
আর আজ এসেছে ছোট ক্যাঁলবারের 'ব্রচ্লোঁডিং ম্যাগাঁজন রাইফেল, প্রথমাঁটর 
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চাইতে যার গুল পেণছয় চারগুণ দূরে, যার লক্ষ্য দশগুণ বেশি নির্ভল ও যা ছোঁড়া 
যায় দশগুণ দ্ুতহারে। সোঁদন ছিল কামানের অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর রাউণ্ডশট আর 
গ্রেপ-শট (8596-51,00); আর আজ রয়েছে সংঘাতে বিদীর্ণ হয় এমন শেল, সব থেকে 
মজবৃত ব্যারকেডকেও ধংস করার পক্ষে যার একাটিমান্ুই যথেস্ট। তখন আগ্মীনরোধক 
প্রাচীর ভেঙে এগোবার জন্য ছিল স্যাপার-এর গাঁইতি; আর আজ সেখানে আছে 
ডিনামাইটের কার্তুজ। 

অপরাঁদকে বিদ্রোহীদের তরফের হাল সব রকমেই আগের চাইতে খারাপ দাঁড়য়েছে। 
জনসাধারণের সব স্তরেরই সহানুভূতি থাকবে এমন বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তির সপ্ভাবনা 
আজ খুবই কম; শ্রেণী-সংগ্রামে সব কট মধ্যবতর্শ স্তর সম্ভবত কখনও এত একান্তভাবে 
প্রলেতাঁরয়েতের চাঁরাদকে দানা বাঁধবে না, যাতে তার তুলনায় বুর্জোয়ার চাঁরাঁদকে 
সমবেত প্রতিক্রিয়াশশলের দল প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। 'জনসাধারণ, সেইজন্য পর্বদাই 
বভক্ত হয়ে যাবে, আর তাই ১৮৪৮ সালে যে শীক্তশালী হাতলটা অসামান্য ফলপ্রসূ 
হয়োছল আজ তা নেই। সামারকভাবে পোক্ত সৌনক বেশণ সংখ্যায় যাঁদ বা বিদ্রোহীদের 
দলে ভিড়ে যায়, তাহুলে আবার তাদের অস্ত্র যোগানোও সেই অনুপাতে কঠিন হয়ে 
উঠবে। বন্দুকের দোকানের শিকারোপযোগ বা সখের বন্দুককে পাুলশের হুকুমে 
আগে থাকতেই টিপকলের 'িয়দংশ সাঁরয়ে রেখে যাঁদ অকেজো করা না হয়েও থাকে, 
তবু সেগ্ীল নিকট পাল্লার লড়াইতেও কোনক্রমেই সৈন্যদের ম্যাগাঁজন রাইফেলের 
সমকক্ষ নয়। ১৮৪৮ পর্যন্ত বারুদ ও সাসা দিয়ে প্রয়োজনীয় গোলাগুল নিজেরাই 
বানিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল; আজ কিন্তু প্রাত ধাঁচের বন্দুকের জন্য আছে আলাদা ঢং-এর 
কার্তৃজের ব্যবস্থা আর তাদের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে মিল হল শুধ একটি জায়গাতেই, অর্থাৎ 
সব কশটই হল বৃহৎ 'শজ্পজাত জটিল সামগ্রী, যাদের হঠাৎ বসে €5% €6710016) 
তৈরী করা অসন্তব __ ফলে উপযোগী গোলাগ্াল না পাওয়া পর্যন্ত আধিকাংশ বন্দৃকই 
অকেজো । আর সর্বশেষে, ১৮৪৮ থেকে বড় বড় শহরগুলির সদ্য গড়ে তোলা 
পাড়াগ্যালতে লম্বা, সোজা ও চওড়া সড়ক ফাঁদা হয়েছে, যেন নতুন ধাঁচের কামান বন্দৃক 
চালানোর পুরোদস্তুর সুবিধার জন্যই । নেহাৎ উন্মাদ নাহলে কোন বিপ্লবীই নিশ্চয় 
নিজ থেকে বানের উত্তর বা পূর্বের নয়া শ্রীমক অণ্টলগিকে ব্যারকেডের লঁড়াই-এর 
জন্য বেছে নেবে না। 

এর মানে কি এই যে রাস্তার লড়াই-এর আর কোন ভূমিকা ভাঁবষ্যতে থাকবে না? 
[নিশ্চয়ই তা নয়। এর অর্থ শুধু এই যে ১৮৪৮ থেকে অবস্থাটা বেসামরিক সংগ্রামীদের 
পক্ষে ঢের বেশি প্রাতিকুল ও সৈন্যবাহিনণীর পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে । 
এই অসুবিধাজনক অবস্থা অন্যান্য উপায়ে পাঁরপূরণ করতে পারলেই শুধু ভাঁবষ্যতে 
রাস্তার লড়াই জয়যুক্ত হবে। সুতরাং বরাট কোন 'বপ্লবে পরবতাঁ পর্যায়ের তুলনায় 


১২৬ কার্ল মার্কস 


সূচনার দিকে এটা খুব কমই ঘটবে আর সে লড়াইও চালাতে হবে অনেক বেশী শাক্তর 
সাহায্যে। অবশ্য সমগ্র মহান ফরাসন বিপ্লবে বা ১৮৭০ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ও ৩১শে 
অক্লোবর তাঁরখের* মতন তারা সে ক্ষেত্রে 'নিক্ক্ুয় ব্যারকেড কৌশলের চাইতে সরাসারি 
আক্রমণটাই বেশি পছন্দ করবেই। 

পাঠক কি এখন ধরতে পারছেন কেন কর্তৃপক্ষ আমাদের 'নাশচতভাবেই সেখানে 
ঠেলে দিতে চান যেখানে গুলি চলছেংও তলোয়ার ঘূবছে* যেখানে আগে থেকেই 
পরাজয় অবধারিত বলে আমরা জানি সেই রাস্তার লড়াই-এ বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে পড়ছি 
না বলে কেন তাঁরা আমাদের কাপুরূষতার অপবাদ রটান 2 আমরা যাতে একবারাট 
কামানের খোরাকের ভূমিকা গ্রহণ কারি তার জন্য উৎসাহভরে কেন তাঁরা অত পণড়াপশীড় 
করেন 2 

ভদ্রুলোকরা খামোখাই, বৈমালুম খামোখাই মিনাতি করছেন, দ্বন্দাহবান জানাচ্ছেন। 
আমরা অত 'নর্বোধ নই। আগামী যুদ্ধে তাঁদের শত্রুপক্ষের কাছেও তাহলে এ দাঁব 
তাঁরা জানাতে পারেন যে, শব্নুকে 'ফ্রিংস** বুড়োর মতো লাইনে লাইনে বাঁহনী সাজানোর 
নক্সা অনূসারে অথবা ভাগ্রাম ও ওয়াটারল্‌র*** মতন গোটাগুটি এক একটা ডিবিসন 
সার বেধে লড়াই চালাতে হবে _ আর তাও আবার চকমকি বন্দুক হাতে । জাতিতে 
জাতিতে যুদ্ধের ক্ষেত্রে যাঁদ অবস্থান্তর ঘটে থাকে তবে শ্রেণী-সংগ্রামের ব্যাপারেও তা 
কম সত্য নয়। চকিত আব্রমণের, অচেতন জনতার শীর্ষে সচেতন একটা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু 
নৈতৃত্বে পারচালিত বিপ্লবের দিন শেষ হয়ে গেছে । সমাজ সংগঠনের পাঁরপূর্ণ রূপান্তরই 
যেখানে প্রশন সেখানে জনসাধারণকে নিজেদেরই তার মধ্যে সামিল হতে হবে, আগেই 
তাদের উপলান্ধ করে নিতে হবে প্রশ্নটা ক, কায়মনোবাক্যে কসের জন্য তারা নামছে। 
গত পণ্চাশ বছরের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ যাতে 
যথাকর্তব্য বুঝতে পারে তার জন্য দীর্ঘাদন ধরে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করা দবকার 
আর ঠিক সেই কাজই আমরা এখন চালাচ্ছি, এতটা সার্থকভাবেই চালাচ্ছ যে তার ফলে 
শনুপক্ষ হতাশ হয়ে উঠছে। 

পুরানো প্ণকৌশল যে পাল্টাতেই হবে -- একথা লাটন দেশগ্ীলতেও ভ্রুমশই 
উপলান্ধ করা হচ্ছে। সবই ভোটাধিকারের সুযোগ গ্রহণের, আমাদের কাছে উন্মুক্ত 


* ১৮৭০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর লুই বোনাপার্টের সবকার উচ্ছেদ ও প্রজাতল্ম ঘোঁষত হয 
আর এই ধছরের ৩১শে অক্টোবর 'জাতীয় প্রাতিরক্ষার, সবকারের বিরুদ্ধে ব্লাজ্কপন্থীরা সশস্ত্র 
বিদ্রোহের একটা ব্যর্থ চেষ্টা কবে। -_ সম্পাঃ 

** প্রাশিয়ার রাজা, দ্বিতীষ 'ফ্রুদীরখ (১৭৪০-৮৬)। _- সম্পাঃ 

*** ভাগ্রাম (১৮০৯) আর ওয়াটারলু (১৮১৫) __ নেপোঁলয়নীয় যুদ্ধাবগ্রহের ছাট বৃহত্তম 

| -_ সম্পাঃ 
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সব কট পদ দখলের জার্মান দণ্টান্তঁট অনুসৃত হয়েছে; সর্বত্রই অপ্রস্তুত অবস্থায় 
আক্রমণ চালনার ব্যাপারটা 'পছ্‌ হটে গেছে। ফ্রান্স, যেখানে একশ বছরেরও বৌঁশাঁদন 
ধরে বিপ্লবের পর বিপ্লবের ফলে জাম নড়বড়ে হয়েছে, যেখানে এমন কোন পার্ট নেই 
যে চক্রান্ত ও সশস্ত্র অভ্যুঙ্থান এবং অন্যান্য সমস্ত রকম বিপ্লবী কর্মকান্ডের অংশীদার 
হয়ান; ফ্রান্স, যেখানে এ সবের ফলে সরকার মোটেই সৈন্যবাহনী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত 
নয় ও সাধারণভাবে জার্মীনর তুলনায় যেখানে অভ্যুঙ্থানী কুদেমেন-এর অবস্থা অনেক 
বেশী অনুকূল -- এমন কি সেই ফ্রান্সেও সমাজতন্ত্রীরা উত্তরোত্তর এ কথা উপলান্ধ 
করছে যে যতাঁদন পর্যন্ত না তারা আগে বিপুল জনসাধারণকে অর্থাৎ এক্ষেত্রে কষকদের 
দলে টানতে পারছে ততাঁদন তাদের পক্ষে স্থায়ী জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। 
ধরেসুস্ছে প্রচারকার্য ও পার্লামেন্টের মধ্যে কাজকর্ম সেখানেও পার্টর আশু কর্তব্য 
[হসাবে স্বীকাতিলাভ করেছে। সাফল্যের অভাব ঘটোন। শুধু যে বহুসংখ্যক পৌর 
পাঁরষদেই জয়লাভ 'করা গেছে তাই নয়, শাসন পাঁরষদের কক্ষে (009200679) পণ্াশ 
মল্লিসভা ও একজন রাম্ট্রপাতির। বেলাজয়মে শ্রামক শ্রেণী গত বছর জোর করে 
ভোটাধিকারের স্বীকতি আদায় করে এবং নির্বাচক এলাকাগুলির এক-চতুর্থাংশে তারা 
জয়লাভ করেছে। সুইজারল্যান্ড, ইতালি, ডেনমার্ক _- এমন কি বুলগেরিয়া ও 
রুমানয়াতেও পার্লামেন্টে প্রাতানাধত্ব করছে সমাজতন্তরীরা। আস্ট্য়াতে সব পাঁটই 
স্বীকার করে যে, রাইখস্ত্রাট 0২61০1)5720 আমাদের প্রবেশ আর ঠেকানো যাবে না। 
প্রবেশ যে আমরা করব এটা সুনিশ্চিত, যা নিয়ে এখনো কথা উঠতে পারে সেই প্রশ্নটি 
হল শুধু -_ কোন দরজা দিয়ে? রাশিয়াতে পর্যন্ত, তরুণ নিকোলাস যে জাতীয় 
পারষদকে রুখবার বৃথা চেম্টা করছেন সেই বখ্যাত জেমাঁস্ক সবর-এর (2927915 
501১0) আঁধবেশন যখন হবে তখন সেখানেও যে আমাদের প্রাতিনধিরা থাকবে, এ 
ভরসা আমরা নিঃসন্দেহ করতে পাঁর। 

অবশ্য এর ফলে আমাদের বিদেশী কমরেডরা মোটেই তাঁদের বিপ্লবের আধিকারটা 
ছেড়ে দিচ্ছেন না। শেষ পর্যস্ত, বিপ্লবের আধিকারই হল একমান্র প্রকৃত “এীতহাসিক 
অধিকার', যে একাটমান্র আঁধকারের উপরেই বিনা ব্যতিক্রমে সব কট আধুনিক রাম্টর 
খাড়া হয়ে রয়েছে -_ এমন কি মেক্লেনবুর্গ পর্যন্ত, যেখানকার আভজাত "বিপ্লব 
১৭৫৫ সালে সমাপ্ত হয়োছল সামস্ততন্লের যে গৌরবোজ্জ্বল সনদ আজও কার্যকর 
সেই পারুষান্দক্রমিক বন্দোবস্ত” (42061819101) দিয়ে। সাধারণ চেতনায় 
বিপ্লবের আধকার এতই অসংশাঁয়তর্পে স্বীকৃত যে জেনারেল ফন বগ-স্লাভাস্কি তাঁর 
কাইজারের জন্য যে কুদেতার আঁধকার দাঁব করেন সেটাও এই জনাপ্রয় আঁধকার থেকেই 


উদ্ভূত। 


১২৮ কার্ল মার্কস 


তবু অন্য দেশে যাই হোক না কেন জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির একটা 'বাশিষ্ট 
অবস্থান আছে ও সেইসঙ্গে অন্তত আশু ভাঁবষ্যতে তার বিশেষ কর্তব্যও রয়েছে। যে 
নয় এমন যেসব তরুণদল ও নারীরা তাদের পিছনে দাঁড়ায় _- এরাই হল আন্তজাতিক 
প্রলেতারিয়েত বাহনীর সব থেকে সংখ্যাধিক, সব চাইতে সংহত জনসমাষ্ট, তার চূড়ান্ত 
“সংঘাতশাক্ত” (91001. 101০6)1 এই জনসমান্ট ইতিমধ্যেই মোট যে ভোট পড়ে তার 
এক-চতুর্থাংশের বেশী যোগাচ্ছে আর রাইখস্টাগের উপানর্বাচন, বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্র 
পাঁরষদ নির্বাচন, পৌর পাঁরষদ ও পেশাগত আদালত নির্বাচনগ্ঁল থেকে দেখা যাচ্ছে 
যে, এ জনসমষ্টি ক্রমাগত বেড়েই চলছে । এর ন্রমবাদ্ধ ঘটছে নৈসার্গক প্রাক্রয়ার মতোই 
স্বতঃস্ফূর্ত, আঁবচল, দার্নবার ও সেইসঙ্গে তেমান প্রশাস্তভাবে। তার বিরদ্ধে সমস্ত 
সরকারা হস্তক্ষেপ শাক্তহীন প্রমাঁণত হয়েছে। এমন কি আজই আমরা সাড়ে বাইশ 
লক্ষ ভোটদাতার ভরসা করতে পাঁর। এইভাবে যাঁদ চলে তবে এই শতকের শেষাশোঁষ 
আমরা সমাজের মধ্যস্তরের আধকাংশকেই, পোঁট বুর্জোয়া ও ক্ষুদে কষকদের আমাদের 
পক্ষে টেনে আনব এবং দেশের এমন নির্ধারক শাক্ত হয়ে দাঁড়াব যার সামনে অন্য সব 
শীক্তকেই, স্বেচ্ছায় বা আনচ্ছায়, নাতস্বীকার করতে হবে। এই ক্রমবাদ্ধর ধারাকে 
অব্যাহত রাখা যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আপন তাঁগদেই চলাঁত সরকারী ব্যবস্থার 
আয়ত্তাতীত হয়ে পড়ছে, দনের পর দন ক্রমবর্ধমান এই সংঘাতশাক্তকে আগুবাড় 
সংঘাতে ক্ষয় না করা, বরণ চূড়ান্ত দনটা পর্যস্ত তাকে অক্ষু্ন রাখা _ এই হল আমাদের 
প্রধান কর্তব্য। আর জার্মানতে সমাজতন্ত্র সংগ্রামী শক্তির আবচল অগ্রগতি সামায়ক- 
ভাবে রোধ করার, এমন 'কি কিছ্বাদনের মতন তাকে পশ্চাদপসরণ করানোর শুধু 
একটিমান্র পথ আছে -_ সৈন্যবাহিননর সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ, ১৮৭১ সালের প্যারিসের 
মতন রক্তপাত । শেষ পর্যন্ত তাও কাটিয়ে ওঠা যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষের পার্টকে গুল 
চালিয়ে নিঃশেষ করা ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত ম্যাগাঁজন রাইফেলের পক্ষেও 
সাধ্যাতীত। তবে তাতে স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হবে, হয়ত সংকট মূহূর্তে সংঘাতশক্তির 
হাঁদশ মিলবে না, চূড়ান্ত সংগ্রাম 'পাঁছয়ে যাবে, দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দাঁড়াবে, এবং গুরুতর 
আত্মদানে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। 

বিশ্ব ইতিহাসের পরিহাসে সবাকছুরই ওলটপালট হয়ে যায়। পবপ্লবী ও 
'উচ্ছেদকার আমরা বেআইনী কর্মপদ্ধাত ও উচ্ছেদ প্রচেম্টার চাইতে অনেক বেশি 
বাড়াঁছ বৈধ পল্থায়। যারা 'নজেদের শৃঙ্খলার পার্ট বলে আভাহত করে তারা মারা 
পড়ছে স্বরাঁচত বৈধ অবস্থাতেই । আঁদলোঁ বারো-র সঙ্গে সুর 'মাঁলয়ে তারা নৈরাশ্যে 
চে্চাচ্ছে: (2 16801166 78085 £8৪ - বৈধতাই আমাদের মরণ; অথচ সেই বৈধতার 
আমলেই আমাদের মাংসপেশণ শক্ত হয়ে উঠছে, কপোল রঙিন হচ্ছে, দেখাচ্ছে ষেন আমরা 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১২৯ 


অনস্তজীবনের আঁধকারী। আর আমরা যাঁদ ওদের খুঁস করার জন্য রাস্তার লড়াই-এ 
জড়িয়ে পড়ার মতন পাগলামি না কার, তবে শেষ পর্যন্ত ওদের পক্ষে এই মারাত্মক 
বৈধতাটাকে নিজের থেকেই ভেঙে ফেলা ছাড়া গত্যস্তর থাকবে না। 

ইতিমধ্যে ওরা উচ্ছেদ প্রচেষ্টার 'ীবরুদ্ধে নয়া কানুন বানাচ্ছে। আবার ওলটপালট 
হয়ে যাচ্ছে সবকিছুই । আজকের দিনের এই উৎকট উচ্ছে্র-বিরোধীরা, এরা নিজেরাই 
ি গতাঁদনের উচ্ছেদকারী নয়? ১৮৬৬ সালের গৃহযুদ্ধ বুঝি আমরাই বাঁধয়োছলাম ? 
আমরাই কি হানোভারের রাজা, হেসের ইলেক্র ও নাসাউ-এর ভডিউককে তাঁদের 
বংশানুক্রীমক বৈধ রাজ্য থেকে তাঁড়য়ে দখল করেছিলাম উত্তরাধকার সূত্রে প্রাপ্ত এ 
সব রাজ্যকে 2 আর ঈশ্বরের কৃপায় যারা জার্মান কনফেডারেশন ও তিন তিনাট রাজমূকুটের 
উচ্ছেদ ঘটাল তারাই আজ নালিশ জানাচ্ছে উচ্ছেদের বিরদ্ধে! 0515 1976 
0৮702001195 ৫০ 390:10716 %6797%955* উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বিসমাকভিক্তদের তজন 
কে সইবে? 

তব্দ, ওরা উচ্ছেদাবরোধী আইনই পাশ করুক, আরও জঘন্য করে তুল্‌ক সে 
কানুনকে, সমস্ত দন্ডবিধিটাকেই না হয় রবারে পারণত করূক, তবু এত করেও আপন 
অক্ষমতার নতুন প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই ওদের কপালে জুটবে না। যাঁদ সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাঁসকে ওরা মোক্ষম ঘা দিতে চায়, তবে এ ছাড়াও ওদের একেবারে অন্য ধরনের 
ব্যবস্থা নিতে হবে। সোশ্যাল-ডেমোল্রাটক দলের উচ্ছেদ আভযান ঠিক এই মুহূর্তে 
আইন মেনে চলেই বেশ ভালো আছে, এ উচ্ছেদের ওরা সামাল দিতে পারে শুধু শৃঙ্খলা 
পার্টদের তরফ থেকে উচ্ছেদ চালিয়েই, আইন না ভেঙে সে উচ্ছেদ অবশ্য সম্ভব না। 
প্রাশয়ার আমলাতান্তিক হের র্যেসলার ও প্রাশিয়ার জেনারেল হের ফন বগুস্লাভাঁস্কই 
ওদের নিশানা 'দচ্ছেন একটিমাত্র সম্ভাব্য পথের যার মারফৎ এখনও নাগাল পাওয়া যায় 
শ্রমিকদের, যারা সোজাসুজি অস্বীকার করছে রাস্তার লড়াই-এ প্রলুব্ধ হতে। 
সংবিধানভঙ্গ, একনায়কত্ব, স্বৈরতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন, 79815 ৮০1%7০5 5210727720. 123015% 
সুতরাং মহাশয়গণ, সাহসে ভর করুন; আধাআধ ব্যবস্থায় এখানে কুলবে না; পুরো 
পথই এখানে পাঁড় দিতে হবে! 

[কম্তু এও ভুলবেন না যে, সব ছোট রাষ্ট্র ও সাধারণভাবে সমস্ত আধানক রাষ্ট্রের 
মতোই জার্মান সাম্রাজ্যও এক চুক্তির ফল, প্রথমত রাজাদের পরস্পরের ভিতরে চুক্তি ও 
দ্বিতীয়ত রাজাদের সঙ্গে জনসাধারণের চুক্তি। এক পক্ষ যাঁদ চুক্তি ভাঙে তবে গোটা 
চুঁক্তই খতম হয়ে যায়; অন্য পক্ষেরও তখন আর বাধ্যবাধকতা থাকে না -- ১৮৬৬ সালে 


* গ্রাকাস-রা রাখীদ্রোহ সম্পর্কে নালিশ জানাবে _: এ কার সহ্য হবে? __ সম্পাঃ 
** রাজাভিলাষই চূড়াস্ত আইন ! _- সম্পাঃ 


১৩০ কার্ল মার্কস 
অমন চমৎকারভাবে তা আমাদের দেখিয়েছিলেন বিসমার্ক। সৃতরাং আপনারা যাঁদ 
রাইখ-এর সংবিধান ভাঙেন তবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর পথও খোলা, সেও যা খুশী 
করতে পারবে আপনাদের সম্পর্কে। অবশ্য সে তখন কী করবে নিশ্চয় আজই তা ফস 
করে বলে ফেলবে না। 

আজ প্রায় ঠিক ষোল শতাব্দী হতে চলল রোমান সাম্রাজ্যেও এক বিপজ্জনক 
উচ্ছেদপন্থী দল এইরকম তৎপর হয়ে উঠোছল। ধর্ম ও রাম্ট্রের সমস্ত বনিয়াদকেই তা 
নড়বড়ে করে 'দিয়োছিল; সম্রাটের ইচ্ছাই যে চূড়ান্ত আইন এ কথা সে সোজাসুজি 
অস্বীকার করে। তার 'পতৃভূীম ছিল না, সে ছিল আন্তজ্শাতক; গল থেকে এঁশয়া 
পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সমস্ত দেশে, এবং সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরেও প্রসার লাভ করে এই 
দল। বহুকাল ধরে সংগোপনে প্রচ্ছন্নভাবে সে রাজদ্রোহকর কার্যকলাপ চালায়; অবশেষে 
বেশ 'িছাাদন ধরে খোলাখুলি আত্মপ্রকাশ করার মতন শাক্তও সে নিজের মধ্যে 
উপলান্ধ করল। এই যে উচ্ছেদপন্থী দলাট খষ্টান নামে পাঁরাঁচিত ছিল, তার জোরাল 
প্রীতাঁনাধত্ব দেখা গেল সৈন্যবাহনীর ভিতরেও -_ গোটাগঁটি এক একটা বাহনীই ছিল 
খঙ্টান। পোত্তালকতাবাদী প্রাতিষ্ঠিত ধর্মালয়ের প্রাত সম্মান জানানোর জন্য যখন তাদের 
বালদান অনূজ্ঠানে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন সেই অন্তর্র্পোহী সৈন্যরা 
প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে শরস্ত্রাণে বিশেষ এক প্রতীক চিহ্ন ক্রুশ ধারণ করার স্পর্ধা 
দেখায়। এমন কি তাদের সেনানায়কদের অভ্যস্ত পল্টনী জবরদান্তও 'নম্ফল হয়। 
সম্রাট ডায়োক্লিশিয়ানের সৈন্যবাহিনীতে 'বাধিবদ্ধতা, আজ্ঞানুবার্তিতা ও শৃঙ্খলার হানি 
চলতে থাকবে এ তানি আর নীরব দর্শকের মতন দেখে যেতে পারলেন না। সময় 
থাকতেই 'তীন প্রবল হস্তক্ষেপ করলেন। 'তাঁন চালু করলেন এক সমাজতন্ত্রীবরোধী __ 
মাপ করবেন আম বলতে চেয়োছলাম এক খ্জ্টানাবরোধী __ কানুন। 
উচ্ছেদপল্থদের বৈঠক নিাষদ্ধ হল; তাদের সভাকক্ষ হল বন্ধ অথবা এমন কি চর্ণাবচূর্ণ; 
সাক্সনিতে লাল রুমালের মতো বেআইনী হয়ে গেল নুশ প্রভাতি খন্টান প্রতীক চিহৃ। 
সরকারী পদ গ্রহণের পক্ষে খম্টানরা অযোগ্য ঘোষিত হল, এমন ক সৈন্যদলে নিচু 
আফসার (০০190:915) পর্যন্ত তাদের হতে দেওয়া হল না। হের ফন ক্যেলারের 
উচ্ছেদাবরোধাী 'বিলে* 'ব্যাক্তর মর্যাদা, বিষয়ে সুশাক্ষত যে ধরনের বিচারকদের আস্ততব 
ধরে নেওয়া হয়েছে, এ সময়ে তেমন বিচারক না থাকাতে খম্টানদের পক্ষে আদালতে 
বিচার প্রার্থনা সরাসাঁর নাঁষদ্ধ হয়ে গেল। এমন জরুরী আইনও কিন্তু নিম্ফষল হয়। 
খুল্টানেরা ঘৃণাভরে দেওয়াল থেকে তার ঘোষণা ছিখ্ড়ে ফেলে দেয়, এমন কি তারা 


* ১৮১৪ সালের &ই ডিসেম্বর রাইখস্টাগে উপস্থাপিত ও ১৮৯৫ সালে ১১ই মে প্রত্যাখ্যাত 
সমাজতন্্বিরোধী এক নতুন আইনের খসড়া। -_ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৩১ 


১ 


নাইকো মাঁডয়ায় সম্লাটের পরোয়া না করেই তাঁর প্রাসাদটি পাাঁড়য়ে ফেলোৌছল বলে মনে 
করা হয়। সম্রাট 'তখন আমাদের অব্দের ৩০৩ সালে খৃষ্টানদের উপর প্রবল নির্যাতন 
চালিয়ে এর প্রাতিশোধ নিলেন। এ ধরনের ঘটনার সেই শেষ। আর এটা এতই ফলপ্রসূ 
হয়েছিল যে সতেরো বছর পরে গোটা সৈন্যবাহনীর বিপুল আঁধকাংশই হয়ে দাঁড়াল 
খৃষ্টান আর গোটা রোমান, সাম্রাজ্যের পরবতাঁ স্বৈরশাসক কনস্টানটাইন _ পুরোহতরা 
যাকে মহান নাম দেন -- তিনি খল্টধর্মকেই ঘোষণা করলেন রাম্দ্রধর্ম হিসাবে। 


লন্ডন, ৬ই মার্চ, ১৮৯৫ এঙ্ষেলসের মূল রচনার যে মুদ্ুণ ফলকগীল 
এক্গেলস কর্তৃক লিখিত পাওয়া যায় তদনূযায়ী প্রকাশিত 


মাক্সের ফ্রাচ্সে শ্রেণী-সংগ্রাম, ১৮৪৮ থেকে জার্মান থেকে অনাদিত ইংরেজীর ভাযাস্তর 


১৮৫০ বইয়ের ১৮৯৫ সালে বার্লনের এক 
স্বতম্ম সংস্করণে সধক্ষপ্ত আকারে প্রকাশিত 





ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ 


কয়েকটিমান্র অধ্যায় বাদে, ১৮৪৮ থেকে ১৮৪৯ পর্যন্ত বিপ্লবের ইতিহাসের প্রাতাট 
গুরুতর অংশের শিরোনামা হচ্ছে বিপ্লবের পরাজয় ! 

এইসব পরাজয়ে যার পতন হল তা কিন্তু বিপ্লব নয়। পতন হয়োছিল প্রাকীবিপ্লবী 
চিরাচরিত লেজড়গ্ীলর, যাদের উত্ভব সেই সামাজিক সম্পকাদ থেকে যা তখনও 
পর্যন্ত তার শ্রেণীসংঘাতের পর্যায়ে এসে পেশছয়াঁন -_ ব্যক্তি, বিভ্রম, প্রত্যয়, পাঁরকল্পনা, 
যে সবের হাত থেকে ফেব্রুয়ার বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত বিপ্লবী দল মুক্ত ছিল না, যাব 
থেকে মুক্ত লাভ সম্ভব ফেব্রুয়ারির বিজয়ের ফলে নয়, একমান্র উপযূপাঁর কয়েকাঁট 
পরাজয়ের মারফংই। 

এক কথায় বিপ্লবের অগ্রগাত হল, বিপ্লব এগিয়ে গেল তার আশু 'বিয়োগাত্মক 
প্রহসনের কীর্তি দিয়ে নয়, বরণ এক শাক্তশালন এঁক্যবদ্ধ প্রাতিবিপ্রব সৃঁষ্টর ফলে, 
এমন এক প্রাতিদ্বন্দীর উদ্ভব ঘাঁটয়ে, একমান্র যার সঙ্গে সংগ্রাম করেই উচ্ছ্দেব্রতী দল 
মৃপারণত হল প্রকৃত বিপ্লবী পার্টিতে। 

এ কথা প্রমাণ করাই হবে পরবতাঁ পৃজ্ঠাগলির কাজ। 


১ 
জুন, ১৮৪৮-এর* পরাজয় 


জুলাই বিপ্লবের পর উদারপন্থী ব্যাগ্মালক লাঁফিং ষখন তাঁর সঙ্গী ডিউক অফ 
আলি/য়ান্সকে** এগয়ে দিয়েছিলেন বিজয়োল্লাসে 110621 ৫০ ৮1115-এ*** তখন তাঁর 


* প্রথম, "দ্বতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের 'শরোনামা মার্কস স্বযং ১৮৫০ সালে বর্তমান গ্রন্থের 
যে মূল পাঠ প্রকাশ করেছিলেন তদনৃষায় দেওয়া হল। এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাঁদত ১৮১৫ সালের 
সংস্করণে অধ্যাযের শিরোনামাগুঁল পাঁরবার্তত হয়। _- সম্পাঃ 

** [ডিউক অফ আয়ান্স: লুই ফিলিপ, 'খিনি ফ্রান্সের রাজা হন। -_ সম্পাঃ 

+++ 17091 29 ৮1119: টাউন হল, অস্থায়ী সরকারের পশঠ। _ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণ-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৩৩ 


মুখ থেকে বোরয়ে আসে এই কথাগ্াল: "এখন থেকে শুর হবে ব্যাঙ্কমালকদের 
রাজত্ব'। লাঁফৎ বিপ্লবের গুপ্ত রহস্যটাই উন্ঘাঁটিত করে দেন। 

লুই ফিলিপের বাজত্বে ফবাসী বুর্জোয়ারা শাসন চালায়ান, চাঁলয়োছল তাদের 
একটি শাখা -_ ব্যাঙ্কে কর্তা, ফাটকাবাজারের রাজারাজড়া, রেলপথের রাঘব বোয়াল, 
কয়লা আর লোহার খাঁন ও বনজঙ্গলের মালিক, আর তাদের সঙ্গে জাঁড়ত ভূস্বামীদের 
একাট অংশ অর্থাৎ তথাকাঁথত 'ফিনান্স আভজাতবর্গ। এরাই সিংহাসন দখল করোঁছল, 
প্রাতিনাধ পাঁরষদে এরাই আইনের হুকুমজার করত, আর মন্তিসভার দপ্তর থেকে 
তামাক আঁফসের চাকুরিটা পর্যন্ত সরকারী পদের ভাগবণটোয়ারাও করত এরাই। 

খাঁটি শিল্প বুর্জোয়ারা সরকারীভাবে বিরোধী পক্ষেরই অঙ্গ হয়ে রইল, অর্থাৎ 
প্রাতীনাধ পাঁরষদে তাদের প্রাতানাধত্ব ছিল শুধু সংখ্যালঘু দল হিসাবেই । ফনাল্স 
আঁভজাতবর্গের স্বেচ্ছাচার একাঁদকে যতই নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে, এবং অন্যাদকে রক্তগঙ্গায় 
[নমাজ্জত ১৮৩২, ১৮৩৪ ও ১৮৩৯ সালের বিদ্রোহগ্ীলর পবে এরা শ্রামক শ্রেণীর 
উপরে নিজস্ব আধিপত্য যতই সপ্রাতষ্ঠিত বলে কল্পনা করতে থাকে, ততই এদের 
সরকার বিরোধিতা আরও জোবালোভাবে পাঁরস্ফুট হতে লাগল। রূয়ে*র কারখানা 
মালিক এবং সংঁবধান সভা (০0205010861)0 4১55810015) ও জাতীয় বধান সভা 
(.92151906 1900181 4১552102015) উভয়তঃই বুর্জোয়া প্রাতিক্রিয়ার সবচেয়ে 
উদগ্র বাহন, গ্রাঁদাঁ ছিলেন প্রাতীনাধ পারষদে (01021001061 01 798004919) 'গিজোর 
সব থেকে প্রচণ্ড 'িববোধী। পরবতাঁকালে ফরাসী প্রাতবিপ্রবের গিজো হিসাবে 
খ্যাতিলাভের ব্যর্থ প্রয়াসের জন্য সুপাঁরাচত লে ফশে লুই 'ফালপের আঁন্তমপর্বে 
শিল্পের তরফ থেকে ফাটকাবাঁজ ও তার অনুগামী সরকারের বিরুদ্ধেই মসীযুদ্ধ 
চালান। বোর্দো শহর ও সমগ্র মদ্যোংপাদক ফ্রান্সের নামে শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন চালান বাস্তিয়া। 

সব স্তরের পেটি বুর্জোয়া আর কৃষকেরাও অবশ্য রাজনোৌতক ক্ষমতা থেকে 
পুরোপুরি বা্চত থেকে গেল। সর্বশেষে, বাধসম্মত বরোধী পক্ষে, অথবা 1709))5 
168০!'দের* একেবারে বাইরে থাকল উপরোক্ত শ্রেণীগ্ালর মতাদর্শগত প্রাতানাঁধ 
ও মুখপান্ররা, তাদের পণ্ডিত, আইনাঁবশারদ, চিকিৎসক প্রভৃতি, এককথায় তাদের 
তথাকাঁথত গুণী ব্যাক্তরা। 

জুলাই রাজতল্ম তার আর্ক অনটনের দরুন প্রথম থেকেই বড় বুর্জোয়াদের 
উপরে নির্ভরশীল ছিল, আর বড় বুর্জোয়া মুখাপেক্ষিতাই হল তার ক্রমবর্ধমান আর্ক 
অনটনের অফুরম্ত উৎস। রাম্ট্রশাসন-র্যবস্থাকে জাতীয় উৎপাদন স্বার্থের অনুবতাঁ করে 


* ভোটাধকারণ। _ সম্পাঃ 


১৩৪ কার্ল মার্কস 


তোলা বাজেটের সমতারক্ষা ছাড়া, রাষ্ট্রের ব্যয় ও তার আয়ের মধ্যে ভারসাম্য প্রাতষ্ঠা 
ছাড়া অসন্তব ছিল। 'কস্তু সেই সমতারক্ষা কী করে সম্ভব হবে রাস্ট্রের খরচ সীমাবদ্ধ 
না করে, অর্থাৎ যে সব স্বার্থ ছিল শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে খাঁটর মতন তাদের এখাঁতিয়ারে 
হাত না দিয়ে, এবং কর-ব্যবস্থার পৃনর্ব্টন না করে, অর্থাৎ ট্যাক্সের বোঝার একটা 
বড়ো অংশ বড় বুজোয়াদেরই কাঁধে না চাপিয়ে ? 

অপরপক্ষে বুর্জোয়াদের যে অংশাঁট পাঁরষদ দুটি মারফং শাসন চালাত ও আইন 
প্রণয়ন করত তার প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল রাস্ট্রের ধণগ্রস্ততায়। সরকারী ঘাটাতিই ছিল তার 
ফাটকাবাজির প্রধান ক্ষেত্র ও সমাদ্ধিসাধনের মূল উৎস। বৎসরান্তে নতুন এক ঘাটাতি। 
চার পাঁচ বছর পর পর নতুন এক খণ। আর নতুন খণমান্রই ফিনান্স আঁভজাতদের 
আভনব সুযোগ যোগাত রাষ্ট্রকে ঠকাবার, এ রাষ্ট্রকে কৃত্রিম পন্থায় ঠেলে রাখা হত 
দেউলিয়াপনার সামানায়, সব থেকে প্রাতকুল অবস্থাতেই একে ফয়সালা করতে হত 
ব্যা্কমালিকদের সঙ্গে। প্রতিটি নয়া খণই এনে দত আরো একটা সুযোগ, যে সাধারণ 
লোকেরা সরকারী কাগজে তাদের পাঁজ নিয়োগ করত, ফাটকাবাজারী কারচুপি মারফৎ 
তাদেরও লুণ্ঠনের সুযোগ, সে সব কারচুপির রহস্যের ভিতরে প্রবেশাধিকার ছিল 
সরকার ও পাঁরষদের সংখ্যাধক দলের। সাধারণভাবে, সরকারী ক্লোডটের আস্থির 
চারত্রের দরুন এবং সরকারী গোপন তথ্যাঁদ আয়ন্তে রাখার ফলে ব্যাঙ্কমালিক আর 
পারষদদূঁটি ও রাজ সিংহাসনে আঁধাষ্ঠত তাদের সহযোগীদের পক্ষে সরকারী 
সাকডীরটির দর হঠাং অস্বাভাঁবক ওঠানো নামানো সম্ভব ছিল সব সময়েই; এর 
অবধারিত পাঁরণাঁত দাঁড়াত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রতম পঃজপ্পাতর সর্বনাশ ও বড় বড় 
অংশটির প্রত্যক্ষ স্বার্থ জাঁড়ত ছিল বলেই লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষ ক'বছরের 
জরুরী সরকারী খরচ কেন যে নেপোলিয়নের সময়কার জরুর্ণী সরকারাঁ খরচের দ্বিগৃণের 
মান্লাও অনেকখানি ছাপিয়ে গিয়েছিল তা স্পম্ট বোঝা যায়, ফ্রান্সের মোট গড়পড়তা 
বাংসারক রপ্তানী যেখানে কদাঁচং ৭৫ কোট ফ্রাঁর কোঠায় উঠত, সেখানে এ খরচ 
পেশছাল বাস্তাবক পক্ষে বছরে প্রায় ৪০ কোট ফ্রাঁতে। তার উপরে, এইভাবে যে বিপুল 
টাকা সরকারের হাত 'দিয়ে যেত, তাতে মাল সরবরাহের জযয়াচু'রি কন্ট্রাক্টের, ঘুষ, তহাঁবল 
তছর্‌প ও সবরকমের অপকর্মের সুযোগ হত । খণের ব্যাপারে রাষ্ট্রকে প্রতারণা করা হত 
খুচরো দফায়। পারদ ও সরকারের িতরকার সম্পকের ক্ষেত্রে যা ঘটত, প্রাতিটি 
সরকারী দপ্তর ও ব্যক্তগত শিল্পোদ্যেগণীদের সম্পকের বেলাতেও তাই পল্লবিত 
হয়ে উঠত। 

সাধারণভাবে সরকারী খরচ ও সরকারী খণের বেলাতেও শাসক শ্রেণী যেমন 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৩৫ 


শূষত তেমনই শোষণ করত রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারেও । পাঁরষদ আসল বোঝাটা 
চাপাত রাম্ট্রের কাঁধে, আর ফাটকাবাজ 'ফনান্স আভজাতদের জন্য ব্যবস্থা করে দিত 
সোনালী ফসলের। মনে পড়ে প্রাতানাধ পাঁরষদের সেই কেলেওকারর কথাটা, যখন 
দৈবন্রমে জানাজানি হয়ে গেল যে জনকয়েক মল্লীসমেত সংখ্যাধিক দলের সব ক'জন 
সদস্যই শেয়ার-মালিক হসাবে ঠিক সেই রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারেই স্বার্থসম্পন্ন 
যেটা আইনপ্রণেতা হিসাবে পরে তারা সম্পন্ন কাঁরয়ে নেয় সরকারী খরচে। 

অপরপক্ষে রাজকোষসংক্রান্ত তুচ্ছতম সংস্কারও বানচাল হয়ে যেত ব্যা্মালিকদের 
প্রভাবের চাপে । যেমন ধরা যাক ডাকবিভাগের সংস্কার । আপাত্ত জানালেন রথসচাইজ্ড। 
যে রাজস্ব থেকে ক্রমবর্ধমান রাম্ট্রধণের সদ গুণতে হবে, রাষ্ট্রকে কি তার সংস্থান 
খর্ব করতে দেওয়া চলতে পারে 2 

জুলাই রাজতন্ন ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদ শোষণের এক জয়েন্ট স্টক কোম্পাঁন 
ছাড়া আর ছুই ছিল না। তার লভ্যাংশ ভাগাভাঁগ হত মল্ত্রীবর্গ, পাঁরষদ সদস্য, 
২,৪০,০০০ ভোটদাতা ও তাদের লেজুড়দের মধ্যে । লুই ফালিপ 'ছলেন এ কোম্পানির 
পারচালক, 'সংহাসনে আঁধিষ্ঠিত রবের মাকের।* এই ব্যবস্থায় ব্যবসা, শিল্প, কাঁষ, 
জাহাজ চলাচল, শিল্প বুর্জোয়াদের স্বার্থ ভ্রমাগত বিপন্ন ও বিড়ম্বিত হতে বাধ্য 
ছিল। জুলাই দিনগ্াীলতে নিজেদের পতাকায় শিল্প বুর্জোয়ারা যে বাণী 'লখে 
নিয়োছল সে হল সস্তায় রাজ্যশাসন £2০৮৮৪7715172176 0 0010 71070176। 

যেহেতু ফিনান্স আভজাতরাই বানাত আইন, রাম্ট্রশাসনের নায়কতা করত, প্রভুত্ব 
খাটাত সব কশট সংগঠিত সরকারা কর্তৃপক্ষের উপরে, বাস্তব পাঁরাস্থীতর মাধ্যমে ও 
সংবাদপন্র মারফত জনমতের উপরে করত আঁধপত্য, তাই রাজ দরবার থেকে শুরু করে 
০216 73078179** পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্ত চলেছিল একইরকমের বেশ্যাবৃত্তির, 
একই নিললজ্জ জ;ঃয়াচুরির, বড়লোক হওয়ার সেই একই বাঁতিকের, -- বড়লোক হওয়া 
উৎপাদনের ভিতর 'দিয়ে নয়, অন্যদের বর্তমান সম্পদ পকেটস্ছ করে। প্রাত মুহূর্তে 
এমন ক বুর্জোয়া আইনেরই সঙ্গে সংঘাত ঘটিয়ে অস্বাস্থ্যকর ও অসংযত প্রবাত্তর 
এক নিরৎকুশ উদ্দামতা প্রকট হয়ে উঠাছল, বিশেষ করে বুর্জোয়া সমাজের শীর্ষস্থানে _ 
এমন সব ভোগব্যসন যার ভিতরে জুয়ায় জেতা সম্পদ স্বতঃই পরিতৃপ্তি খোঁজে, যেখানে 
আনন্দ পাঁরণত হয় ব্যাভিচারে, যার মধ্যে এসে মিলে যায় টাকা এবং নোংরাম ও 


* রবের মাকের ছিল এক ধরনের ধূর্ত জুয়াচোরের প্রতীক, বিখ্যাত ফরাসী আঁভনেতা ফ্রেদেরিক 
লেমেত্রের সূম্ট ও অনোরে দমিয়ের ব্যঙ্গাচন্রে চিরস্মরণণয়কৃত এক চারন্। জুলাই রাজতল্প্ের আমলে 
[ফনান্স আঁভজাতদের আঁধপত্য 'বষয়ে এক তণব্র গ্নেষ হল এই রবের মাকেরের় চারন্র। __ সম্পাঃ 

+* 0০016 8018779: ফ্রান্সে সন্দেহজনক চাঁরন্রের কাফেগুঁলর এই নাম দেওয়া হত। -- সম্পাঃ 


[১১১১১১১১0১১ 0১১১১১১১১১১ 


রক্তপাত। যেমন ধন আহরণে তেমনই ভোগাঁবলাসে 'ফিনান্ন আঁভজাত্য আসলে বুর্জোয়া 
সমাজের শীর্ষে লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের পুনজন্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। 

ফরাসী বুর্জোয়াদের যে চক্রগুলি শাসক গোচ্ঠীর বাইরে ছল তারা সোরগোল 
তুলল: 'দঃনশীতি'! ১৮৪৭ সালে বুর্জোয়া সমাজের প্রধানতম রঙ্গমণ্ে যখন সেইসব 
দৃশ্যই প্রকাশ্যে অভিনীত হতে লাগল যা লযম্পেনপ্রলেতারিয়েতদের নিয়মিত ঠেলে 
দেয় বেশ্যালয়ে, নিঃস্বাঁনবাস ও উন্মাদাগারে, বিচারকের দরবারে, কারাকক্ষ ও ফাঁসকাঠে, 
তখন জনসাধারণও রব তুলল: ৫ 95 195 £721225 ৮০919৮5 ! & 705 195 
055055£75 !* শল্প বুর্জোয়ারা দেখল তাদের স্বার্থ বিপন্ন; পোঁটি বুর্জোয়ারা 
নৌতক ক্রোধে আবিষ্ট হল; অপমানিত হল জনসাধারণের কজ্পনা; প্যারস শহর 
ছেয়ে গেল 'রথসচাইল্ড রাজবংশ" 'মহাজনরা এই যুগের রাজা" প্রভৃতি নানা পযীস্তকায় 
যার মাধ্যমে ফিনান্দ আভজাতদের শাসন ধক্কৃত ও 'নান্দিত হতে লাগল কমবোশ 
রাঁসকতার সাহায্যে। 

1৩91) 0০981 (0. 8109091** গৌরব ধুয়ে মুনাফা মেলে না! 78 0০150 007694 
2 6০94)04151** যুদ্ধ শতকরা তিন, চার পার্সেন্টের কাগজের দর নাময়ে দেয় 
বু্যজর্**** ঠিকেদারদের ফ্রান্স তার পতাকায় খোঁদিত করেছিল এইসব নীতি। ফ্রান্সের 
পররাষ্ট্রনীতি তাই এখন নিঃশেষ হল পরপর ফরাসী জাতীয় আভমানে ঘা 'দিয়ে। 
আস্ট্য়ার ভিতরে শ্লাকোভ অন্তর্ভাক্তর ফলে যখন পোল্যান্ড ধর্ষণ সমাপ্ত হয় এবং 
সুইজারল্যান্ডে সশ্ডারব;প্ড*) যুদ্ধে গিজো যখন সক্রিয়ভাবে পাঁবন্ন মিতাঁলির পক্ষে 
দাঁড়ান, তখন সে আঁভমানের প্রাতক্রিয়া প্রকাশ পেল আরও তীব্রভাবে। এই নকল 
লড়াইতে সুইস উদারপল্থীদের জয়লাভে ফ্রান্সের বুর্জোয়া বরোধীপক্ষের আত্মমর্যাদা 
বেড়ে গেল; পালের্মোয় রক্তাক্ত গণঅভ্যু্থান অবসাদগ্রস্ত জনসাধারণের উপরে কাজ 
করল তঁড়তাঘাতের মতন এবং জাগিয়ে তুলল তাদের মহান বিপ্লবী স্মৃতি ও আবেগ**)। 


* চোরের সর্দাবেরা নিপাত যাক, ধ্বংস হোক অততায়ীরা ! _ সম্পাঃ 
** গোঁরবেব জন্য কানাকাঁড়ও নয। __ সম্পাঃ 
*** সর্বত্র ও সর্বদাই শান্তি। _- সম্পাঃ 
**** ফ্রান্সের ফাটকাবাজারের নাম ব্যর্জ। __ সম্পাঃ 
*) সন্ডারবৃণ্ড __ অর্থনৌতক দক থেকে পশ্চাদপদ সাতাঁট ক্যা্থালক সুইস ক্যান্টন 'নয়ে একটি 
পৃথক সংঘ। গঠিত হয় ১৮৪৩ সালে সৃইজারল্যাণ্ডে প্রগাঁতশীল বুর্জোষা সংস্কারাদির বিরোধিতা 
এবং গিজ্া ও জেশুইটদের বিশেষ আধিকাব রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে । _- সম্পাঃ 
**) ১৮৪৬ সালের ১১ই নভেস্বর রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবস্থা করে আস্ট্িয়া কর্তৃক ্লাকোভ 
আত্মসাৎ। সুইস সন্ডারবৃন্ড যুদ্ধ: ১৮৪৭ সালের ৪ঠা থেকে ২৮শে নভেম্বর; পালেম্মোতে 
১৮৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারির অভ্যু্থান; জানুয়ারি মাসের শেষে নেপ্ল্‌স্বাসীগণ কর্তৃক এই 
শহরের উপরে গোলাবর্ষণ। (১৮৯১৫ সালের সংস্করণে এঙ্গেলসের টাকা ।) 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৩৭ 


সাধারণ অসন্তোষের বিস্ফোরণ অবশেষে ত্বরান্বিত হল এবং বিদ্রোহের মনোভাব 
পেকে উঠল দ;পট অর্থনৈতিক আন্তজাতিক ঘটনায়। 

১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালের আলূমড়ক ও ফসলের অজল্মা জনসাধারণের ভিতরে 
সাধারণ আলোড়ন বাঁড়য়ে তোলে। ১৮৪৭ সালের আকাল ফ্রান্স তথা ইউরোপীয় 
ভূখণ্ডের অন্যত্ও রক্তাক্ত সংঘর্ষের উদ্রেক করে। ফিনান্স আভজাতদের নিলজ্জ 
বিলাসব্যসনের উল্টোপিঠে জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনের দাবিতে জনতার সংগ্রাম! 
ব্যজাঁসে (845015615) বুভূক্ষু হাঙ্গামাকারাদের প্রাণদণ্ড ; প্যারিসে বিচারশালার হাত 
থেকে রাজপাঁরবার কর্তৃক ভূরিভোজী জুয়াচোরদের (65০07০0০5) উদ্ধার ! 

'দ্বতাঁয় যে মস্ত অর্থনৌতিক ঘটনা বিপ্লবের বিস্ফোরণকে ত্বরান্বিত করে সোট 
হল ইংলণ্ডে এক সাধারণ বাণিজ্য ও শিল্পগত সংকট। ১৮৪৫ সালের শরৎকালেই 
রেলওয়ে শেয়ারের ফাটকাবাজদের পাইকারী বিপর্যয়ে ইতিমধ্যে যার সূচনা, শস্য 
শুল্কের আসন্ন বিলোপের মতো কয়েকটি ঘটনার ফলে ১৮৪৬ সালে যা ঠেকা দেওয়া 
হয়েছিল, অবশেষে ১৮৪৭-এর শরৎংকালে সেই সংকটের 'বস্ফোরণ ঘটল লপ্ডনে 
পাইকারী মাুঁদদের দেউলিয়াপনায়, যার পিছনে িছনেই এল ভূমিব্যা্কগ্ুলির 
দেউলিয়াপনা ও ইংলন্ডের শিল্পপ্রধান জেলাগুলিতে কারখানা বন্ধের পালা । ইউরোপীয় 
মহাদেশের উপরে এই সংকটের প্রাতিক্রিয়া নিঃশেষ হতে না হতেই শুর হল ফেব্রুয়ার 
বপ্লব। 

অর্থনৈতিক মহামারীজনিত শিল্পব্যবসাগত বিপর্যয় আরও অসহ্য করে তুলল 
ফিনান্স অভিজাতদের স্বৈরাচারকে। গোটা ফরাসী দেশ জুড়ে বুর্জোয়া বিরোধাপক্ষ 
ভোজসভাগযালতে (9127565) আন্দোলন চালাতে লাগল নির্বাচন সংস্কারের, যার 
ফলে তারা পাঁরষদে সংখ্যাধক্য লাভ করবে ও উৎখাত হবে ব্যুর্জ মল্লিসভা। এর উপরে 
আবার প্যারিসে শি্পসংকটের বিশেষ এক ফল দাঁড়াল এই যে, বহ্‌ কারখানা মালিক 
ও বড় ব্যবসায়ী তখনকার অবস্থায় বিদেশ বাজারে কারবার চালাতে অপারগ হয়ে 
আভ্যন্তরীণ বাজারেই আশ্রয় নিল। তারা পত্তন করল বড় বড় প্রাতজ্ঠানের যাদের 
প্রাতিযোগিতা চালাওভাবেই সর্বস্বান্ত করল ক্ষুদে মদ (6151575) ও দোকানীদের 
(9০৫%:৪75) 1 তারই ফলে প্যাঁরসে বুর্জোয়াদের এই অংশের মধ্যে অসংখ্য লোক 
দেউালয়া হয়ে গেল, সেজন্যই ফেব্রুয়ার মাসে এদের বিপ্লবী তৎপরতা । দ্বার্থহীন 
ভাষায় সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে গিজো ও পাঁরষদ কা ভাবে সংস্কার প্রস্তাবের জবাব 
দিলেন; কী ভাবে লুই ফিলিপ বারোর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন 
বড় বোশ দোৌর করে; অবস্থা কেমন করে জনসাধারণ ও সৈন্যদলের মধ্যে হাতাহাতি 
সংগ্রামের পর্যায়ে পর্যন্ত পেশছল; জাতীয় রক্ষিবাহনীর (39:00109] 00810) 
'নাক্কিয় আচরণের ফলে সৈন্যবাহিনী কাঁ ভাবে শাক্তহীন হয়ে পড়ল; জুলাই 


০ এপ পপ 


রাজতল্লকে কী ভাবে এক অস্থায়ঁ সরকারের সামনে পথ ছেড়ে দতে হল-- এসবই 
সুবাদত। 

ফেব্রুয়ার মাসের ব্যারিকেড থেকে যে অস্থায়শ সরকার উদ্ভূত হয় স্বভাবতই তার 
সংবন্যাসের ভিতরে প্রাতফাঁলত হল 'বাঁভন্ন সেইসব দল যাদের অংশ ছিল জয়লাভে। 
জুলাই সংহাসনকে যারা একযোগে উল্টে ফেলে অথচ যাদের স্বার্থ পরস্পরাবরোধী 
এমন সব বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপোষরফা ছাড়া তার পক্ষে অন্য কিছু হয়ে ওঠার 
উপায় ছিল না। তার সদস্যদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাধক্য ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর 


প্রাতানাধবৃন্দের। প্রজাতন্দী পোঁট বুর্জোয়াদের প্রাতাঁনাধ রইলেন লেদ্রু-রলাঁ ও 
ফ্লুকোঁ; প্রজাতন্তী, বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে থাকলেন 1207791-এর* লোকেরা; 


রাজবংশভক্ত বিরোধাপক্ষের প্রাতানাধ হলেন ক্রোমও, দন্যুপোঁ দ্য ল'এর প্রভৃতিরা। 
শ্রীমক শ্রেণীর ছিলেন দুজন মাত্র প্রাতীনাধ, লুই ব্রাঁ ও আলবের। সর্বশেষে অস্থায়ী 
সরকারের মধ্যে লামার্তন -_- তা কোন বাস্তব স্বার্থ নয়, কোন 'বাঁশস্ট শ্রেণী নয়; তা 
যেন নিছক ফেব্রুয়ারি বিপ্লব: তার মায়াজাল, তার কবিতা, তার স্বপ্নময় আধেয় ও তার 
বাগভাঙ্গ সমেত যৌথ অভ্যুঙ্থান। এ ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে ফেব্ুয়ার বিপ্লবের এই 
মুখপান্রটি অবাস্থীতি ও মতামতে ছিলেন বুজৌঁয়াদদেরই একজন। 
বিপ্লবী ভূমিকম্পের মুহূর্তে প্যারসে আধিপত্য করে শ্রামকেরা। অস্থায়ী সরকারের 
জীবনের প্রথম কাজ হল উন্মত্ত প্যারস থেকে স্যাস্থ্র ফ্রান্সের কাছে এক আবেদন 
মারফৎ এই সবগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেম্টা। লামার্তন ব্যারিকেড 
সংগ্রামীদের প্রজাতন্ন ঘোষণার আঁধকারে আপাত্ত জানালেন এই যুক্তিতে যে, ফরাসীদের 
সংখ্যাগরিষ্ভ অংশই শুধু এমন "সিদ্ধান্তের আধকারী; তাদের ভোটের জন্য অপেক্ষা 
করতে হবে, প্যারিসের প্রলেতারয়েত যেন জবরদখল মারফৎ তাদের বিজয়কে কলাঁঙ্কত 
না করে। প্রলেতারয়েতের একট মাত্র জবরদখল বুর্জোয়ারা মেনে নিতে প্রস্তুত _ 
লডবার জবরদস্তি 

২৫শে ফেব্রুয়ারির মধ্যাহ্ন পর্যন্ত প্রজাতন্ত্র ঘোঁষত হল না; অথচ মাল্বদপ্তরগুলি 
সবই ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে গেল অস্থায়ী সরকারের বুর্জোয়া মহলে এবং 1০:0701-এর 
সেনাপতি, ব্যাঙ্কমালক ও উকীীলবাবুদের মধ্যে। কিন্ত ১৮৩০ সালের জুলাই-এর 
মতন ধা*্পাবাঁজি আর সহ্য না করতে এবার শ্রমিকেরা ছিল কৃতসংকল্প। ফের লড়াই 
শুরু করে অস্বের জোরে প্রজাতন্দ আদায়ের জন্য প্রস্তুত ছিল তারা । এই বাণী 'নয়ে 


«16 10£10721: ১৮৩০-৫১ সালে প্যারিসে প্রকাশিত এক পান্রকা; এটা ছিল বৃর্জোয়া- 
প্রজাতন্মী দলের মুখপন্র। -_- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৩৯ 


রাস্পাই গেলেন 709! 2 ৮:11৫-এ। প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের নামে তানি অস্থায়ী 
সরকারকে হ7কুম জানালেন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করবার জন্য; জনসাধারণের এই 'নর্দেশ 
দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রাতপালিত না হলে তান ফিরে আসবেন দুই লক্ষ মানুষের 
অগ্রভাগে। নিহতদের দেহ তখনও শীতল হয়ে যায়ান, ব্যারিকেড হয়নি অপসারত, 
শ্রীমকেরা তখনও অস্ত্রত্যাগ করোন, আর তাদের বিরুদ্ধে একমান্র যে শাক্ত তখন প্রয়োগ 
করা যেত তা হল জাতীয় রক্ষিবাহনী। এহেন অবস্থায় অস্থায়ী সরকারের রাস্ট্রনৌতক 
[বিবেচনা প্রসূত সংশয় ও বিবেকের আইনগত কুণ্ঠা অকস্মাৎ দূরীভূত হল। দুই ঘণ্টার 
মেয়াদ তখনও আতিন্রান্ত হয়ান এমন সময় প্যারিসের সমস্ত প্রাণর ঝলমল করে উঠল 
অতিকায় এীতহাসিক কথায় : 


16104101172 17017002152 1 1002166, 72541166, 7102661172166 1 * 


যে সীমাবদ্ধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুর্জোয়াদের ফেব্রুয়ার বিপ্লবে ঠেলে দিয়োছল তার 
স্মৃতি পর্যন্ত মুছে গেল সর্বজনীন ভোটাধিকারের 'ভাত্ততে প্রজাতন্্ প্রাতষ্ঠার 
ঘোষণায়। গুটিকয়েক মান্র বুর্জোয়া গোষ্ঠীর বদলে ফরাসাঁ সমাজের সব কট শ্রেণীই 
হঠাং রাজনোতিক ক্ষমতার আবর্তে 'নাক্ষপ্ত হল, বক্স স্টল গ্যালার ছেড়ে তারা নীজেরাই 
অবতীর্ণ হতে বাধ্য হল বিপ্লবের রঙ্গমণ্ডে! নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই দূর 
হল বুর্জোয়া সমাজের মুখোমাীখ নিজস্ব স্বাতন্দ্য ?নয়ে উপাস্ছত এক রাম্ট্রশাক্তর 
বৃপমৃর্ত এবং সেই রূপমাৃর্ত যেসব গৌণ সংগ্রামগ্ীলর অবতারণা করোছল তার 
সমগ্র ধারাটিও! 

অস্থায়ী সরকারকে ও অস্থায় সরকার মারফৎ গোটা ফ্রান্সকে প্রজাতন্ন প্রতিষ্ঠা 
করতে বাধ্য করে প্রলেতারয়েত তৎক্ষণাৎ এক স্বাধীন পার্ট হিসাবে পুরোভীমতে 
আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার 'বরৃদ্ধে অবতঈর্ণ হওয়ার আহ্বানও সে জানায় 
সমস্ত বুজোৌঁয়া ফ্রান্সকে। সে যা জিতে আনল তা মোটেই তার মুক্তি নয়, তার বৈপ্লবিক 
মুক্তর জন্য লড়বার জায়গাটা । 

ফেব্রুয়াঁর প্রজাতল্ত্রকে প্রথম যে কাজ করতে হয় তা হল ফনান্স আঁভজাতবর্গের 
পাশাপাশি সব কশট সম্পাত্তবান শ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতার এলাকায় প্রবেশাধিকার দিয়ে 
বূজোয়া শাসনকেই পূর্ণ করে তোলা । জুলাই রাজতন্্ বৃহৎ জমিদারদের বিপুল 
অংশ, লোজাটামস্টদের যে রাজনোতক শূন্যতায় দণ্ডিত রেখোঁছল তা থেকে তারা 


* ফরাসী প্রজাতন্ম ! মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব! _ সম্পাঃ 


১১৫) কার্ল মার্কস 


পি রিস্ল পাপা সি ০ ৯ 


টব পেল। বিবোধাী পক্ষের পান্রকাগাঁলব সঙ্গে একযোগে 002866 2৪ £10702* 
খ মখাই প্র»াব আন্দোলন চালায়নি, ২৪শে ফেব্রুযারি প্রাতিনাধ পরিষদের আঁধবেশনে 
প বশতেকলা শুধু শুধুই বিপ্রবেব পক্ষ সমর্থন কবেনান। নামেমান্র সম্পাত্ত মালকেব 
গল, ফাস) জ্নসমাম্টব যাবা বিপুল সংখ্যাগাবিষ্ঞঠ অংশ, সেই কৃষকেরা সর্বজনীন 
”৬।টাধকাবেব ফল উন্নত হল ফ্রান্সের ভাগ্যানয়ন্তার আসনে । যে রাজমুকুটেব আড়ালে 
প্র এতাদন নিজেকে প্রচ্ছন্ন বেখেছিল তাকে উীঁডয়ে দিয়ে ফেব্রুয়াব প্রজাতন্্ 
অণ/শষে স্পম্চ দ.ঞ্টগোচব কবে তুলল বুর্জোয়া শাসনকে। 
জুলাহ এব পিনগাঁলতে শ্রীমকেরা যেমন লডে পেয়োছল ৰ্্জোয়া রাজতন্ত্র, 
5৪৭ ফপ্রলাবব দিনগখীলতে তাবা লডে পেল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র । জুলাই রাজতন্ত্রকে 
(এ শতক শ্বাষণা কবতে হযেছিল প্রজাতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠান পরিবেন্টিত রাজতন্ত্র 
1২সাবে, ফ্রেখাঁব প্রজাতন্তরকেও তেমনই বাধ্য হযে নিজেকে ঘোষণা কবতে হল 
নামাএক প্রাতিজ্ঞান পারিবোম্টত প্রজাতন্ত্র রূপে । এই স্বধাটাও জোর করে আদায় 
কবেছল প্যাবিসেব প্রলেতাবিষেত। 
শা নামে জনৈক শ্রীমক এক ফবমানেব হুকূম দিলেন যাব মাবফৎ সদ্যগঠিত 
* এ মা সবকাব মেহনৎ কৰে শ্রীমকদেব জীবকা অজর্নেব সুযোগ, সমস্ত নাগাঁবকদেব 
খচ' সংস্থান, প্রকাতিব প্রাতিশ্রতি জানাল। আব 'দিনকয়েক বাদে সরকার প্রাতিশ্রাতিব 
“০ ০ হখন লে গেল ও প্রলেতাঁবষেত যেন তাদেব চোখেই পড়ছিল না, তখন 
₹()1900 শ্রীমকেব এক জনতা 15091 9৪ %111-এ আভযান কবল এই ধবাঁন নিষে 
শম সংগঠিত কর! বিশেষ শ্রম দপ্তর গড় ! আনচ্ছুকভাবে ও দীর্ঘ আলোচনান্তে অস্ছাষী 
সবধকার এক স্থাযী বিশেষ কাঁমশন মনোনীত কবে, তার উপব দাযত্ব পড়ল শ্রামক 
শ্রেণীর অবস্থা উন্নযনেব উপায় অনুসন্ধানের । এই কাঁমশন গাঠত হল প্যাবিসেব 
বানগব সংঘগ্ালব প্রাতিনাধদেব য়ে ও এব সভাপাঁতত্ব করতেন লুই র্রাঁ ও 
আা্লবেব। এব বৈঠকেব স্থান নাদর্ট হয লুকসেমবূর্গ প্রাসাদ। এইভাবে শ্রমিক 
প্রণন প্রাতাঁনীধবৃন্দ নর্বাসত হলেন অস্থায়শ সরকারেব পাঠ থেকে, সরকারেব 
পুএণষা অংশটা প্রকৃত বাস্ট্রশাক্ত ও শাসনভাব একচ্ছন্রভাবেই বেখে দিল নিজেবই 
“*ঠোষ , অর্থ ও ব্যবসাবাণিজ্য আব পূর্ত মন্ত্িদপ্তবেব পাশাপাশি, ব্যাঙ্ক ও ব্যজেব 
পাশাপাঁশ দেখা দল এক সমাজতান্তিক মন্দিরের, যার চাঁই মোহান্ত লুই র্রাঁ ও 
আলবেবেব কাজ হল প্রাতশ্রুত দেশাঁটব অনুসন্ধান, নতুন সুসমাচার প্রচাব, এবং 
প্যাবিসেব শ্রীমকদেব কাজ যোগানো। ইহলৌকিক কোন রাষ্ট্রশীক্তব মতন তাঁদের 


শাশসিপাশী পপীস্পিশি 


* 002966 06 10110 (ফ্রান্সে সংবাদপন্র) -- প্রাচীনতম একাঁট ফবাসী সংবাদপত 
প্যাবসে প্রকাঁশত হয সতেরো শতক থেকে, এর দৃম্টিভাঙ্গ রাজতন্তরী। __ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৪১ 


হেফাজতে না ছিল কোনো বাজেট, না কোন কর্মীনর্বাহী কর্তৃত্ব । ধরে নেওয়া হল যে 
বুর্জোয়া সমাজের স্তন্তগুলিকে তাঁরা নিজেদের মাথা ঠুকেই চুরমাব কববেন। 
লৃকসেমবুর্গে যখন পরশপাথরের তল্লাস চলছিল তখন £10191 ৫৫ %1116-তে অপবপক্ষ 
বানিয়ে চলল নগদ টাকা। 

অথচ বুর্জোয়া প্রজাতন্নকে ছাঁড়য়ে যাবার দক থেকে প্যারিস প্রলেতাবষেতেন 
দাঁবর পক্ষে লুকসেমবুর্গের নীহারকাবস্থা ছাড়া অন্য কোনো আস্তত্ব সম্ভব নয়। 

বৃুজৌয়াদের সঙ্গে একযোগে শ্রামকেরা ফেব্রুয়ার বিপ্লব সম্পন্ন কবোছিল, এব, 
বৃর্জোয়াদের পাশাপাশি তারা বানজেদের স্বার্থাসাদ্ধর চেম্টাও কবে, ঠিক যেমন ৩।পা 
অস্থায় সরকারের ভিতরে বুজৌয়া সংখ্যাগারচ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে একজন শ্রমিকরে ও 
ঢোকায়। শ্রম সংগঠিত কর! কিন্তু মজ-রি-শ্রম, সে হল শ্রমের বঙমান, বুজেণিষ। সংগঠত। | 
তাকে বাদ দিলে না পাঁজ, না বুর্জোয়া, না বুর্জোয়া সমাজ কিছুই থাকে না। বিশেষ 
শ্রমদপ্তর! কিন্তু অর্থ, ব্যবসাবাণজ্য, পূর্ত দপ্তর এগুলি ক শ্রমের বুজেনযা 
মন্ত্রদপ্তর নয়? আর এ সবের পাশাপাশি প্রলেতারায় শ্রমদপ্তর ঠ অক্ষমতাব মাঁণ্ণ পঙ্গিণ 
ফাঁকা সাঁদচ্ছার মান্দ্দপ্তর, এক লুকসেমবূর্গ কমিশন না হযেই পাবে না। শ্রীদবেবু 
যেমন ভেবোছল যে বৃর্জোয়াদের পাশাপাঁশ নঃজদেব মুক্ত অর্জন কবতে পাল, 
ঠিক তেমনই তারা মনে করল ষে, ফ্রান্সের জাতায় সীমানার মধ্যে, পাক সব শুতে য় 
জাঁতদের পাশাপাঁশ তারা সম্পূর্ণ করে ফেলবে এক প্রলেতারীয় বিপ্রব। 1কিপ্ত ফরাসি 
উৎপাদন-সম্পক্ণাদ ফ্রান্সের বাহর্বাপিজ্য, দ্যাঁনয়ার' বাজারে তাব হ্ছান ও হুদ 5 
নয়ম দ্বারাই 'নয়াল্বিত, দ্ীনযার বাজাবের স্বৈরাধীশ্বর ইংলন্ডকে আঘাত হান! ও 
এমন এক ইউরোপণীয় বিপ্লবী যুদ্ধ ছাড়া ফ্রান্স সে সম্পর্ক ছল কত পিল 
কী করে? 

সমাজের বৈপ্লাবক স্বার্থ যে শ্রেণীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত সে শ্রেণী যখন মাথা হলে 
দাঁড়ায় তখন আপন পারাচ্ছীতির ভিতরেই সে সরাসাঁর খঃজে পায় তাব বিপ্লবী 
কাক্রমের সারবস্তু ও উপকরণ : শন্রুকে পযু্দস্ত করতে হয়, সংগ্রামের চাহদা মাফক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, তার আপন কর্মফলই তাকে ঠেলে নিয়ে চলে সামনের দকে। 
আপন কর্তব্য সম্পর্কে তত্্গত কোন সন্ধান সে চালায় না। ফরাসী শ্রামক 
শ্রেণী কিন্তু এই পর্যায়ে পেশছতে পারেনি; স্বীয় বিপ্লব সাধনে সে তখনো 
অক্ষম। 

শশল্প প্রলেতারয়েতের বিকাশ সাধারণত শিল্প বুর্জোয়ার বিকাশেব উপবেই 
নিভরশীল। একমাত্র তাদের শাসনে প্রলেতারয়েত এমন ব্যাপক জাতীয় সন্তা লাভ 
করে যা তার বিপ্লবকে উন্নীত করতে পারে জাতীয় স্তরে, সে নিজেই সূন্টি করে আধ্যানক 
উৎপাদনের উপায় যা সেই সঙ্গে হয়ে দাঁড়ায় তার বৈপ্লবিক মৃক্তলাভেরই উপায়। 


১৪২ কার্ল মার্কস 


একমার তাদের শাসনই িউডাল সমাজের বৈষায়ক মূল পর্যন্ত উৎপাঁটত করে এমন 
ভাবে মাটি সমান কবে দেয় যার উপবেই শুধু সন্তব প্রলেতাঁবযষেতেব বপ্লব। ইউবোপ 
মহাদেশেব বাঁক অংশে তুলনায় ফরাসী ?শল্প উন্নততব এবং সেখানকাব বুজোয়াদেব 
চাইতে ফরাসী বুর্জোয়ারাও বোঁশ বিপ্লবী । কিন্তু ফেব্রুয়াব বিপ্লব কি সবাসাঁর ফিনান্স 
আঁভজাতদের বিরুদ্ধেই উদ্যত হয়নি* ভাব থেকে এইটেই প্রমাণ হয যে, শিল্প 
বুর্জোয়ারা ফ্রান্স শাসন করত না। শিল্প বুর্জোয়ারা শাসক হতে পারে শুধু সেখানেই, 
যেখানে আধুনিক 'িজ্প তার 'নজস্ব সুবধা অনুযায়ী সমস্ত সম্পাত্ত-সম্পক্হীলকে 
ঢেলে সাজিয়েছে; তেমন শাক্ত আবার শিল্প অর্জন করতে পারে শুধু সেখানেই যেখানে 
সে দুনিয়ার বাজার জয় করেছে, কারণ জাতীয় চোহাদ্দি তার বিকাশের পক্ষে যথেন্ট 
নয়। অথচ ফরাসী জপ এমন কি জাতীয় বাজারের উপরেও তার দখল বহুলাংশে 
বেখেছিল কমবোঁশ মাত্রায় সংশোধিত সংরক্ষণন শুল্ক ব্যবস্থা মারফতেই | বিপ্লব মুহূর্তে 
তাই ফরাসী প্রলেতারয়েত যাঁদ বা প্যারসে এমন প্রকৃত ক্ষমতা ও প্রভাবের আঁধকারী 
হয়ে থাকে যা তাকে তার সাধ্যের বাইরে ধাবিত করায়, তবু বাদবাকি ফ্রান্সে সে ছিল 
স্বতল্ল 'বাক্ষিপ্ত শিল্পকেন্দ্রগুলিতে পুঞ্জীভূত, কৃষক ও পেট বুর্জোয়া সংখ্যাধিক্যের 
অতলে প্রায় নিমাঁজ্জত। পাঁজর বিরুদ্ধে সংগ্রামের পারণত আধুনিক রূপ, সে সংগ্রামের 
নির্ধারক দক, শিল্প বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শল্পের মজ:রি শ্রামকদের লড়াই ফ্রান্সের 
ক্ষেত্রে একটা আংঁশক ব্যাপার। ফেব্রুয়ারর দিনগাঁলর পরে তার পক্ষে তাই আরো 
বোশি অসম্ভব ছল বপ্লবের জাতিগত অন্তব্তু্ুকু যোগানো, কেননা পাঁজর গোণ 
শোষণপদ্ধাতর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সুদখোঁর ও বন্ধকীর বিরুদ্ধে কৃষকদের, এবং পাইকার 
বা ব্যাঙ্কপাঁত ও কারখানামালকদেব 'বরৃদ্ধে পোঁট বুর্জোয়ার লড়াই, এক কথায় 
দেউলিয়া অবস্থার বিবৃদ্ধে লড়াই তখনও পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন ছিল 'ফিনান্স আভজাত্যের 
বিরৃদ্ধে সাধারণ অভ্যুত্থানের অন্তরালে । সৃতরাং প্যারিস প্রলেতাঁরয়েত যে তার আপন 
স্বার্থটাকেই সমাজের বৈপ্লাবক স্বার্থরূপে জোর করে হাসল না করে বুজৌয়ার 
স্বার্থসাধনের পাশাপাশি তার নিজস্ব স্বার্থাসাদ্ধর চেষ্টা করেছিল, লাল ঝাণ্ডাকে 
রাখতে দয়েছিল তেরঙ্গা ঝাণ্ডার* 'নচে, এর চাইতে সহজধোধ্য ব্যাপার আর কিছুই 
নেই। বিপ্লবের গাঁতপ্রবাহ প্রলেতারয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যবতাঁ জাঁতর আঁধকাংশ 
জনসমন্টিকে, কৃষক ও পেটি বুজোঁয়াকে যতাঁদন পযন্ত এ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, পঃজির 
আধিপত্যের বিরুদ্ধে না উতথিত করে তুলছে এবং তাদের মুখপান্রস্বরূপ প্রলেতারিয়েতের 
সঙ্গে তাদের সংযুক্ত হতে বাধ্য না করছে, ততাঁদন ফরাসণ শ্রীমকেরা এক পাও অগ্রসর 


* তেবঙ্গা ঝান্ডা __ (নাল, শাদা, লাল) ফরাসণ প্রজাতল্মেব পতাকা । _- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৪৩ 


হতে পারে না, বুর্জোয়া ব্যবস্থার কেশ স্পর্শ করতে পারে না। জুন মাসের প্রচণ্ড 
পরাজয়ের মূল্যেই শুধু শ্রামকেরা অর্জন করতে পারে সেই বিজয়। 

প্যারিস শ্রীমকদের সৃষ্ট এই লুকসেমবূর্গ কমিশন যে ইউরোপব্যাপী এক উচ্চমণ্ 
থেকে উনাঁবংশ শতাব্দীর বিপ্লবের মূলকথা : প্রলেতারিয়েতের মুক্তির কথা উদ্ঘাঁটত 
করেছিল, সে কৃতিত্ব তাকে দিতেই হবে। যে উন্মত্ত প্রলাপ” তখন পর্যন্ত সমাজতন্ত্রদের 
আনিভ'রযোগ্য পাঁথপন্রেই তলিয়ে ছিল, মাঝে মাঝে শুধু বুর্জোয়াদের কানে পেশছত 
দূরবতর্ঁ আধা-ভয়াবহ আধা-হাস্যকর রূপকথা হিসাবে, তাকেই সরকারাভাবে প্রচার 
করতে বাধ্য হয়ে 1101/9* পান্রকা লাল হয়ে উঠল। বুর্জোয়া তন্দ্রা থেকে সচাঁকত 
হয়ে জেগে উঠল ইউরোপ । সুতরাং যে শ্রামকেরা ফিনান্স আভজাতবর্গকে গুলিয়ে 
ফেলোছিল গোটা বুর্জোয়ার সঙ্গে তাদের মনে; সাচ্চা সেকেলে যে প্রজাতন্ত্রীরা শ্রেণীর 
আস্তত্বটুকুও স্বীকার করে না, অথবা 'িয়মতাল্তিক রাজতন্তের ফলেই শ্রেণীর উত্তব 
ঘটেছে বড়জোর এই কথা মানে তাদের কল্পনায়; এযাবং ক্ষমতার আসনে ঠাঁই পায়ান 
যেসব বুর্জোয়া গোষ্ঠী তাদের কপট বুঁলতে -- প্রজাতন্ত্র প্রাতিচ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন 
বিলুপ্ত হল ব্নর্জোয়া শাসন। সব রাজতন্্ীই যেন তখন প্রজাতল্মীতে এবং প্যারসের 
সব লক্ষপাঁতিরাই যেন শ্রমিকে র্‌পান্তীরত হেয়ে গেল । যে বাণীর সঙ্গে শ্রেণী-সম্পকেরি 
এই কাল্পানক বিলুপ্তির মিল ছিল সেটি হল 1097716 __ সার্বজনীন মৈন্রীসাধনা 
ও সৌভ্রান্র। শ্রেণনদ্বন্ থেকে এই প্রীতিকর অপসারণ, পরস্পরাবরোধা শ্রেণী-স্বার্থের 
এই ভাবপ্রবণ আপোষ, শ্রেণী-সংগ্রামের উধের্ব এই কাজ্পানক আধরোহণ, এই 
1291776 হল ফেব্রুয়ার বিপ্লবের প্রকৃত ধান। নিছক ভূল বোঝাবাঁঝর দরুনই 
নাক সমাজ শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত, তাই ২৪শে ফেব্রুয়ার লামার্তিন অস্থায়ী সরকারকে 
নামকরণ করলেন এই বলে 1) £09৬617761)6176 001 50751081706 02 77201917627 
€2710016 061 2301562 21106 125 96161217695 0105995$1%* মৈত্রীর এই উদার 
উন্মত্ততায় মাতল প্যারিসের প্রলেতারয়েত। 

একবার প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে বাধ্য হয়ে অস্থায় সরকার তার দক থেকে চেম্টার 
কোন ভ্রুটি করল না প্রজাতন্ত্রকে বুর্জোয়াদের ও প্রদেশগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য করে 
নিতে। রাজনোতিক অপরাধে মৃত্যুদণ্ড রাঁহত করে প্রথম ফরাসী প্রজাতন্দের রক্তাক্ত 
বিভশীষকাকে অস্বীকার করা হল; সংবাদপন্ন উন্মুক্ত হল সব মতামতের কাছে; সামান্য 
কয়েকটি ব্যাতিক্রম বাদে সেনাবাহিনী, বিচারালয় ও শাসন-ব্যবস্থা রইল সাবেকী 
মহামাহমদের মুঠোর মধ্যে; জুলাই রাজতন্ত্রের বাঘা বাঘা অপরাধীদের একজনকেও 


*. 110771690 0715959! সের্বজনীন সংবাদপত্র) _ ফরাসী গভর্ণমেন্টের সরকারা 


মুখপত্র । -- সম্পাঃ 
** পশ্বিন্ন শ্রেশির ভিতরকার এই ভীষণ ভুল বোঝাবুঝি দূর করবার সরকার ।” -- সম্পাঃ 


১৪৪ কার্ল মার্স 


শবচারের জন হাঁজর করা হল না। 1০০7৮!-এর বুর্জোয়া প্রজাতল্মীরা রাজতল্লীী 
নাম ও পোষাকের বদলে পুরানো প্রজাতন্ন নামে ও পোষাকে সেজে আমোদ পেল। 
তাদের কাছে প্রজাতন্ল হল পুরানো বুর্জোয়া সমাজেরই একটা নতুন বল-নাচের 
পোষাক। নবান প্রজাতল্ল শ্রাস জাগয়ে নয় বরং নিজেই সর্বদা সল্পস্ত হয়ে, এবং নিজ 
সত্তাকে মৃদুভাবে মেনে নিয়ে ও প্রাতিরোধ না করে আস্তত্ব বজায় রাখা ও প্রতিরোধকে 
খনরস্ত করার ভিতরে তার প্রধান কৃতিত্ব খখজল। দেশের বিশেষ আঁধকারভোগী শ্রেণীদের 
কাছে, বিদেশে স্বেচ্ছাচারী শাক্তগঁলর নিকটে উচ্চকগ্ঠে ঘোষিত হল ষে প্রজাতল্নাট 
শান্তবাচক। তার ঘোঁষত মন্ত্র হল -_ বাঁচো ও বাঁচতে দাও। এর উপরে জার্মান, পোল. 
আস্্ট্রয়ান, হাঙ্গারয়ান ও ইতালয়ানরা _ প্রত্যেকাট জাত জের তখনকার পারাস্থিতি 
অনুযায়ী -_ বিদ্রোহ করল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের অল্প কিছুদিন পরেই। রাশিয়া ও 
ইংলণ্ড অবশ্য প্রস্তুত ছিল না __ শেষোক্তটি 'নজেই তখন আলোড়িত, প্রথম ভয়ভীত। 
প্রজাতল্তের তাই এমন কোনো জাতপয় শন্লু ছিল না, যার মুখোমুখি দাঁড়ানো দরকার । 
কলে এমন কোন বিরাট বৈদেশিক জঁটিলতাও ছিল না যা কর্মতৎপরতাকে উদ্দসপ্ত, 
বিপ্লবী প্রান্রুয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারত, অস্থায়ী সরকারকে বাধ্য করতে পারত এগিয়ে 
যেতে কিম্বা উচ্ছেদ হতে। প্রজাতল্লপকে আপন স্ন্ট মনে করে স্বভাবতই প্যারসের 
প্রলেতারয়েত অস্ায়ী সরকারের এমন প্রত্যেকটি কাজকেই আঁভনান্দত করল যা 
সম্পান্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় তারা কাঁসাঁদয়েরের দেশে প্লিশের কাজে নিজেদের 
নিযুক্ত করতে রাজী হল, ঠিক যেমন লুই ব্রা-কে তারা দিল শ্রীমক ও মালিকদের মধ্যে 
মজীব সংক্রান্ত বিরোধের সাঁলিশী করতে । ইউরোপের চোখে প্রজাতল্লের বুর্জোয়া 
মর্যাদাটাকে নিম্কলঙক রাখা যেন তারা আপন সম্মানের ব্যাপার (20016 ৫1207777207) 
করে তুলল। 

দেশে বা বদেশে প্রজাতন্দমকে কোন প্রাতরোধের সম্মুখীন হতে হয়ান। এটা তাকে 
নিরস্ত করে ফেলল। এখন আর দীনয়ার বিপ্লবী রৃপান্তর নয়, বুজরোয়া সমাজের 
সম্পক্গুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোই হল তার কাজ। যে মত্ততায় অস্থায়ী 
সরকার এই কাজে হাত দেয় তার সব থেকে সুস্পন্ট সাক্ষ্য মেলে এর আর্থক 
ব্যবস্থায় । 

স্বভাবতই ঘা খেয়োছল সরকারী ও ব্যাক্তিগত ক্রেডিট। সরকারণী ক্রেডিট নির্ভর 
করে এই আস্থার উপরে যে রাম্ট্র নিজেকে 'ফিনান্স জগতের শ্বাপদদের দ্বারা শোঁষত হতে 
দেবে। কন্তু সাবেক রাষ্ট্র অদৃশ্য, আর বিপ্লবও সর্বোপাঁর চালিত হয়োছিল 'ফিনাল্স 
আভিজাত্যের বিরুদ্ধেই । বগত ইউরোপাঁয় বাঁণাঁজ্যক সংকটের আলোড়ন তখনও স্তব্ধ 
হয়নি। তখনও একের পর এক চলেছে দেউালয়াপনা। 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৪৫ 


ফেব্রুয়ার বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে তাই ব্যাক্তিগত ক্রেডিট পঙ্গন পণ্য সণ্চালন 
সংকুচিত ও উৎপাদন অচল হয়েছিল। বিপ্লবী সংকট ঘনীভূত করল বাণিজ্য সংকটকে। 
আর ব্যাক্তিগত ক্রোডট যাঁদ নির্ভরশীল হয় এই বিশ্বাসের উপরে যে, তার সম্পকাাদর 
সমগ্র পঁরাধর ভিতরে বুর্জোয়া উৎপাদনের, বুর্জোয়া ব্যবস্থার গায়ে হাত পড়বে না, 
তা অলঙ্ঘনীয়ই থাকবে, তাহলে যে বিপ্রব বুর্জোয়া উৎপাদনের "ভানত্ত সম্পকেহি, 
লুকসেমবূর্গের নরাঁসংহীকে, তার ফল কা দাঁড়াবে ? প্রলেতারিয়েতের অভ্যুথানের অই 
হচ্ছে বুর্জোয়া ক্রোডটের অবসান; কারণ এটা হল বুর্জোয়া উৎপাদন ও তার "বাঁধ 
ব্যবস্থার অবসান। সরকারী ও বেসরকারী ক্রৌডট হল সেই আর্ক তাপমানযন্ত্র যার 
সাহায্যে নির্ণয় করা যায় বিপ্রবের তীব্রতা । যতই তারা নিচের দিকে নামে বিপ্লবের 
উদ্দীপনা ও সৃজনীশাক্তি ততই উপরে ওঠে। 

অস্থায়ী সরকার চাইল প্রজাতন্তের বুর্জোয়াবরোধাী চেহারা ঘোচাতে। আর. তাই 
তাকে সবচাইতে বেশী চেষ্টা করতে হয়েছিল এই নয়া ঢং-এর রাম্দ্রীটর বিনিময় মূল্যকে, 
ব্যর্জে ঘোষিত তার হাঁকাদরকে বেধে রাখার জন্য। বেসরকারী কব্লোডট কাজেই আবার 
চড়তে লাগল ব্যজে প্রজাতন্দের চলাঁত দর হাঁকার সঙ্গে সঙ্গে। 

রাজতন্ত যেসব বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়োছল অস্থায় সরকার তার দায় গ্রহণ করবে 
না অথবা গ্রহণ করতে পারবে না, এমন সন্দেহমান্রেরও নিরসন ঘটাবার জন্য ও 
প্রজাতন্তের বুর্জোয়া নীতিজ্ঞান ও পাঁরশোধ ক্ষমতায় আস্থা গড়ে তোলার জন্য সরকার 
যে আস্ফালনের আশ্রয় নিল, তা যেমন খেলো তেমনই বালকসুলভ। রাম্ট্রে 
পাওনাদারদের শতকরা &, ৪ই ও ৪ হারের বণ্ডের উপরে সে সুদ 'দয়ে দিল আইনগত 
পাঁরশোধ তারিখের আগেই । বুর্জোয়া নিশ্চিম্ততা, পঃজপাতিদের আত্মপ্রত্যয় হঠাৎ 
জেগে উঠল যখন তারা দেখল ক ব্যগ্র দ্রুততায় তাদের আস্থা ভ্রুয়ের চেষ্টা চলেছে। 

এই যে নাটকীয় কান্ডটায় অস্থায়ী সরকারের নগদ টাকার তহাঁবল শূন্য হল, তাতে 
স্বভাবতই তার আর্ক বিভ্রাট হাস পায়নি। টাকার টানাটানিটা আর গোপন রাখা গেল 
না, এবং রাস্ট্রের পাওনাদারদের প্রীঁতিকর চমক দেওয়ার যে আয়োজন হয়েছিল তার 
মূল্য দিতে হল পেটি ব্যর্জোয়া, বাঁড়র চাকর ও শ্রামকদের। 

ঘোষণা করা হল সোঁভংস ব্যাষ্কের খাতা থেকে একশ ফ্রা-র বেশী পাঁরমাণ টাকা 
তোলা যাবে না। সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল ও এক ফর্মান মারফং 
রূপান্তীরত হল অশোধনীয় সয়কারী খণে! পূর্ব থেকেই চাপপ্রস্ত পেটি বুর্জোয়া এর 
ফলে প্রজাতল্দের উপর বিরূপ হয়ে ওঠে। সোভংস ব্যাঙ্কের খাতার বদলে যেহেতু সে 
পেল সরকারী খণের সার্টিিফকেট, তাই তাকে বাধ্য হয়ে ব্যুর্জে'ষেতে হল সেগুলি 


১৪৬ কার্ল মার্কস 


বেচার জন্য; তাতে করে নিজেকে স'পে 'দিতে হল ব্যর্জের সেই ফাটকাবাজদের হাতেই 
যাদের বিরুদ্ধে সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘাঁটয়োছল। 

জুলাই রাজতল্ল্ের আমলে যে ফিনান্স অভিজাতের শাসন চলেছিল তাদের দেবালয় 
ছিল ব্যা্ফ। সরকারা ক্রেডিটের ওপর যেমন ব্যুজে'র শাসন, বাণিজ্য ক্রেডিটের ওপরেও 
তেমনি ব্যাঙ্কের শাসন। 

ব্যাত্ের শুধু শাসন নয়, তার আস্তত্ব পর্যন্ত ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে বিপন্ন হওয়ায় 
গোড়া থেকেই তার চেষ্টা ছিল ক্লৌডটের অভাবকে সর্বব্যাপী করে প্রজাতন্কে খেলো 
করে তোলা । হঠাং সে বন্ধ করে দেয় ব্যা্কমাঁলক, কারখানামালিক ও ব্যবসায়ীদের 
ক্রেডিট। এতে তৎক্ষণাৎ প্রাতাবিপ্রবের উদ্রেক না হওয়ায় এই কারসাঁজর উল্টো ফল 
ফলোছল ব্যাঙ্কের উপরেই । ব্যাত্ডের কোষাগারে যে টাকা পঠজপাতিরা জমা রেখোঁছল 
তা তারা তুলে নিল। ব্যাঙ্কনোটের মালিকেরা টাকা তোলার দপ্তরে ছুটল নোট ভাঙিয়ে 
সোনা রূপা পাবার জন্য। 

অস্থায়ী সরকার জবরদস্ত হস্তক্ষেপ না করেও আইনসম্মতভাবে ব্যাঙ্ককে দেউলিয়া 
হতে বাধ্য করতে পারত; শুধু দরকার হত চুপচাপ থাকা ও ব্যা্ককে তার কপালে যা 
আছে তার উপরে ছেড়ে দেওয়া । ব্যাজ্কের দেউলিয়া অবস্থাই হত এমন এক প্লাবন যা 
নিমেষের মধ্যে ফরাসী দেশের মাটি থেকে ভাঁসয়ে নিয়ে যেত প্রজাতন্রের সব থেকে 
শক্তশালী ও মারাত্মক শত্রু, জুলাই রাজতন্ত্রের স্বর্ণপাদপাঁঠ ফিনান্স আভিজাত্যকে। 
আর ব্যাঙ্ক একবার দেউলিয়া হলে সরকার যাঁদ জাতীয় ব্যাঙ্ক গড়ত ও জাতীয় ক্রেডিট 
'নয়ল্মণের ভার দিত জাতিরই হাতে, তাহলে স্বয়ং বুর্জোয়ারাই এই ব্যবস্থাকে 
বিপদন্রাণের এক শেষ মাঁরয়া চেষ্টা বলেই গণ্য করতে বাধ্য হত। 

অস্থায়ী সরকার কিন্তু উল্টে ব্যাৎকনোটের এক বাধ্যতামূলক দর 'নার্দন্ট করে দিল। 
উপরন্ত সে আরও কিছু করল। সমস্ত প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুঁলকে সে রূপান্তারত করল 
ব্যাঙ্ক দ্য ফ্রান্সের (87%0069 ৫৪ 11701709) শাখায় এবং অনুমাত দল গোটা ফ্রান্সে এ 
ব্যাঙ্কের জাল বিস্তার করার। পরে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এক খণ যোগাড়ের জামিন 
হিসাবে সে ব্যাত্কের কাছে সরকারী জন্গলগলি বাঁধা দেয়। এইভাবে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব 
কর্তৃক যে ব্যাঞ্কতন্দ্বের উচ্ছেদ করার কথা ছিল তাকেই সে প্রত্যক্ষভাবে করে তুলল 
শীক্তশালী ও বার্ধত। 

ইতিমধ্যে অস্থায়ী সরকার ক্রমবর্ধমান ঘার্টাতর পড়নে কাতরাতে আরপ্ভ করে। 
বৃথাই সে মিনাত জানাল দেশপ্রেমী আত্মত্যাগের জন্য। তাকে তাদের অশ্লমূষ্টি ছ'ড়ে 
দিল শুধু শ্রীমকেরাই। প্রয়োজন হল বীরোচিত এক ব্যবস্থা অবলম্বনের, নূতন কর 
চাপানোর । কিন্তু কার উপরে চাপানো যায় সেই ট্যাক্স 2 ব্যর্জের নেকড়েদের উপরে, 
ব্যা্ষের অধিপতি, সরকারের মহাজন, লভ্যাংশজীবশী (79776975) বা শিল্পপতিদের 





ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৪৭ 
উপরে 2 প্রজাতন্তের সঙ্গে বুজৌয়াদের মিলনের পথ তো তা নয়। তার অর্থ হত 
একদিকে সরকারী ও ব্যবসাগত ক্লোডিটকে 'বিপল্ন করা, যখন অন্যাদকে চেষ্টা চলাছল 
এত বিরাট আত্মত্যাগ ও লাণ্চনার মূল্যে তাদের কিনে নেওয়ার ।কস্তু কাঁড় তো যোগাতে 
হবে কাউকে । বুয়া ক্রেডিটের স্বার্থে বলি দেওয়া হল কাকে? 390%95 1৫ 
1012/0177729,* কৃষককে । 

অস্থায়ী সরকার চারটি প্রত্যক্ষ করের উপরে ফ্রাঁ পিছু ৪৫ সাঁতিম (০6770076) 
আতিরিক্ত ট্যাক্স চাপাল। সরকারী খবরের কাগজগ্ীল চাটুবাক্যে প্যারিস শ্রামকদের 
এই বিশ্বাস করাল যে, এই করের বোঝা প্রধানত পড়বে নাকি বড় বড় জাঁমর মালিক, 
পনঃপ্রাতিষ্ঠা 0২৪560:901009** যে একশ কোটি ফ্রাঁ মঞ্জর করেছিল তার 
আঁধকারাদের উপরেই । আসলে কিন্তু এর আঘাতটা সব থেকে বেশী পড়ল কৃষক 
শ্রেণীর উপর, অর্থাং ফরাসী জাতির 'বপুল সংখ্যাগারজ্ঠের উপরেই । ফেব্রুয়ারি 
বিপ্লবের ব্যয় বহন করতে হল এদেরই; এদের মধ্যেই প্রাতবিপ্রব পেল তার প্রধান 
উপাদান। ফরাসী কৃষকের পক্ষে ৪৫ সাতিমের ট্যাক্সটা জীবনমরণ সমস্যা; প্রজাতল্দ্বের 
পক্ষেও সে এটাকে জীবনমরণ সমস্যা করে তুলল । সেই মুহূর্ত থেকে ফরাসী কৃষকের 
কাছে প্রজাতন্ত্র অর্থ হল ৪৫ সাঁতিমের ট্যাক্স, প্যারিস প্রলেতারিয়েত তার 
চোখে প্রতিভাত হল এমন এক উচ্ছঞ্খল বলে যে তার ঘাড় ভেঙে 'নজেরটা গুছিয়ে 
নিচ্ছে। 

১৭৮৯ সালে বিপ্লব যেখানে শুরু করোছিল কৃষকদের ঘাড় থেকে সামন্ত বোঝা 
ঝেড়ে ফেলে 'দয়ে, সেখানে ১৮৪৮-এর বিপ্লব গ্রামীণ জনতার কাছে আত্মঘোষণা 
জানাল নয়া এক ট্যাক্স বাঁসয়ে, এইজন্য যাতে পাঁজ 'ীবপন্ন না হয় এবং তার রাস্ট্ষল্ম 
যাতে চালু থাকতে পারে। 

একাঁটমান্র উপায়ে অস্থায়ী সরকার এত সব ঝামেলা দূর করতে ও এক ধাক্কায় 
রাষ্ট্রকে ঠেলে তুলতে পারত পুরনো খানা থেকে -_ রাষ্ট্রের দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণা 
মারফৎ। সকলেরই মনে আছে, ব্যুর্জের শ্বাপদ, বর্তমানে ফরাসী অর্থসচিব ফুল্দের 
এই ধৃঙ্টতাপূর্ণ প্রস্তাব লেদ্ু-রলাঁ যে কত নোতিক রোষ সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, 
তা তান পরবতর্শ কালে আবাঁত্ত করেন জাতীয় পাঁরবষদে। এঁদকে জ্ঞানবৃক্ষের ফলাঁট 
তাঁর হাতে তুলে 'দিয়োছিলেন ফুল্দ। 


* 7001465 19 7০0771,09772 __- সাদাসিধে মানুষ জাক: ফরাসী ভূম্বামীরা অবজ্ঞাভরে 


কৃষকদের এই নাম দেয়। -- সম্পাঃ 
** আঠারো শতকের শেষে বূর্জোয়া বিপ্লবে যে সব সম্দ্রান্তবংশীয়দের সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, 


১৮২৫ সালে তার ক্ষাতপূরণ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা। -_- সম্পাঃ 


১৪৮ কার্ল মার্কস 


সাবেকী বুর্জোয়া সমাজ রাষ্ট্রের কাছে যে হুণ্ডি পেশ করোছল তাকে মান্য 
করে অস্থায়ী সরকার নাতস্বীকার করল সেই সমাজেরই কাছে। বহু বছরের বৈপ্লবক 
খণ যাকে আদায় করতে হবে এমন এক পাঁড়ক উত্তমর্ণ হিসেবে বুর্জোয়া সমাজের 
মুখোমুখি না দাঁড়য়ে অস্থায়ী সরকার সে সমাজেরই এক পশীড়ত অধমর্ণ হয়ে 
দাঁড়াল। নড়বড়ে বুর্জোয়া সম্পকর্গলি তাকে সংহত করতে হল এমন সব বাধ্যবাধকতার 
দায় মেটানোর জন্য যা পূরণ করা সপ্ভতব শুধু সে সম্পকের চোহদ্দির মধ্যেই। ক্রেডিট 
হয়ে দাঁড়াল তার জীবনধারণের শর্ত আর প্রলেতারয়েতকে যেসব সুবিধা দিতে 
হয়েছিল, যেসব প্রাতশ্রাতি জানানো হয়োছিল, সেগুলি এখন পাঁরণত হল শৃঙ্খলে 
যা না খসালেই নয়। এমন কি একটা কথার কথা 'হসাবেও শ্রীমকদের মুক্ত নতুন 
প্রজাতন্লের পক্ষে হয়ে উঠল অসহ্যরকমের মারাত্মক, কারণ চালু আর্ক শ্রেণী- 
সম্পকের আবচল ও নাঁব্ঘ্ন স্বীকৃতির উপরে যার নির্ভর, সেই ক্লৌডট ব্যবস্থার 
পুনঃপ্রাতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এ দাঁব হল এক স্থায়ী প্রাতিবাদ। অতএব প্রয়োজন হয়ে 
পড়ল শ্রামকদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকাবার। 

ফেব্রুয়ার বিপ্লব সেনাবাহনীকে প্যাঁবস ছাড়া করেছিল। একমান্র শাক্ত ছিল 
জাতীয় রাক্ষবাহনী অর্থাৎ নানা স্তরের বুজৌয়া। তবু একা একা সে নিজেকে 
প্রলেতারয়েতের সমকক্ষ মনে করোন। তা ছাড়া প্রবল 'বিরুদ্ধতা ও হাজারো 'বাঁচন্র 
প্রতিবন্ধকতা খাড়া করা সত্ত্বেও সে বাধ্য হয় ব্রুমশ একে একে তার বাহনীর দ্বার 
উল্মুক্ত করতে ও সেখানে সশস্ত্র শ্রীমকদের প্রবেশাধিকার দিতে । ফলে একটিমান্র পথ 
বাঁক রইল: প্রলেতারিয়েতের এক অংশকে অপর অংশের বিরদ্ধে প্ররোচিত করা। 

এই উদ্দেশ্যে অস্থায়ী সরকার প্রত্যেকটিতে এক হাজার করে ১৫ থেকে ২০ বছরের 
যুর্বকদের নিয়ে ২৪টি ব্যাটালিয়নের এক সচল রক্ষিবাহনী (7410£12 05275) গঠন 
করল। এদের আধকাংশই ছিল ল্ম্পেনপ্রলেতারিয়েত, সব বড় শহরেই যারা [শিল্পরত 
প্রলেতারয়েত থেকে সুস্পম্টভাবেই স্বতন্ন এক জনতা, চোর ও সবরকমের অপরাধীদের 
যোগান আসে যাদের মধ্যে থেকে; সমাজের উচ্ছিম্টজীবী এমন সব লোক যাদের 'নার্দন্ট 
কোন বৃত্ত নেই; যারা ভবঘুরে, চাল নেই, চুলোও নেই (89775 5015 790 6 5015 
2৮৪); যে জাতির তারা অন্তর্ভুক্ত তার সভ্যতার মান্রা অনুযায়ী যাদের ভিতরে 
ইতরাবশেষ থাকলেও যারা কিছুতেই তাদের লাজারোনি (95291077)* চাঁরন্র হারায় 
না। একেবারে নমনীয়, এমন কাঁচা বয়সে অস্ায়ী সরকার এদের বাহনীভুক্ত করোছল 
যে নিভর্কিতম কার্যকলাপ ও চরমতম আত্মত্যাগ যেমন, তেমনই আবার জঘন্যতম 


* লাজারোনি -_ ইতাঁলতে জনসংখ্যার ভিতরে শ্রেণীচ্যুত, লৃম্পেনপ্রলেতারীয় লোক। স্বেচ্ছাচারশী 
সরকারেরা প্রাতীবিপ্রবী উদ্দেশ্যে তাদের বারবার ব্যবহার করেছে। -__- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৪৯ 


গৃণ্ডাঁম ও 'নকৃষ্টতম দুনরগীত -- সবই এদের পক্ষে ছিল সন্ভব। অস্থায়শ সরকার 
এদের প্রাতাঁদন ১ ফ্রা ৫০ সাঁতম করে দিত, অর্থাং এদের নে নেওয়া হল। এদের 
পৃথক একটা বিশিষ্ট ডার্দও সরকার দিল, অর্থাৎ টিলেজামা (91096) পরা শ্রামকদের 
থেকে এদের বাহ্যত পৃথক করে রাখা হল। এদের নায়কত্ব করার জন্য কছ কছু 
অফিসার সরকার 'নয়ে এল স্থায়ী সৈন্যবাহনী থেকে; কিছুটা আবার এরাই এমন 
সব তরুণ বুর্জোয়া সন্তানদের নিজেরাই আফসার নির্বাচন করে নল, যাদের 'িতৃভূমির 
জন্য মৃত্যুবরণ ও প্রজাতল্তের প্রীতি আনুগত্য সম্পাক্তি লম্বাই চওড়াই বালিতে এরা 
একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। 

কাজেই প্যারিস প্রলেতারয়েতের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল তাদের ভিতর থেকে 
যোগাড় করা ২৪,০০০ তরুণ জোয়ান ও বেপরোয়া মানুষের এক সেনাবাহনন। 
প্যারসের ভিতর দিয়ে এরা মার্চ করে যাওয়ার সময়ে প্রলেতারয়েতও জয়ধ্বনি দিত 
সচল রাক্ষবাহননীর। তারা এদের স্বীকার করে নিল আপনাদের অগ্রণী ব্যারিকেড 
যোদ্ধা হিসাবে । বুর্জোয়া জাতীয় রাঁক্ষবাহনীর 'বপরীতে তারা একে মনে করল 
প্রলেতারীয় রাক্ষবাহনী। তাদের ভ্রান্তি ক্ষমার যোগ্য। 

সচল রাক্ষবাহন" ছাড়াও সরকার স্থির করল তার চাঁরাঁদকে শিল্প শ্রামকদের 
এক বাঁহনীর সমাবেশ করবে । সংকট ও বিপ্লবের ফলে রাস্তায় এসে দাঁড়য়েছে এমন 
একলক্ষ শ্রীমককে মল্তী মার তথাকাঁথত জাতীয় কারখানায় (৫6911975) নাম লেখায় ।০ 
এই জাঁকালো নামের আড়ালে ২৩ সু (59৮) মজুরিতে কর্লান্তকর একঘেয়ে 
অনুৎপাদনশীল মাটি কাটার কাজে শ্রমিকদের লাগানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 
খোলা আকাশের নীচে ইংরেজী শ্রমনিবাস* __ এই হল জাতীয় কারখানা । অস্থায়ী 
সরকার ভাবল এরই মধ্য দিয়ে সে শ্রামকদেরই বিরদ্ধে দ্বিতীয় এক প্রলেতারিয়েত বাহন? 
গড়েছে । বুজৌঁয়ারা এখানে জাতীয় কারখানার ব্যাপারে ভুল করল, ঠিক যেমন শ্রমিকেরা 
ভুল করোছিল সচল রাঁক্ষবাহনীর ক্ষেত্রে। ওরা সৃন্টি করে দিল বিদ্রোহের এক 
বাহিনী। 

একটি উদ্দেশ্য তবু সফল হয়! 

লুই ব্রা লুকসেমব্দর্গ প্রাসাদ থেকে যে জন কারখানার কথা প্রচার করেছিলেন 
তার নাম ছিল জাতীয় কারখানা । লুকসেমবূর্গের প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকল্পে উল্তাঁবত 
মার-র কারখানা একই নামকরণের কল্যাণে এমন এক প্রমাদ-নাট্যের উপলক্ষ যোগাল 


* ১৮৩৪ সালে ইংলণ্ডে গৃহীত দারদ্র আইনে (2০০: 1.৪) টাকা বা 'জানিষপত্রে 'সাহাব্য 
দানের' বদলে 'নঃস্বদের জন্য শ্রমাঁনবাস পত্তনের ব্যবস্থা 'ছিল। এই শ্রমানবাসগুলিকে "দরিদ্রের বাস্তল' 
আখ্যা দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের কাছে ওগুলি ছিল বিভীষিকা বিশেষ । __ সম্পাঃ 


১৫০ কার্ল মার্কস 


যা স্পেনীয় ভৃত্য-সংক্রান্ত ভুলের প্রহসনের উপযোগা। অস্থায়ী সরকার নিজেই গোপনে 
গোপনে রাঠু ৬ এই জাতাঁয় কারখানাগুঁল লুই ব্রা-এরই আবিজ্কার; 
এটা আরও বেশঈ সম্ভব মনে হল এই জন্য যে জাতীয় কারখানার প্রচারক লুই রা 
ছিলেন অস্থায়ী সরকারেরই একজন সদস্য। আর প্যারিস বুর্জোয়াদের আধা-সরলমতি, 
আধা-ইচ্ছাকৃত বিদ্রমের নিকটে, ফ্রান্সের তথা ইউরোপের কীন্রমভাবে সংগঠিত মতামতের 
কাছে এই শ্রমানবাসগুলিই মনে হল সমাজতন্ত্র প্রথম রূপায়ণ, যে সমাজতন্ত্রকে 
তাতে করে তোলা হল ননন্দাবাদের পান্র। 

অন্তবস্তুর দিক দিয়ে না হলেও, নামকরণের দক দিয়ে জাতীয় কারখানা ছিল 
বুজৌয়া শিল্প, বুর্জোয়া ক্রোডট ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রলেতারয়েতের 
মূর্ত প্রাতবাদ। বুর্জোয়াদের সমস্ত ঘৃণাও তাই উদ্যত হল এগ্ুালর উপরে। 
এদের মধ্যেই তারা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেল সেই লক্ষ্য যার বিরুদ্ধে, ফেব্রুয়ারির 
মায়জাল ছণ্ড়ে খোলাখুলি বোরয়ে আসার মতো শীক্তসণ্টয় করা মান্র তারা 
শুরু করতে পারে আক্রমণ । পোঁট বূর্জোয়ারও সমস্ত অসন্তোষ, সকল 'বরাগ এই 
জাতীয় কারখানার্পী সাধারণ লক্ষ্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হল। সত্যকার ক্রোধ 
নিয়ে তারা হিসাব করতে বসল শ্রামক নিজ্কর্মারা কী পারমাণ গ্রাস করছে, যখন 
লাগল -_ ভুয়ো মেহনতের জন্য সরকারী পেনশন _- এই হল তাহলে সমাজতন্ন! 
নিজেদের দুর্গাতর কারণ তারা খ*জল জাতীয় কারখানার ভিতরে, লুকসেমবৃর্গের 
গলাবাঁজর মধ্যে, প্যারসের মধ্য 'দিয়ে শ্রীমকদের মাছলে। আর তথাকাঁথত কমিউনিস্ট 
কারসাঁজ নিয়ে পোঁট বুর্জোয়ার মতন কেউই অত উদগ্র ছিল না _- দেউলিয়ার 
প্রার্তসীমায় অসহায়ভাবে হাবুডুবু খাচ্ছিল এরা। 

এইভাবে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের আসন্ন সংগ্রামে (718169) সকল সুযোগ 
সুবিধা, সমস্ত নির্ধারক অবস্থান, সমাজের সব কট মধ্যবরতাঁ স্তর এল বুর্জোয়াদের হাতে, 
যখন একই সময়ে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের উপর দিয়ে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের তরঙ্গ হয়ে 
উঠেছিল উত্তাল; প্রত্যেকটি নতুন ডাক বিপ্লবের নয়া খবর আনাছল কখনও ইতালি 
থেকে, কখনও জার্মান থেকে, কখনও বা দাক্ষণ-পূর্ব ইউরোপের সুদূরতম প্রান্ত 
থেকে, যে বিজয় হীতমধ্যেই হাতছাড়া হয়ে গেছে আবরাম তারই সাক্ষ্য তাদের কাছে 
বহন করে এনে অব্যাহত রাখছিল জনসাধারণের ব্যাপক উচ্ছবাস। 

বুজোয়া গণতন্্ তার পক্ষপুটে যে বিরাট শ্রেণী-সংগ্রাম প্রচ্ছন্ন করে রেখেছিল 
তার প্রথম খণ্ডযুদ্ধ দেখা গেল ১৭ই মার্চ এবং ১৯৬ই এপ্রল তাঁরখে। 

১এই মার্চ প্রলেতারিয়েতের সেই দ্বিমুখী অবস্থাটাকে প্রকট করে তোলে, যার ফলে 
কোন চূড়ান্ত কার্ধন্রুম সম্ভব হয়নি। সৌদনের 'মাছিলের গোড়ায় উদ্দেশ্য ছিল অস্থায়ী 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৫১ 


সরকারকে পুনরায় বিপ্লবের পথে ঠেলে আনা, অবস্থা অনুযায়ী সরকারের বূর্জোয়া 
সদস্যদের বহিচ্কার করা, এবং জাতীয় পাঁরষদ ও জাতীয় রক্ষিবাহনীর নির্বাচনের দিন 
পাছয়ে দেওয়া। কিন্তু ১৬ই মার্চ জাতীয় রক্ষিবাহনীর বুর্জোয়া প্রাতিনাধিরা অস্থায়ী 
সরকারের বিরুদ্ধে এক বিরোধী মিছিলের আয়োজন করেছিল। লেদ্রু-রলাঁ নিপাত যাক! 
এই ধ্বান তুলে তারা চড়াও হয়েছিল 1691 ৫৪ %%119-এ। তাই জনতা ১৭ই মার্চ 
বাধ্য হল রব তুলতে লেদ্রু-রলাঁ দীর্ঘজীবী হোন! অস্থায়ী সরকার 'জন্দাবাদ! তাদের 
মনে হয়োছল বুয়া প্রজাতন্ত্র বিপন্ন, সে বুর্জোয়া গণতন্তের সমর্থনে বুর্জোয়াদের 
বিরদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হয় তারা । অস্থায়ী সরকারকে নিজেদের আয়ন্তাধাঁন করার 
বদলে তাকে তারা মজবুত করে 'দল। ১৭ই মার্চ আতবাহিত হল আতিনাটকীয় ভাবে, 
সরকারের ভিতরকার ও বাইরের বুর্জোয়ারা শ্রামক শ্রেণীকে ধংস কবতে হল আরও 
বোশ দ়্প্রাতিজ্ঞ। 

১৬ই এপ্রলে হল একাট ভুলবোঝাবঝি যা অস্থায়ী সরকার ঘটায় বুর্জোয়ার সঙ্গে 
যোগসাজশে । মার্স প্রান্তর ও হিপোড্রোমে শ্রাীমকেরা বিপুল সংখ্যায় সমবেত হয়েছিল 
জাতীয় রক্ষিবাহনর সেনাপাঁতমন্ডলী 'নর্বাচনের প্রস্তুতির জন্য। হঠাৎ সারা প্যারসময়, 
এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিদযুৎগাঁততে এক গুজব রটে গেল যে লুই 
ব্রা, বাঙ্কি, কাবে ও রাস্পাই-এর নেতৃত্বে শ্রামকেরা মার্স প্রান্তরে সমবেত হয়েছে 
অস্ত্রহাতে, সেখান থেকে £19651 ৫৪ ৮1019 আভযান, অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ ও এক 
কামউানস্ট সরকার ঘোষণার উদ্দেশ্যে। সাধারণ বিপদ সংকেতের ঘণ্টা বাজানো হল -_ 
লেদ্রু-রলা, মারাস্ত ও লামার্তিন পরে এটি সূচনা করার সম্মান নিয়ে লড়ালাঁড় করেন __ 
আর এক ঘণ্টার মধ্যে অস্ব্রসপজ্জত হল ১,০০,০০০ লোক। 0491 ৫৪ %119-র সব 
কট ঘাঁটি দখল করে বসল জাতীয় রক্ষিবাহনন; সারা প্যারিস জুড়ে বজ্রনির্ঘোষ শোনা 
গেল: কমিউীনস্টরা নিপাত যাক! লুই ব্রাঁ, ব্রাক, রাস্পাই ও কাবে নপাত যাক! 
অসংখ্য প্রাতানাঁধদল অস্থায়ী সরকারের প্রাত বশ্যতা জানাল, সবাই প্রস্তুত পিতৃভাম ও 
সমাজকে রক্ষার জন্য। শ্রাীমকেরা অবশেষে যখন 11069! ৫৪ ৮015 পেশছল, মার্স প্রান্তরে 
তারা যে দেশপ্রোমক চাঁদা তুলেছিল অস্থায়ী সরকারের হাতে তা-ই তুলে দিতে, তখন 
পরম 'বস্ময়ে তারা জানল যে, বুর্জোয়া প্যারস এক সযত্ব পাঁরকাঁজ্পত নকল লড়াই-এ 
তাদের ছায়াকে পরাস্ত করে ফেলেছে। ১৬ই এপ্রলের ভয়াবহ প্রচেম্টা প্যারিসে সৈন্য 
বাহিনী ফিরিয়ে আনার ছুতো যোগাল -__ আত স্থুলভাবে অভিনীত প্রহসনের এটাই 
ছিল আসল মতলব, _ ছুতো যোগাল প্রদেশে প্রদেশে প্রতিক্রিয়াশীল ফেডেরালিস্ট 


'মাছলেরও। 
৪ঠা মে প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচনের ফল হিসাবে জাতায় সভার আঁধবেশন হল। 


১৫২ কার্ল মার্স 


সাবেকী ঢং-এর প্রজাতল্লীরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের উপরে যে এন্দ্রজালিক শীস্তু 
আরোপ করত সে শাক্ত বস্তুত তার ছিল না। তারা গোটা ফ্রান্সে, অন্তত ফরাসী 
জনসাধারণের আধিকাংশের মধ্যে দেখত সমস্বার্থসম্পন্ন, সমভাবা ইত্যাদি নাগাঁরকদের 
(০:09)975)। এই ছিল তাদের জনতাপূজা। তাদের কাল্পনিক মানুষের বদলে 'নর্বাচন 
গোচরে আনল প্রন্কৃত জনসাধারণকে, অর্থাৎ যেসব নানা শ্রেণীতে জনসাধারণ বিভক্ত 
তাদের প্রাতিনাধদেরই । আমরা দেখেছি কেন কৃষক ও পোঁট বুর্জোয়াকে ভোট দিতে হল 
সংগ্রামের জন্য ব্যাকুল বুর্জোয়া ও পুনগপ্রাতিষ্ঠার জন্য অধীর বৃহৎ ভূস্বামীদের নেতৃত্বে । 
তবে প্রজাতন্ত্র মাতব্বরেরা সর্বজনীন ভোটাধকারকে যা ভেবেছিল তা সেরকম 
অলোকিক যাদুদণ্ড না হলেও অন্য একটা অতুলনীয় উচ্চতর গুণ তার ছিল -- 
শ্রেণী-সংগ্রামকে শৃঙ্খলমুক্ত করা, বুর্জোয়া সমাজের নানা মধ্যবতাঁ স্তরগ্ীলর দ্রুত 
মোহমক্ত ঘটানো ও নৈরাশ্য কাটিয়ে তোলা, এক ধাব্কায় শোষক শ্রেণীর সব কাট অংশকে 
রাষ্ট্রের শর্ষে তুলে দেওয়া ও তাতে করে তাদের বিভ্রান্তজনক মুখোসটা কেড়ে নেওয়া, 
যে-ক্ষেত্রে রাজতন্ত্র তার সম্পাত্তগত ভোটাধিকার বলে বুর্জোয়াদের বিশেষ কয়েকটি 
গোম্ঠীকেই শুধু বদনামের ভাগী হতে দেয়, অন্যদের লাকয়ে থাকতে দেয় পর্দার 
আড়ালে, তাদের সাধারণ সবকার বিরোধিতার গৌরবে মণ্ডিতও রাখে। 

৪ঠা মে যে জাতঈয় সংবিধান সভার আঁধবেশন হল তাতে প্রাধান্য ছিল বুর্জোয়া 
প্রজাতন্ীদের, 1০1071-এর প্রজাতন্নীদের। গোড়ায় গোড়ায় লৌজটিমিস্ট এবং 
আর্লয়ান্পীরা পর্যন্ত বুর্জোয়া প্রজাতল্লবাদের মুখোস পরেই শুধু মুখ দেখাবার সাহস 
পেত। প্রলেতারয়েতের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো তখন সম্ভব ছিল শুধু প্রজাতল্লের দোহাই 
পেড়েই। 

প্রজাতন্দের সূচনা ৪ঠা মে তারিখ থেকে, ২৫শে ফেব্রুয়ারি থেকে নয় অর্থাৎ সেই 
প্রজাতন্ত্রের যাকে স্বীকার করেছিল ফরাসী জনসাধারণ । প্যারিস প্রলেতারিয়েত অস্থায়ী 
সরকারের উপরে যে প্রজাতন্ত্র চাঁপিয়ে দিয়েছিল, সামাজক প্রাতিষ্ঠান সহ প্রজাতল্ম, 
ব্যারকেড সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে ছিল যে ধ্যানমূর্তি __ এ সেই প্রজাতল্্ নয়। জাতীয় 
পাঁরষদ কর্তৃক ঘোঁষত একমান্র বৈধ প্রজাতন্মাট হল এমন এক প্রজাতন্ যা বুর্জোয়া 
ব্যবস্থার বিরোধী কোন বিপ্লবী হাতিয়ার নয়, বরণ সেই ব্যবস্থারই রাজনোৌতিক 
পুনগ্ঠন, বুয়া সমাজের রাজনোতিক প্হনর্সংহাতি, এক কথায় একটি বুয়া 
প্রজাতল্ল। জাতীয় সভার মণ থেকে ধবাঁনত হল এই.কথাটাই এবং সমস্ত প্রজাতল্্ী ও 
প্রজাতন্ীবিরোধী বুর্জোয়া সংবাদপত্রে শোনা গেল তারই প্রাতিধৰনি। 

আর ফেব্রুয়ার প্রজাতন্তের কেন আসলে ব্যর্জোয়া প্রজাতন্ম হওয়া ছাড়ম গত্যস্তর 
[ছিল না তাও আমরা দেখোছ। দেখোছ তা সত্তেও কা ভাবে অস্থায়ী সরকার 
প্রলেতারিয়েতের প্রত্যক্ষ তাড়নায় বাধ্য হয়েছিল তাকে .সামাজিক প্রাতিষ্ঠান সম্বলিত 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৫৩ 


প্রজাতন্ল রূপে ঘোষণা করতে । প্যারিস প্রলেতাঁরয়েত কী ভাবে তার জ্বপ্লে, তার 
কল্পনায় ছাড়া তখনও বুর্জোয়া প্রজাতল্লের সীমা আতিন্রম করতে অপারগ ছিল; 
সত্যসত্যই কাজের সময় এলে কেমন করে তারা সবক্ষেত্রে তার সেবা করেছে; তাদের 
কাছে প্রদত্ত প্রাতশ্রৃতি কা ভাবে নতুন প্রজাতল্তের পক্ষে অসহনীয় বিপদের কারণ হয়ে 
উঠল; সাময়ক সরকারের সমগ্র জীবনধারাই কী করে হয়ে দাঁড়াল প্রলেতারিয়েতের 
দাবিদাওয়ার বিরুদ্ধে এক আঁবচ্ছিন্ন সংগ্রাম _- এ সবই আমরা দেখোছ। 

জাতনয় সভায় গোটা ফ্রান্স বিচার করতে বসেছিল প্যারিস প্রলেতারয়েতের। সভা 
কালক্ষেপ না করে ফেব্রুয়ার বিপ্লবের সামাঁজক মোহজাল অপসাঁরত করল; স্পম্ট 
ঘোষণা জানাল ব্্জোয়া প্রজাতন্দ্বের, নিছক বূ্জয়া প্রক্ঞাতল্লের। সভা যে কার্যনির্বাহক 
কমিশন নিয়োগ করে তার থেকে প্রলেতারিয়েতের প্রাতানাধ লুই ব্রা ও আলবেরকে 
সরাসার বাদ দেওয়া হল। বিশেষ এক শ্রমমাল্তিদপ্তরের প্রস্তাব সভা নাকচ করল এবং 
প্রশ্ন এখন শুধু শ্রমকে আবার তার প্যরোনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা" মল্ী ব্রেলার এই 
বিবৃতিকে গ্রহণ করল সোল্লাসে। 

এতেও কিন্তু যথেষ্ট হল না। শ্রামকেরা ফেব্রুয়ারি প্রজাতন্ন অন করেছিল 
ফেব্রুয়ারি বিজয়ী এবং বিজয়ীসলভ উদ্ধত দাবিও তারা তুলেছিল। তাই দরকার পড়ল 
তাদের রাস্তার লড়াই-এ পরাস্ত করার, তাদের দেখিয়ে দেওয়া যে বুর্জোয়াদের সঙ্গে 
একযোগে লড়াই-এর বদলে বুর্জোয়াদের বির;দ্ধে লড়তে গেলেই তাদের হার মানতে 
হবে। ঠিক যেমন সমাজতান্নিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত ফেব্রুয়ার প্রজাতন্দের জন্য 
সংগ্রাম, তেমনই প্রজাতল্দমকে সমাজতল্তী সুযোগসূবিধা থেকে বাঁচ্ছন্ন করতে, বয্জোয়া 
প্রজাতন্দ্বের প্রাধান্য সরকারঈভাবে কার্যকরন করতে প্রয়োজন ছিল দ্বিতীয় এক সংগ্রামের । 
প্রলেতারিয়েতের দাবি নাকচ করার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীকে অস্ত্র ধরতে হল । ফেব্রুয়ারির 
বিজয় নয়, জনের পরাভবই হল বুর্জোয়া প্রজাতল্তের প্রকৃত উত্তব ক্ষেন্র। 

প্রলেতারিয়েত সমাধানটা ত্বরান্বিত করল যখন ১৫ই মে তারা চড়াও হয় জাতীয় 
সভায়, ব্যর্থ চেষ্টা করে তাদের বিপ্লবী প্রভাব পুনঃপ্রাতিষ্ঠা করতে, এবং তাতে করে 
তাদের সব থেকে উদ্যোগী নেতাদেরই শুধু তুলে দেয় বুর্জোয়াদের কারারক্ষকদের 
হাতে।* 11196 27 10571 এ অবস্থার অবসান ঘটাতেই হবে! - এই ধ্বনি তুলে 
জাতীয় সভা প্রলেতারিয়েতকে এক চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য করার সংকল্প 
প্রকাশ রূুরল। কার্ধানর্বাহক কমিশন জনসাধারণের সমাবেশ 'নাঁষদ্ধ করা ইত্যাদি 

* ১৮৪৮ সালের ১৫ই মে তারিখের ঘটনাসূত্রে বার্বে আলবের, রাস্পাই, সোব্রিয়ে ও কয়েকাঁদনের 
মধ্যে ব্রাঞ্ি গ্রেপ্তার হয়ে ভাঁসেন কারাগারে প্রেরিত হয়। __ সম্পাঃ 


১৫৪ কার্ল মার্কস 


কতগ্দাল প্ররোচনামূলক 'ডিন্র জারী করল একের পর এক । জাতীয় সংবিধান সভার 
মণ্চ থেকে সরাসার শ্রামকদের উস্কানী দেওয়া হল, তাদের উপরে বার্ধত হতে লাগল 
অপমান ও বিদ্রুপ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, আক্রমণের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল জাতণয় 
কারখানাগযাঁল। চড়া সুরে সংবিধান সভা এগুলির প্রাতি কার্ধীনর্বাহক কমিশনের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করে। কমিশন অবশ্য শুধু জাতীয় সভার অনুজ্ঞার ভিতরে তার নিজস্ব 
পাঁরকজ্পনারই ঘোষণা শোনারই অপেক্ষায় ছিল। 

কার্ধানর্বাহক কমিশন শুরু করল জাতাঁয় কারখানায় প্রবেশ কঠিনতর করে তুলে, 
দনমজুরিকে ফুরন মজুরিতে রূপান্তর করে, এবং প্যাঁরসে জন্ম নয় এমন সব শ্রামকদের 
মাটি কাটার আঁছলায় সলোনে নির্বাসন 'দয়ে। মাটি কাটার কাজটি যে তাদের 'নর্বাসনের 
উপরে প্রলেপ দেওয়ার এক আলঙ্কারক ধয়ামান্র, মোহমুক্ত শ্রামকেরা ফিরে এসে তাদের 
সহকমর্শদের তা জানায়। সর্বশেষে, ২১শে জুন 71079 পান্রকায় এক ফরমান জারী 
হল যাতে জাতীয় কারখানা থেকে সমস্ত আববাহত মজুরদের জবরদাস্ত বাঁহন্করণ 
অথবা তাদের সৈন্যদলভূক্ত করার নিরেশ দেওয়া হয়। 

গত্যন্তর রইল না শ্রামকদের; হয় তাদের অনশন করতে হবে নয়ত লড়তে হবে। 
২২শে জুন তারা প্রচণ্ড এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান করে এর জবাব দিল, যার ভিতরে বর্তমান 
সমাজ যে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত তাদের মধ্যেকার প্রথম বৃহৎ লড়াই সংঘাঁটত হয়। এ 
লড়াই বুজ্জোয়া ব্যবস্থার হয় সংরক্ষণ অথবা তার উচ্ছেদের জন্য। প্রজাতন্ত্র যার দ্বারা 
আচ্ছাদত ছিল দীর্ণাবদীর্ণ হয়ে গেল সেই আবরণ। 

বনা নেতৃত্বে, সাধারণ কোন পাঁরকল্পনা বাদে, রসদ ছাড়া ও আঁধকাংশ সময়ে 
হাতিয়ারের অভাবের মধ্যেও শ্রীমকেরা অতুলনীয় নিভঁকতা ও উদ্ভাবনশাক্তর জোরে কী 
ভাবে পাঁচ দিন ধরে সৈন্যবাহনন, সচল রক্ষিবাহনা, প্যারিসের ভিতরকার ও প্রদেশ 
থেকে স্রোতের মতো আগত জাতীয় রাক্ষবাহিনীঁকে ঠেকিয়ে রাখে তা সকলেই জানে। 
এও সুপরিচিত কী ভাবে বুর্জোয়ারা তাদের প্রাণাস্তিক ঘ্লাসভোগের শোধ তোলে 
অশ্রতপূর্ব নৃশংসতা চালিয়ে, ৩,০০০-এরও বেশী বন্দী হত্যা করে। 

ফরাসী গণতন্ের সরকার প্রাতানাধরা প্রজাতন্ত্র মতাদর্শে এতদূর আচ্ছন্ন ছিল 
যে কয়েক সপ্তাহ কাটলে পরে তবেই তারা জুন সংগ্রামের তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুটা 
আভাস পেতে শুরু করে। তারা বিহ্বল হয়ে ছিল বারুদের ধোঁয়ায় যার মধ্যে মিলিয়ে 
যায় তাদের কল্পনার প্রজাতন্ত্র । 

জুন পরাভবের খবর আমাদের উপরে যে ছাপ ফেলেছিল পাঠকদের অনুমাত নিয়ে 
আমরা তার বর্ণনা দেব 1922 1ত162117150162 2:91651/5-এর ভাষায় : 

'ঘটনাবলীর গুরুত্বের মুখে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের শেষ সরকারী অবশেষ, 
কার্ধানর্বাহক কাঁমশন শৃন্যে বলীন হয়েছে ছায়ামৃর্তর মতো। লামার্তনের 


ফ্রান্সে শ্রেণশী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৫৫ 


আতসবাজি রুপান্তরিত হয়েছে কাভেনিয়াকের সামারক হাউই-এ। ভ্রাতৃত্ব 
পরস্পরাবরোধা শ্রেণী যার ভিতরে একে অন্যের উপরে শোষণ চালায় এমন ভ্রাতৃত্ব 
ঘোষিত হয়োছল ফেব্রুয়াঁরতে প্যারিসের ললাটে, প্রত্যেক কারাগারে, প্রত্যেকটি ব্যারাকে 
লেখা হয়েছিল বড় হরফে। সে ভ্রাতৃত্বের সত্যকার, নিখাদ, সাদামাটা রূপ হল গৃহযদ্ধ, 
সব থেকে ভয়ঙ্কর রকমের গৃহযুদ্ধ, শ্রম ও পজির যৃদ্ধ। ২৫শে জুন সন্ধ্যায় প্যারসের 
সমস্ত জানলার সম্মুখে এই ভ্রাতৃত্বই প্রজ্জবালত হয়ে উঠল যখন বুর্জোয়াদের প্যারসে 
চলল দীপাঁল উৎসব; আর আগ্মীশখায়, রক্তক্ষয়ে, আর্ত্্বরে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ল 
প্রলেতারয়েতের প্যারস। ভ্রাতৃত্ব টিকে ছল ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই, যতক্ষণ বুর্জোয়াদের 


স্বাথেরি সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ছিল প্রলেতারিয়েতের স্বার্থেরি। 
“১৭১৯৩ সালের পুরানো বিপ্লবী এীতিহ্যের বিদ্যা-দিগ্গজেরা; সমাজতন্ত্র 
অনুপানদাতারা, যারা জনসাধারণের হয়ে ভিক্ষা চেয়েছে বুর্জোয়াদের দ্বারে দ্বারে, এবং 


প্রলেতারীয় সিংহকে যতাঁদন ঘুম পাঁড়য়ে রাখার প্রয়োজন ছিল ততাঁদন পর্যন্ত যাদের 
অনুমতি দেওয়া হত লম্বা-চওড়া বাণ প্রচারের ও নিজেদের খেলো প্রাতিপন্ন করার; 
মূকুটপরা মাথাটি বাদে পুরানো বুয়া ব্যবস্থার সবটুকু দাব করত যে প্রজাতন্রীরা; 
বিরোধীদের ভিতরে রাজবংশের অনুগামীবূন্দ, ঘটনাচক্রে যাদের ঘাড়ে এসে পড়ে 
মন্তীপাঁরবর্তনের বদলে রাজবংশের উচ্ছেদ; লোজাটামস্ট সম্প্রদায় যারা ডীর্দ ছাড়তে 
চায়ান, চেয়োছিল শুধু তার ছাঁদ পাল্টাতে __ এমন সব সহযোগীদের নিয়েই জনসাধারণ 
ঘাঁটয়েছিল তাদের ফেব্রুয়ার। ফেব্রুয়ার বিপ্লব ছিল মনোরম বিপ্লব, সর্বজনীন 
সহানুভূতির বিপ্লব। কারণ তাদের মধ্যে রাজতন্মের বিরুদ্ধে যে বিরোধিতা জবলে 
উঠোছল তা ছিল অপারিপণত অবস্থায় সপ্ত, প্াশাপাঁশ অবস্থানে সুসমঞ্জস, কারণ যে 
সামাঁজক সংগ্রাম ছিল তার পটভূমি সেটা শুধু এক বায়বীয় আস্তত্ব, বুল ও কথার 
আস্তত্ই অর্জন করেছিল। জ্যন বিপ্লব হল কুখাসং বিপ্লব, জঘন্য বিপ্লব, কারণ কথার 
বদলে কাজ এসে দাঁড়য়েছে, কারণ যে মুকুট রাক্ষসের মাথাকে রক্ষা ও আড়াল করে 
রেখোছল তাকে ঘা মেরে সাঁরয়ে 'দিয়ে প্রজাতল্ম সেই মাথাটাই অনাবৃত করে 'দিল। 
িজো-র রণধবাঁন ছিল শৃঙ্খলা! ওয়ারস যখন রূশ কবলে পড়ল তখন গিজো-র শিষ্য 
সেবাস্তিয়ান রব তুলোৌছলেন -_ শৃঙ্খলা! ফরাসী জাতীয় সভা ও প্রজাতন্তী 
বুর্জোয়াদের নৃশংস প্রাতধবান তুলে কাভেনিয়াক-ও হাক পাড়ছেন _ শৃঙ্খলা! 
শ্রীমকদের দেহ 'বিদধর্ণ করার সময়ে তাঁর গ্রেপশটের বজুনির্ঘোষেও শোনা গেল - 
শৃঙ্খলা! ১৭৮১৯ সালের পর থেকে ফরাসী বুর্জোয়াদের বহু বিপ্লবের কোনাটই 
শৃঙ্খলার উপরে আক্রমণ করেনি; কারণ তারা শ্রেণী-শাসন চলতে দেয়, শ্রমিকদের দাসত্ব 
চলতে দেয়, বে'চে থাকতে দেয় ব্‌র্জোয়া শৃ্খলাকে __ সেই শাসন ও সে দাসত্বের 


১৫৬ কার্ল মার্কস 


রাক্তুনৌতিক ধাঁচ যতবারই বদলাক না কেন। এই শৃঙ্খলাকেই লংঘন করেছে জুন। 
হতভাগা জুন!” (1555 21790750105 2910578, ২৯শে জুন, ১৯৮৪৮।) 

হতভাগা জুন! প্রাতিধান করছে ইউরোপ । 

বৃর্জোয়ারা প্যারিস প্রলেতারয়েতকে জুনের অভ্যুঙ্থান ঘটাতে বাধ্য করোছিল। তার 
পতনের পক্ষে এই ছিল যথেম্ট। নিজেদের আশু ঘোষিত দাবিদাওয়ার তাড়নায় 
প্রলেতারয়েত বুর্জোয়াদের বলপূর্বক উচ্ছেদের সংগ্রামে নামেনি; এর উপযুক্ত শক্তও 
তার ছিল না। 110729% পাত্রকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে হয়েছিল যে, 
প্রলেতারয়েতের মায়ার কাছে মাথা নুইয়ে তটচ্ছ হবার কাল প্রজাতন্বের গত হয়েছে। 
শুধু পরাজয়েই প্রলেতাঁরয়েতের মনে এই সত্য সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মাল যে, বুজোৌঁয়া 
প্রজাতন্তের ভিতরে তার অবস্থার সামান্যতম উন্নাতও হচ্ছে আকাশকুসম, এ 
আকাশকৃসূম বাস্তব হয়ে ওঠার উপব্রম করলেই পাঁরণত হয় অপরাধে । রূপের দিক 
থেকে উচ্ছল কিন্তু সারবত্তার মাপকাঠিতে তুচ্ছ, এমন ক তখনো বুর্জোয়া গণ্ডিভুক্ত 
সব দাবিদাওয়ার জায়গায়, যে সব দাঁবদাওয়ার মঞ্জার সে চেয়োছল ফেব্রুয়াঁর প্রজাতল্লের 
কাছ থেকে আদায় করতে, তাদের জায়গায় এবার দেখা দিল বিপ্লবী সংগ্রামের নিভরঁক 
বাণী: বজৌোয়াদের উচ্ছেদ! শ্রামিক শ্রেণীর একনায়কত্ব ! 

প্রলেতারিয়েত তার কবরকে ব্নর্জোয়া প্রজাতন্দের জন্স্থানে পাঁরণত করে সেই 
প্রজাতন্ত্কে বাধ্য করল তার 'বশদ্ধ রূপে এমন এক রাম্দ্রী হিসাবে আবলম্বে স্বপ্রকাশ 
হতে পাঁজর শাসন ও শ্রমের দাসত্ব কায়েম রাখা যার স্বীকৃত লক্ষ্য। চোখের সামনে 
নিরন্তর ক্ষতচিহৃত, আপোষহীন, অপরাজেয় এক শন্রুর উপাস্থীতির ফলে, __ অপরাজেয়, 
কেননা তার আস্তত্ব বুর্জোয়ার আপন জাঁবনধারণেরই শর্ত __ নিরঙ্কুশ বুর্জোয়া শাসন 
আঁবলম্বে ব/োয়া সন্ত্রাসে পাঁরণত হতে বাধ্য ছিল। আসর থেকে সামায়কভাবে 
প্রলেতারিয়েতের অপসারণ ও আনুষ্ঠানিকভাবে বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্বীকতিলাভের 
ফলে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যবতাঁ স্তর, পোঁট বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণীকে উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ 
হতে হল প্রলেতারয়েতেরই সঙ্গে, কারণ তাদের অবস্থা হতে থাকল আরও অসহনীয় 
এবং বুর্জোয়ার সঙ্গে তাদের বৈরাবরোধ হতে থাকল তাঁব্রতর। ঠিক যেমন আগে তারা 
তাদের দুর্গাতর কারণ খুজে পেত প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থানের ভিতরে, এখন তেমনই 
তারা তার সন্ধান পেল প্রলেতারয়েতের পরাজয়ের মধ্যে। 

জুনের সশস্ন অভ্যুত্থান যাঁদ সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বুর্জোয়াদের আত্মপ্রত্যয় 
বাঁড়য়ে দয়ে থাকে, জনসাধারণের বিপক্ষে তাদের সামন্ত রাজতন্মের সঙ্গে প্রকাশ্যে হাত 
মিলাতে প্রণোদিত করে থাকে, তবে সেই জোট বাঁধার প্রথম বলি হল কারা ? ইউরোপীয় 
বুর্জোয়ারা নিজেরাই। তাদের শাসন সংহত করা, এবং আধা-তুস্ট আধা-ক্ষুন্ধ 


ফ্রান্সে শ্রেণ-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৫৭ 


জনসাধারণকে বুর্জোয়া বিপ্লবের সব থেকে নিচের ধাপে থাঁময়ে রাখার ব্যাপারে বাদ 
সাধল জুনের পরাজয়। 

সবশেষে জুনের পরাভব ইউরোপের স্বৈরাচারী শাক্তদের কাছে এই গৃপ্ততথ্য 
উদ্ঘাটিত করে দিল যে, দেশে গৃহযুদ্ধ চালাতে হলে ফ্রান্সকে অন্য দেশের সঙ্গে যে 
কোন মূল্যে শান্তিরক্ষা করতেই হবে। কাজেই যে সব জাতি তাদের জাতীয় স্বাধীনতার 
সংগ্রাম শুরু করোছিল তাদের সপে দেওয়া হল রাশিয়া, আস্ট্রয়া ও প্রাশয়ার বপৃলতর 
শাক্তর কাছে। 'কন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এইসব জাতীয় 'বপ্লবগ্ুলির ভাগ্যকে প্রলেতারায় 
বিপ্লবের ভাগ্যাধীন হতে হল; তাদের বাহ্য আত্মকর্তৃত্ব, মহান সমাজ-াবপ্লব থেকে তাদের 
স্বাতন্ত্র্য খোয়া গেল। শ্রামকের দাসত্ব যতাঁদন না ঘুচবে ততাঁদন না হাঙ্গারিয়ান, না পোল, 
না ইতালিয়ান, কেউই মুক্ত পাবে না! 

শেষ পর্যন্ত পাঁবন্ত মিতালির জয়লাভের ফলে ইউরোপের চেহারা এমন দাঁড়য়েছে যে 
ফ্রান্সে প্রত্যেকাট নতুন প্রলেতারায় অভ্যুর্থানকে সরাসার এক বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে মিলতে 
হবে। নতুন ফরাসী 'বপ্লব বাধ্য হবে আবলম্বে তার জাতীয় এলাকা ছাঁড়য়ে গিয়ে 
ইউরোপীয় ভূখণ্ড দখল করতে । একমান্র এইখানেই সমাধা হতে পারবে ডীনশ শতকের 
সমাজ-াবপ্লব। 

সুতরাং শুধয জুনের পরাভবই এমন সব অবস্থার সৃম্টি করেছে যাতে ফ্রান্স 
ইউরোপাঁয় বিপ্লব সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। জন বিদ্রোহীদের রক্তে রাঞ্জত 
হয়েই শুধু তেরঙ্গা নশান পারণত হল ইউরোপীয় বিপ্লবের পতাকায় - লাল ঝাণ্ডায় ! 

আর আমরা বাল: বিপ্লব মৃত _- দীর্ঘজীবী হোক বিপ্লব! 


২ 
১৩ই জুন, ১৮৪৯ 


১৮৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ার তারিখাট ফ্রান্সকে এনে দেয় প্রজাতন্ত্র, ২৫শে জন 
তার উপরে চাপাল বিপ্লব। আর জুনের পর বিপ্লবের অর্থ হল: ব্যজোয়া সমাজের 
উচ্ছেদ যেখানে ফেব্রুয়ারর আগে তার অর্থ ছিল: সরকার রূপের উৎসাদন। 

জুন সংগ্রামের নেতৃত্ব করেছিল বুর্জোয়াদের প্রজাতন্ত্র গোম্ঠাঁ; জয়লাভের ফলে 
রাজনোতিক ক্ষমতা অনিবার্যভাবেই গিয়ে পড়ল তাদের ভাগে । জরুরী অবস্থার দরুন 
কণ্ঠরুদ্ধ প্যারস 'বনা প্রাতরোধে পড়ে রইল তাদের পায়ের কাছে। আর প্রদেশগ্ীলতে 
চালু হল এক নোতক জরুরী অবস্থা, জয়ের ফলে বুর্জোয়াদের ভীতিজনক নৃশংস 
ওদ্ধত্য ও কৃষকদের সম্পত্তিসংপ্লিম্ট অবাধ উদ্দামতা। অতএব তলার দক থেকে আশঙ্কা 
রইল না কোন বিপদের! 


১৫৮ কার্ল মার্কস 


শ্রামকদের বিপ্লবী শাক্তর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল গণতাল্দিক প্রজাতল্ীদের অর্থাৎ 
পেঁটি ব্র্জোয়া অর্থে যারা প্রজাতল্লী তাদের রাজনোতিক প্রভাব; এদের প্রাতানাধত্ব 
করতেন কার্ধানর্বাহক কাঁমশনে লেদ্ু-রলাঁ, জাতনয় সংবিধান সভায় পর্বতের দল, এবং 
সংবাদপন্র জগতে ?67০17%9 পান্নকা। ১৬ই এপ্রল বুর্জোয়া প্রজাতল্মীদের সঙ্গে এরা 
প্রলেতারিয়েতের বিরদ্ধে ষড়যল্ত করোছিল, জুনের 'দিনগ্ীলতে তাদেরই সঙ্গে জুটে এরা 
লড়াই করোছিল প্রলেতারয়েতের বিপক্ষে । এইভাবে এরা নিজেরাই সেই পটভূমিকা 
দর্ণীবদীর্ণ করল যার উপরে এদের পার্ট দাঁড়য়োছল একটি শাক্ত হিসাবে, কারণ 
বুর্জোয়াদের প্রাত পেট বুর্জোয়ারা বিপ্লবী মনোভাব অক্ষ রাখতে পারে ততক্ষণই, 
যতক্ষণ তাদের পিছনে থাকে প্রলেতারয়েত। এদের এখন তাড়ানো হল। অস্থায়ী 
সরকার ও কার্ধানর্বাহক কাঁমশনের যুগে আনচ্ছা সত্তেও ও অভিসাঁন্ধ সহকারে এদের 
সঙ্গে যে ভুয়া মৈত্রী রচিত হয়, বুর্জোয়া প্রজাতল্লীরা প্রকাশ্যেই তা চুরমার করে দিল।, 
মন্র হিসাবে অবহোলিত ও পারত্যক্ত হয়ে এরা তেরঙ্গা-ঝাণ্ডাওয়ালাদের দালালের পর্যায়ে 
নেমে গেল। তাদের কাছ থেকে কোন সুযোগস্বধাই এরা আদায় করতে পারত না, অথচ 
যেই প্রজাতন্নাবরোধী বুর্জোয়া গোম্ঠীগাঁলর হাতে সে আধপত্য ও তার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রজাতল্ম পর্যন্ত বিপন্ন বলে মনে হত তখনই সে আধিপত্য এদের সমর্থন করতে হত। 
শেষত, এই গোম্ঠীগুলি, অর্থাৎ অলিয়ান্সপী ও লেজিটিমিস্ট দল একেবারে গোড়ার 
থেকেই সংখ্যালঘু ছিল জাতীয় সংবিধান সভায়। জুন দিবসের আগে তারা বুর্জোয়া 
প্রজাতাল্লিকতার মুখোসের আড়ালেই শুধু কাজকর্ম করার ভরসা পেত; জন বিজয় 
ক্ষণকের জন্য গোটা বুর্জোয়া ফ্রান্সকে অনুমতি দেয় কাভেনিয়াককে তাদের মুক্তিদাতা 
হিসাবে আভনন্দন জানাতে; আর জুন দিবসগুঁলর অল্প কিছুদিন পরে যখন 
প্রজাতল্মাবরোধণী পার্ট পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে তখন সামারক একনায়কত্ব ও 
প্যারসের জরুরী অবস্থায় সে দল খুব সন্তস্ত ও সতর্কভাবেই শংড় বাড়াতে পারত। 

১৮৩০ সাল থেকে বুজৌঁয়া প্রজাতন্দ্রী গোম্ঠাঁট, তার লেখক, তার মুখপান্র, তার 
প্রতিভাধর ও উচ্চাশাপোষকেরা, তার প্রতিনাধ, সেনাপতি, ব্যাঙ্কমালিক ও উকণলদের 
মারফত সবাই 1০079! নামে এক প্যারসীয় পান্নুকার চারাদকে জড়ো হয়। এই 
পান্রকার শাখা কাগজ চলত প্রদেশে প্রদেশে । 2০01701-এর এই চক্রুই ছিল তেরঙ্গা 
প্রজাতল্লের রাজবংশ ।-সে চক্র রাষ্ট্রের সমস্ত পদ -- মন্তিদপ্তরের আসন, পুলিশ দপ্তর, 
ডাকঘবরের পাঁরচালক আপস, শাসনকর্তা ও যেসব সেনাবাহনীর উচ্চতর আফসারের 
পদ এখন খাল পড়েছিল তৎক্ষণাৎ তা দখল করে বসল। কার্ধীনর্বাহক ক্ষমতার শীর্ষে 
রইলেন তারই জেনারেল কাভেনিয়াক; পান্রকার প্রধান সম্পাদক মারাস্ত স্থায়ী সভাপাঁতি 
হলেন জাতাঁয় সংবিধান সভার। সেই সঙ্গে অন্ষ্ঠানকর্তা হিসাবে তিনি তার 
অভ্যর্থনাকক্ষে 'শিস্টাচার জানাতে লাগলেন সম্মানীয় প্রজাতন্দ্ের তরফে। | 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৫৯ 





বিপ্লবী ফরাসী লেখকেরা পর্যন্ত প্রজাতল্্রী এ্রীতহ্যে আভভূত হয়েই যেন এই ভূয়া 
বিশ্বাসকে জোরদার করেছেন যে, জাতীয় সংবিধান সভায় আধিপত্য করত রাজতন্বীরা। 
বরং উল্টোদিকে, জুন দবসের পরে জাতীয় সংবিধান সভা প্5রোপ্যার বুজোয়া 
প্রজাতাল্লিকতারই প্রাতিনিধি হয়ে রইল এবং তেরঙ্গা প্রজাতন্্ীদের প্রভাব সভার বাইরে 
যতই বিধ্বস্ত হতে থাকে ততই দূঢ্ুভাবে এই দিকটির উপরে জোর দিয়ে যায় সেই 
সভা । বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের রূপ বজায় রাখাটাই যাঁদ প্রশন হয় তাহলে সভার হাতে 
ছিল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্নঁদের ভোট; কিন্তু যাঁদ প্রশ্ন হয় সারবস্ত্ুর, তাহলে কথাবার্তায় 
পর্যন্ত আর রাজতল্পী বুর্জোয়া গোম্ঠঁদের থেকে তার স্বাতল্ত্য বজায় রইল না। কারণ 
বুর্জোয়াদের স্বার্থ, তাদের শ্রেণী-শাসন ও শ্রেণী-শোষণের বৈষাঁয়ক অবস্থাই হচ্ছে 
বুর্জোয়া প্রজাতল্বের সারবস্তু। 

তাই রাজতান্নিকতা নয়, বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্িকতাই এই সংাঁবধান সভার জীবন ও 
কার্যকলাপের মধ্যে রূপ লাভ করোছল। শেষ পর্যন্ত এই সভা মরেনি, মারাও পড়োনি, 
শুধু ক্ষয়ে যায়। , 

তার সমগ্র শাসনকাল জুড়ে, যতাঁদন রঙ্গমণ্টের পুরোভাগে জমকালো রাষ্ট্রীয় 
অনুষ্ঠানাদি চলে, ততাঁদন পিছনের দিকে সম্পন্ন হচ্ছিল এক অবিশ্রান্ত বলিদান পর্ব __ 
সামারক বিচারালয়ে ধৃত জুন বিদ্রোহীদের আবরাম দণ্ডদান অথবা বিনাবিচারে 
তাদের 'নর্বাসন। সংবিধান সভার স্বীকার করতে বাধোঁন যে, জুন বিদ্রোহীদের ব্যাপারে 
তারা অপরাধীদের বিচার নয়, শত্রুনিধনই করাছল। 

জাতীয় সংঁবধান সভার প্রথম কাজ হল জুন মাস ও ১৫ই মে-র ঘটনাবলী এবং সে 
সময়ে সমাজতন্ত্রী ও গণতান্নিক পার্টর নেতাদের ভূমিকা সম্পর্কে এক তদস্ত কাঁমশন 
বসানো। এই তদন্তের সরাসাঁর লক্ষ্য হলেন লুই ব্রা, লেদ্রু-রলাঁ ও কাঁসাঁদয়ের। বুজোঁয়া 
প্রজাতল্ীরা এইসব প্রাতিদ্বন্ীদের অপসারণের জন্য অধীর হয়ে ওঠে। তাদের ঝাল 
ঝাড়ার পক্ষে রাজবংশপন্থী িরোধাদলের প্রাক্তন নেতা, উদারনীতির প্রতিমূর্তি, 
অন্তঃসারশন্য গান্তীর্যের প্রতীক, শ্রীযুক্ত আঁদলোঁ বারো-র চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি 
তাদের আর জুটত না। এই নিতান্ত ফাঁপা লোকাঁটর রাজবংশের হয়ে প্রাতিহংসা সাধনই 
শুধু নয়, নিজের প্রধান মাল্তিত্ব বানচাল করার জন্যও বিপ্লবীদের” সঙ্গে একটা ফয়সালা 
করার কথা। তাঁর নির্মমতার এ এক নিশ্চিত প্রাতিশ্রাত। সেই বারো তাই তদন্ত 
কাঁমশনের সভাপাঁত নিযুক্ত হলেন এবং ফেব্রুয়ার বিপ্লবের বিরুদ্ধে তান খাড়া করলেন 
এক পুরোদস্তুর আইনমাফিক মামলা, যাকে সংক্ষেপে এইভাবে বলা চলে : ১৭ই মার্চ _ 
মাছল; ১৬ই এপ্রল -_ হড়যল্ত্; ১৫ই মে _ প্রচেন্টা; ২৩শে জুন _ গৃহযদ্ধ ! 
[তান তাঁর 'বিদদ্ধ অপরাধাবজ্ঞানীর গবেষণাজাল একেবারে ২৪শে ফেব্রুয়ার পর্য্ত 


১৬০ কার্ল মার্কস 


টানলেন না কেন? 9০047701295 19605* জবাব দিল: ২৪শে ফেব্রুয়ার, সে তো 
হল রোম প্রতিষ্ঠার দিন। রাস্ট্রের উতদ্তব বৃত্তান্ত পুরা-কাহিনীতে চাপা, যা বিশ্বাস্য, কিন্তু 
আলেচ্য নয়। লুই ব্লাঁ ও কাঁসাঁদয়েরকে আদালতের হাতে স'পে দেওয়া হল। জাতীয় সভা 
১৫ই মে যে আত্মশোধন শুরু করোছল তার ঘটল সমাপ্তি। 

বন্ধকী কর হিসাবে পাঁজর উপরে ট্যাক্স বসানোর যে পাঁরকজ্পনা অস্থায়ী সরকার 
ফে'দেছিল এবং গুদশো যার পুনরায়োজন করেছিলেন তাকে নাকচ করল সংঁবধান সভা; 
যে আইন শ্রমকালকে দশ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করেছিল তা বাতিল হয়ে গেল; খণের জন্য 
পুনঃপ্রবর্তিত হল কারাদণ্ড; ফরাসী জনসাধারণের যে বিপুল অংশ লিখতে পড়তে 
পারে না, তারা বণ্চিত হল জ্বারর দায়িত্ব থেকে। ভোটাধকার থেকেই বা নয় কেন? 
পান্রকাগীলকে আবার জামানত রাখতে হল; সীমাবদ্ধ হল সংগঠনের আঁধকার। 

পুরাতন বুর্জোয়া সম্পর্কাদিতে আগের নিশ্চিত এনে দেওয়া ও বিপ্লবী তরঙ্গের 
রেখে-যাওয়া প্রীতাটি চিহ্ন মুছে ফেলার তাড়াহুড়োয় বুজৌঁয়া প্রজাতনল্নীরা কিন্তু এমন 
এক প্রতিরোধ পেল যা তাদের এক অপ্রত্যাঁশত বিপদের সম্মুখীন করে দিল। 

সম্পাত্ত রক্ষা ও ক্রোডট পুনঃপ্রাতিষ্ঞার জন্য জুন দিবসগুলিতে প্যারসের পোট 
বৃর্জোয়াদের মতন কেউই অত মাঁরয়া হয়ে লড়োনি -- কাফে ও রেস্তোরাঁমালিক, মদ 
[বক্রেতা, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, দোকানী, কারিগর প্রভাঁতিরা । রাস্তাঘাট থেকে দোকান অবাঁধ 
বিপক্ষে ধাওয়া করোছিল। কিন্তু ব্যারকেডের পিছনে ছিল খাঁরদ্দার ও দেনাদার; তার 
সামনে ছিল দোকানের পাওনাদারেরা। তাই ব্যাঁরকেড যখন ধুলোয় মিশল, পর্যদস্ত হল 
তখন তারা দেখল যে, তাদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়য়েছে এক সম্পীত্তরক্ষক, ক্লোডট 
ব্যবস্থারই এক সরকারা প্রাতিনাধ, যে তাদের উপরে জারি করল নানা হশিয়ারী 
নোটিস: মেয়াদ পেরনো প্রমিসার নোট বাবদ পাওনা! বাঁড়ভাড়া বাবদ পাওনা! বন্ড 
বাবদ পাওনা! দোকানের সর্বনাশ! দোকানীর সর্বনাশ! 

সম্পাত্তিরক্ষা ! তবে যে বাঁড়তে তাদের বাস সেটা তাদের সম্পান্ত নয়; যে দোকান তারা 
চালায় সেটাও তাদের সম্পান্ত নয়; যে পণ্য নিয়ে তাদের কারবার তাও তাদের সম্পান্ত 
নয়। তাদের ব্যবসাপন্র, তাদের খাবার থালাটা, তাদের শোবার বিছানাটারও আর তারা 
মালিক নয়। তাদের হাত থেকেই এই সম্পাত্তকে রক্ষা করতে হবে যে বাঁড়ওয়ালা বাড় 
ভাড়া "দিয়েছে, যে ব্যাকার প্র“মসার নোট গ্রহণ করেছে, যে প:াঁজপাতি নগদ টাকা আগাম 


* /0৮0771 093 19609 (বিতকেরি সংবাদপত্র) -_ রক্ষণশীল দৌনিক পান্নকা, ১৭৮৯ সালে 
এটি আত্মপ্রকাশ করে প্যারিসে । -- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৬১ 





দিয়েছে, যে কারখানা মালিক তার পণ্য বিক্রয়ের ভার 'দয়েছে খুচরো বিক্রেতাদের, যে 
পাইকারা ব্যবসায়ী এইসব কারিগরদের কাঁচামাল যুগিয়েছে __ তাদের জন্য। ক্রেডিটের 
পনঃপ্রাতিষ্ঠা! ক্রেডিট কিন্তু স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েই এক পরান্রান্ত ও জেদী দেবতা রূপে 
নিজেকে জাহির করল, দেনদার টাকা শুধতে না পারলে সে তাকে ম্ত্রীপুত্রসমেত ঘরছাড়া 
করল, তার ভুয়া সম্পাত্ত সপে দিল পজর হাতে আর লোকটাকে ঠেলে দিল দেনদারদের 
জেলখানায় - জুন বিদ্রোহীদের শবদেহের উপরে আবার যে জেলখানা মাথা তুলোছল 
বিভীষিকার মতো। 

সভয়ে পোঁট বুর্জোয়ারা লক্ষ্য করল যে, শ্রামকদের খতম করে তারা বিনা প্রাতরোধে 
নিজেদের তুলে 'দয়েছে পাওনাদারদের হাতে । ফেব্রুয়ার মাস থেকে তাদের যে 
দেউলিয়াপনা একটানাভাবে চলছিল ও বাহ্যত উপোক্ষত হচ্ছিল, জুনের পর তা ঘোষিত 
হল প্রকাশ্যেই। 

সম্পাত্তর নামে যতক্ষণ এদের রণক্ষেত্রে চালিত করার প্রয়োজন ছিল ততাদন তাদের 
নামমান্র সম্পত্তিতে হাত দেওয়া হয়নি । এখন যখন প্রলেতাঁরয়েত নিয়ে গুরুতর 
ব্যাপারটারই সুরাহা হয়ে গেল, তখন পরের পালায় দোকানদারী-সংক্রান্ত ক্ষুদে সমস্যার 
সমাধান হতে বাধা থাকল না। প্যারসে তমসুকাঁ কাগজের বকেয়া পাওনা দাঁড়িয়োছল 
২,১০,০০,০০০ ফ্রাঁর বোঁশ, প্রদেশগ্লতে তার পাঁরমাণ ১,১০,০০,০০০ ফ্রাঁর 
বোঁশ। প্যারসে ৭,০০০-এর বেশন ফার্ম মালিক ফেব্রুয়ারির পর থেকে ঘরভাড়া দেয়ান। 

জাতীয় সভা ফেব্রুয়ারর শেষ থেকে শুরু করে রাজনোতিক অপরাধ সম্পর্কে 
তদন্তের ব্যবস্থা করেছিল, পেটি বুর্জোয়ারা সেখানে তাদের দিক থেকে এখন দাব তুলল 
২৪শে ফেব্রুয়ার পর্যন্ত সমস্ত দেওয়ানী থণের ব্যাপারে তদন্তের। দলে দলে তারা ব্যর্জ 
হলে জড় হল। 'িপ্লবজাঁনত অচলাবস্থার দরূনই শুধু সর্বস্বান্ত হয়েছে ও ২৪শে 
ফেব্রুয়ার পর্যন্ত ব্যবসা ভালোই চলেছিল এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম প্রত্যেকটি 
ব্যবসায়ীর তরফ থেকে ভয় দেখিয়ে তারা দাঁব করল যে, একটা বাঁণজ্য আদালতের 
ফর্মান জারী করে খণ পাঁরশোধের মেয়াদ বাঁড়য়ে দতে হবে, এবং পাঁরামত অনুপাতে 
পাঁরশোধ করতে পারলেই আবাঁশ্যকভাবে পাওনাদারের দাঁব দাওয়া চুকে যাবে । বিধাঁনিক 
্রস্তাবরূপে এই প্রশ্ন জাতীয় সভায় আলোচিত হল আপোষে মিউমাট (0০০72007295 
& 1:018119) 'হিসাবে। সভা ইতস্তত করতে লাগল। হঠাৎ জানা গেল যে এই সময়েই 
বিদ্রোহীদের হাজার হাজার স্ত্রীপুত্র পোর্ট সাঁ দোন-তে মানা প্রার্থনার এক দরখাস্ত 
তোর করেছে। 

জুনের পুনরুজ্জীবিত বিভীষিকার সামনে কেপে উঠল পোট বুর্জোয়ারা এবং 
জাতীয় সভা ফিরে পেল তার অনমনীয় মনোভাব দেনাদার-পাওনাদারের মধ্যে আপোষে 
'মটমাট প্রস্তাবের সব থেকে জরুরী অংশগ্যালই নাকচ হয়ে গেল। 


১৬২ কার্ল মার্কস 


এইভাবে, জাতীয় সভার ভিতরে পেটি বুর্জোয়া গণতান্ল্িক প্রাতিনিধিরা বুর্জোয়া 
প্রজাতল্লী প্রাতানধিবৃন্দ কর্তৃক প্রাতহত হওয়ার অনেক পরে এই আইনসভাগত 
বচ্ছেদাট তার বুর্জোয়া, তার প্রকৃত অর্থনৌতক তাৎপর্য লাভ করল দেনদাররূপী 
পেট বুর্জোয়াকে পাওনাদারর্পী বুর্জোয়ার হাতে স'পে 'দিয়ে। প্রথমোক্তদের বিপুল 
এক অংশ একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল আর বাকিদের ব্যবসা চালাতে দেওয়া হল এমন 
শর্তে যার ফলে তারা হয়ে দাঁড়াল পঃজর ষোলো আনা গোলাম। ১৮৪৮ সালের ২২শে 
আগস্ট জাতীয় সভা আপোষে মটমাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করোছল। ১৮৪৮ সালের 
১৯শে সেপ্টেম্বর জরুরী অবস্থার মধ্যেই প্যারিসের প্রাতানাধ নির্বাচিত হলেন প্রিন্স 
লুই বোনাপার্ট ও ভাঁসেন-এর বন্দী, কামিীনস্ট রাস্পাই। বুর্জোয়ারা অবশ্য নির্বাচিত 
করল সুদখোর, টাকার কারবার ও আ্লয়ান্সী ফুল্দূকে। সবাঁদক থেকেই তাই একযোগে 
যুদ্ধ ঘোষণা ধনিত হল জাতীয় সংবিধান সভার বিরুদ্ধে, বুয়া প্রজাতান্নকতার 
বর্দ্ধে, কাভেনিয়াকের 'বরুদ্ধে। 

প্যারস পেট বুর্জোয়ার ভিতরে ব্যাপক দেউলিয়া অবস্থার ফলাফল যে সে অবস্থার 
যারা অব্যবাহত 1শকার তাদের গাঁণ্ডি বহুদূর ছাঁড়য়ে যেতই, আর জুন বিদ্রোহের 
ব্যয়ভারে সরকারী ঘাটতি যখন আবার নতুন করে ফে*পে উঠেছিল অথচ ব্যাহত 
উৎপাদন, সংকুচিত পঁরিভোগ ও পড়াঁত আমদানির দরুন রাজস্ব ব্রুমান্বয়ে হাস পাচ্ছিল 
ঠিক তখন যে তা বুজৌঁয়া বাঁণজ্যকে আর একবার তোলপাড় করতই, একথা বোঝাবার 
জন্য কোন যুক্তি অবতারণার প্রয়োজন নেই। নতুন এক খণের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া 
কাভেনিয়াক ও জাতীয় সভার আর কোন গাঁত রইল না, সে ধণ তাঁদের বাধ্য করল 
আরো বেশি মান্রায় আর্ক আভিজাত্যের খপ্পরে গিয়ে পড়তে । 

জুন বিজয়ের ফলস্বরূপ যখন পেট বুর্জোয়াদের কপালে জুটোছল দেউলিয়াপনা 
ও কারবার গোটানোর আদালত 'ডিন্রি, কাভেনিয়াকের বগ্শ বাহনী, সচল রক্ষিবাহিনী 
তখন পুরস্কার লাভ করাছল বারবিলাসনীদের কোমল বাহপাশে আর “সমাজের 
নবীন পারন্রাতা হিসাবে তারা সবরকম সমাদরই পাচ্ছিল তেরঙ্গা ঝাণ্ডার নাইট 
(89777117077119) মারাস্ত-এর অভ্যর্থনা কক্ষে, যিনি সেই সঙ্গেই মাহম্ন প্রজাতল্মের 
বদান্য পৃঙ্পোষক ও চারণ। ইতিমধ্যে এই ধরনের সামাঁজক পক্ষপাতিত্ব এবং সচল 
রক্ষিবাহিনীর বেমানান মাত্রার উচ্চ বেতন ক্ষুব্ধ করে তুলল সেনাবাহিনীকে আর সেই 
সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া প্রজাতাল্লিকতা তার পন্রিকা 1৫:071-এর মারফৎ যে জাতীয়তার 
মোহজাল বস্তার করে লুই 'ফাঁলপ আমলের সেনাবাহনী ও কৃষক শ্রেণীর এক অংশের 
আনুগত্য জয় করোছল, সে সমস্তই দূর হয়ে যায়। উত্তর ইতালিতে কাভেনিয়াক ও 
জাতাঁয় সভা সাঁলিশের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, ইংলশ্ডের সঙ্গে জুটে বিশ্বাসঘাতকতা 
করে সে অণ্চল আস্ট্য়ার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য, _ ফলে তার একাঁদনের রাজত্বেই 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৬৩ 


নম্ট হয়ে গেল 1খ০721-এর আঠারো বছরের বিরোধী ভূমিকা । 1207721-এর 
সরকারের চাইতে কম জাতাঁয় ভাবাপন্ন সরকার দেখা যায় না; তার চাইতে ইংলন্ডের 
উপরে বেশী নাভরশশীল সরকার আর কখনও হয়নি, যাঁদও লুই 'ফালপের আমলে 
এই 1০1017701-ই প্রাতাদন কেটোর বচন -- 0০0161125171972 2552 06167700172, 
এই মন্ত্রের নতুন ভাষ্য আবৃত্ত করে টিকে ছিল। এই সরকারের চাইতে পাঁবন্ন মিতালির 
বেশি পদলেহী কেউ ছিল না, যাঁদও গিজো-র কাছে 1০%1071-এর দাঁব 'ছিল 
ভিয়েনা চুক্তপন্ত্র ছিড়ে ফেলতে হবে। ইতিহাসের পারহাসে 1০%10791-এর বৈদোশক 
বিভাগের প্রাক্তন সম্পাদক বাস্তদ হয়ে দাঁড়ালেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচব যাতে তিনি 
তাঁর প্রাতিটি 'নর্দেশিপত্রে নিজেরই প্রত্যেকটি প্রবন্ধকে খণ্ডন করতে পারেন। 

ক্ষাণকের জন্য সৈন্যবাহিনী ও কৃষক শ্রেণীর মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, সামরিক 
একনায়কত্বের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক যুদ্ধ ও গোৌরবও বুঝ এবার ফ্রান্সে রেওয়াজ হয়ে 
উঠল। কিন্তু বুর্জোয়ার উপরে তলোয়ারের একনায়কত্বের প্রাতিভূ ছিলেন না কাভেনিয়াক ; 
[তান ছিলেন তলোয়ারের সাহায্যে বুয়া একনায়কত্বেরই প্রতীক । সোৌনকের মধ্যে 
তারা এখন চাইল কেবল সশস্ন পাীলশকে। সাবেকী-প্রজাতান্তিক আনুগতোর 
গুরুগন্তীর চেহারার আড়ালে কাভেনিয়াক গোপন রেখোঁছলেন বুর্জোয়া পদাধকারের 
অপমানজনক শর্তের কাছে নিছক বশ্যতা। 1,97861) 16 1095 0০ 1770169! অর্থের 
কোন উপাঁরওয়ালা নেই! তান ও সাধারণভাবে সংবিধান সভা সমাজের তৃতীয় মণ্ডলনীর 
(0975 6০০) সেই পুরানো নির্বাচনী ব্ীলাটকে আদর্শায়ত করেন এই রাজনৈোতিক 
বক্তৃতায় অনুবাদ করে: বুর্জোয়ার কোন রাজা নেই; তার শাসনের প্রকৃত রূপ হল 
প্রজাতন্তর। 

আর জাতীয় সংঁবধান সভার ণবরাট মৌলিক কাজ" হল এই রূপেরই পরিস্ফুটন, 
এক প্রজাতন্ত্রী সংবিধান রচনা । এই সংবিধান বুজোয়া সমাজে যে পাঁরবর্তন ঘটাল 
বা ঘটাবে মনে করা হল, -- খ্ন্টীয় পাঞ্জকার প্রজাতন্তী পাঞ্জকা হিসাবে, সাধু 
বার্থলামিউ-এর সাধু রবেসৃপিয়ের হিসাবে নতুন নামকরণ আবহাওয়ার ক্ষেত্রে তার 
চাইতে বোঁশ তারতম্য ঘটায়ান। সাজবদলের গণ্ডির বাইরে এই সংঁবধান যা গেছে 
তাতে শুধু চাল; ঘটনাটাকেই বাঁধবদ্ধ করা হয়। এইভাবেই সংবিধান গন্তীরভাবে 
লিপিবদ্ধ করল প্রজাতল্তের ঘটনা, সব্জনীন ভোটাধিকারের ঘটনা, এবং দুইটি সীমাবদ্ধ 
নিয়মতান্তিক কক্ষের বদলে একটি সার্বভৌম জাতীয় সভার ঘটনা। এইভাবেই স্থান 
দাঁয়ত্বহীন বংশানুক্রীমক রাজতন্তের জায়গায় চালফু দায়িত্বশীল নর্বাঁচিত রাজতল্ত, 
অর্থাৎ এক চতুর্বাঁষক রাষ্ট্রপাঁতত্বের ব্যবস্থা দিয়ে সংবিধান 'বাধবদ্ধ ও নিয়মিত করল 


* কার্থেজ ধবংস করতে হবেই! _- সম্পাঃ 


১৬৪ কার্ল মার্কস 


কাভোনিয়াকের একনায়কত্বের ঘটনাকে । এইভাবেই ১৫&ই মে ও ২৫শে জুনের বিভীষকার 
পর জাতীয় সভা নিজস্ব 'নরাপত্তার স্বার্থে তার সভাপাঁতকে রক্ষাকবচ হিসাবে যে 
অসামান্য ক্ষমতায় ভূষিত কবোছিল, সেই ঘটনাকেও সংবিধান একেবারে মৌলিক আইনের 
পর্যায়ে তুলতে ছাড়ল না। সংবিধানের বাকি অংশ হল পরিভাষার খেলা । পুরানো 
রাজতন্দমের ঠাট থেকে রাজকীয় নামাঁচহ 'ছ'ড়ে ফেলে সেখানে এ+টে দেওয়া হল 
প্রজাতল্নী লেবেল । 1০%107:1-এর প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক, বর্তমানে সংবিধানের প্রধান 
সম্পাদক মারাস্ত এই পণ্ডিত কাজে প্রাতিভার পারিচয়ই 'দিলেন। 

সংবিধান সভা ছিল চিলি দেশের সেই কমচারীঁটির জুড়ি, যিনি এক জারপের 
ব্যবস্থা করে ভূসম্পান্তর সম্পকণাদ আরো দূড্রভাবে নিয়ল্লণ করতে চেয়োছলেন সেই 
মৃহূর্তে যখন ভূগভের গুরুগুরু গর্জন ইতিমধ্যেই এমন আগ্ন্যৎপাতের ঘোষণা 
জানয়েছে যা তোলপাড় করে দেবে তাঁর পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত। বুর্জোয়া শাসন 
যে রূপের মধ্যে প্রজাতল্মী পাঁরভাষা পরিগ্রহ করে তাকে সংবিধান সভা তত্বের দিক 
থেকে নিখ'তভাবে চিহিত করলেও, আসলে সে শাসন বজায় রইল শুধু সমস্ত সূত্রের 
[বিলোপ ঘটিয়ে, নিছক জবরদাস্ত করে, জরুরশী অবস্থা চাঁলিয়ে। সংঁবধানের কাজে হাত 
দেবার দু-দন আগে সভা জরুরী অবস্থার মেয়াদ বাড়িয়ে দল। এতাঁদন পর্যন্ত সংাবধান 
রচিত ও গৃহীত হয়েছে বিপ্লবের সামাজিক প্রন্রিয়া স্থিতিলাভ করা মাত্র; সদ্যগঠিত 
শ্রেণী-সম্পকাঁদ প্রাতষ্ঠা পাওয়া মান্র এবং শাসক-শ্রেণীর প্রতিদ্বন্বী অংশগুলি 
শঠনজেদের মধ্যে লড়াই চালান যায় অথচ সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে অবসন্ন জনসাধারণকে 
দূরে রাখা চলে এমন এক আপোষ 'নম্পাত্ততে পেশছন মান্র। এই সংবিধান কিন্তু কোন 
সমাজাবপ্লবকে মঞ্জর করল না; মঞ্জুর করল বিপ্লবের উপরে পুরানো সমাজের 
সামায়ক জয়লাভটাই। 

জুন 'দবসের আগে রাঁচিত সংবিধানের পয়লা খসড়ায় তখনও পর্যন্ত ছিল 270% 
2 72৮০, কাজের আঁধকারের কথা, প্রাথামক যে আনাড় সূত্রের মধ্যে সংক্ষিপ্ত 
আকারে প্রকাশ পায় প্রলেতারয়েতের বিপ্লবী দাবি। তাকে এখন রূপাস্তারত করা হল 
0701 0 1'25515691:096, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তর আধকারে অথচ কোন না কোন 
উপায়ে কোন আধ্ানক রাষ্দ্ুই না তার সর্বস্বাস্তদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে ? বুর্জোয়া 
অর্থে কাজের আঁধকার হচ্ছে একটা অবাস্তবতা, শোচনণয় এক সাঁদচ্ছামান্ন। কিন্তু কাজের 
আধকারের পিছনে রয়েছে পাঁজর উপরে আধিপত্য; প*জর উপরে আধিপত্যের পিছনে 
আছে উৎপাদনের উপায়গুলি দখল করে তাদের সংঘবদ্ধ শ্রামক শ্রেণীর অধীনে আনা, 
আর সেই হেতু মজ্রিপ্রথার অবসান, প:ঁজর অবসান, তাদের পারস্পারক সম্পকের 
অবসান। 'কাজের আঁধকারের' পছনে ছিল জুনের সশস্দ্র অভ্যুতথান। যে সংাবধান সভা 
বস্তুত বিপ্লবণ প্রলেতারিয়েতকে 1:075 1৫ 1০ বেআইনী করে তুলেছিল তাকে নীতিগত 
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ভাবেই প্রলেতারীয় সূত্রটাককে বিধানের বিধান, সংবিধান থেকে ছংড়ে ফেলতে হল, 
আভসম্পাত বর্ধাতে হল 'কাজের আঁধকারের' উপরে । কিন্তু সেখানেও তার ক্ষান্ত হল 
না। প্লেটো যেমন তাঁর প্রজাতন্ত্র থেকে কাঁবদের 'নর্বাসত করেছিলেন তেমনই সভা 
প্রজাতন্ম থেকে চিরতরে নির্বাসন 'দিল ব্রমবাধিন্ধু ট্যাক্সকে ৷ অথচ ক্রমবাঁধন্ু ট্যাক্স শুধু 
যে এক বুর্জোয়া ব্যবস্থা যা কমবেশী মাত্রায় চালু উৎপাদন-সম্পকেরি আওতাতেই 
কার্যকর" করা যায়, তাই নয়; এটি ছিল বুর্জোয়া সমাজের মধ্যস্তরকে "শল্ট' প্রজাতল্ের 
সঙ্গে বেধে রাখার, সরকারী খণহ্বাসের, বুর্জোয়াদের ভিতরে প্রজাতন্নবিরোধণী 
সংখ্যাগারিষ্ঠকে সামলে রাখার এরুমান্র হাতিয়ার । 

আপোষে মিউমাটের ব্যাপারে তেরঙ্গা প্রজাতন্বীরা আসলে বড় বুজোয়াদের খাতিরে 
পেট বুর্জোয়াদের বল 'দিয়েছিল। এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটিকে তারা নীতির পর্যায়ে উন্নীত 
করল বাঁধন ট্যাক্স বেআইনী করে দয়ে । বুয়া সংস্কারটাকে তারা প্রলেতারায় বিপ্লবের 
সমপর্যায়ভুক্ত করল। এর পরে কিন্তু কোন্‌ শ্রেণী থাকল তাদের প্রজাতন্তের মূল খুটি 
হিসাবে 2 বড় বুর্জোয়ারাই। এদের আঁধকাংশই কিস্তব ছল প্রজাতন্নাবরোধী। অর্থনৈতিক 
জীবনের পুরানো সম্পর্ক পুনঃসংহত করার জন্য 1০%10721-এর প্রজাতন্তীদের 
ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে এরা অন্যাদকে পুনঃসংহত সমাজ-সম্পক্কে আশ্রয় করে তার 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাম্দ্রক কাঠামো পুনঃপ্রাতিষ্ঠার কথাই ভাবছিল। ইতিমধ্যে অক্টোবরের 
গোড়াতেই কাভেনিয়াক তাঁর আপন পার্টর নিরোধ নীতবাগণীশদের চে"চামোচ, 
ধমকাধমকি সত্তেও বাধ্য হয়েছিলেন লুই 'ফালপের প্রাক্তন মন্ত্রী, দ্যফোর ও ভিভিয়ে*কে 
প্রজাতল্লের মন্ত্রী হিসাবে বরণ করতে। 

তেরঙ্গা সংবিধান পেট বৃর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষরফামান্রকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল 
এবং নতুন ধরনের সরকারের প্রাতি সমাজের কোন নৃতন অংশেরই আনুগত্য জয় করতে 
পারল না। অথচ সংঁবধান এমন এক সংস্থার হাতে তার সনাতনী অলঙ্ঘনীয়তা ফিরিয়ে 
দিতে ব্যগ্র হয়ে উঠল, যা ছিল সাবেক রাম্ট্ের সব থেকে একরোখা ও উগ্র সমর্থক। 
অস্থায় সরকার বিচারকদের অনপসরণশয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল, সংঁবধান কিন্তু 
তাকেই মৌলিক আইনের পর্যায়ে তুলল । এক রাজাকে সে বজ্ন করেছিল, অনপসারণায় 
এই আইন আঁভশংসকদের মৃূর্তিতে তা উঠে দাঁড়াল গণ্ডায় গণ্ডায়। 

শ্রীযুক্ত মারাস্তের সংবিধানের অসঙ্গতি ফরাসী সংবাদপঘ্রগূলি নানাদক থেকে 
বিশ্লেষণ করেছে, যেমন জাতীয় সভা ও রাষ্ট্রপাতি, এই দুই সার্বভৌম কর্তৃত্বের সহ- 
অবস্থান প্রভৃতি। 

অবশ্য এই সংাঁবধানের প্রধানতম স্বাবরোধ হল এইখানে : প্রলেতাঁরয়েত, কৃষক, 
পোঁট বুর্জোয়া __ এই যে শ্রেণীগুঁলর সামাঁজক দাসত্ব সংবধানে কায়েম রাখার কথা, 
সর্বজনীন ভোটাধিকার মারফৎ সংবিধান তাদেরই রাজনোতক ক্ষমতার আধকারী 
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করেছে । আর যে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাবেকী সামাঁজক শাক্ত এতে মঞ্জুর করা হয়েছে 
তার কাছ থেকে সে ক্ষমতার রাজনোৌতিক নিশ্চিত সংাঁবধান প্রত্যাহার করছে। 
বৃর্জোয়াদের রাজনৈতিক শাসনকে তা বাধ্য করছে গণতাল্লিক শর্তে যা প্রাতমূহূর্তে 
বিরুদ্ধ শ্রেণীগুঁলকে সহায়তা করবে জয়লাভে এবং বুর্জোয়া সমাজের মূল পর্যন্ত 
[বিপন্ন করে দেবে। একপক্ষের কাছে সংবিধান দাবি জানাল যে তারা যেন রাজনোতক 
থেকে সামাজিক মাঁক্তর দিকে না এগোয়; অন্যপক্ষের কাছে তার দাঁব তারা যেন 
সামাঁজক থেকে রাজনৈতিক পহনঃপ্রাতষ্ঠার দিকে না পিছোয়। 

এ সব স্ববিরোধ বুর্জোয়া প্রজাতন্তীদের উদ্বেগ ঘটাল যৎসামান্যই। বিপ্লবী 
প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে পুরানো সমাজের মাতব্বর হিসাবেই শুধু তারা অপাঁরহার্ 
ছিল, তাদের এ অপনিহার্যতা যে পাঁরমাণ ফুঁরয়ে গেল সেই পাঁরমাণেই, জয়লাভের 
কয়েক সপ্তাহ পরে তাদের অবস্থা পার্ট থেকে নেমে এল গোম্ঠীর স্তরে । সংবিধানটাকে 
তারা প্রকাণ্ড একটা কারসাজ 'হসাবে দেখল। এর ভিতর দিয়ে 'বাধবদ্ধ করতে হবে 
সর্বোপার এই গোম্ঠীর শাসনকেই। রাম্ট্রপাঁতি হবেন প্রলম্বিত কাভোনয়াক; বিধান 
সভা হবে প্রলম্বিত সংবধান সভা। তারা আশা করোছিল জনসাধারণের রাজনৈতিক 
ক্ষমতাকে তারা পর্যবাসত করবে ক্ষমতার আভাসে এবং সেই ভুয়ো ক্ষমতাটাকে 
নিয়েই এমন ভাবে খেলাবে যাতে আঁধকাংশ বুর্জোয়াদের উপরে আঁবশ্রাম 
ঝুলে থাকে জুন দিবসের দোটানার খাঁড়া: 1০6০701-এর রাজত্ব না নৈরাজ্যের 
আমল। 

সংবিধান বচনার কাজ ৪ঠা সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে শেষ হল ২৩শে অক্টোবর । ২রা 
সেপ্টেম্বর সংবিধান সভা স্থিব করেছিল যে তাকে ভেঙে দেওয়া হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 
না সংবিধানের পারপূরক মৌলক আইনগ্দাল 'বাঁধবদ্ধ হচ্ছে। তবু সে স্থির করল 
যে তার অতি স্বকীয় সৃন্টি, রাষ্ট্রপতি পদে প্রাণসণ্ণার করতে হবে ১০ই ডিসেম্বর 
তাঁরখেই, তার আপন ক্রিয়াকলাপ শেষ হবার অনেক আগেই। সভা ভার 'নশ্চন্ত 
[ছিল যে সংঁবধানের হমুৎকুলাস-এর* মধ্যেই সে মায়ের ছেলেকে আভনন্দন জানাতে 
পারবে । সততার জন্য ব্যবস্থা রইল যে, যাঁদ কোন প্রার্থই বিশ লক্ষ ভোট না পান 
তাহলে 'নর্বাচন জাতির হাত থেকে সংঁবধান সভার হাতে চলে আসবে। 

ব্যর্থ সতক্তা! সংঁবধান কার্যকর করার প্রথম 'দিনাটই হল সংঁবধান সভার 
শাসনের শেষ দিন। ভোটবাক্সের অতলেই ছিল তার মৃত্যুদণ্ড। সে চেয়োছিল “মায়ের 
ছেলেকে আর পেল 'খুড়োর ভাইপোকে'। কাভোনয়াকরুপশী সল পেলেন দশ লক্ষ 


* হমূঙ্কুলাস (70127001)080119) -_ নরাকার একটা জীব -_ মধ্য যুগের আলাকমীয়দের 
ধারণা ছিল কৃত্িম উপায়ে তা সৃষ্টি করা যায়। _- সম্পাঃ 
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ভোট 'কন্তু ডোভড নেপোঁলয়ন পেলেন ষাট লক্ষ। ছয় গুণ হার হল সল 
কাভেনিয়াকের ।* 

১৮৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর হল কৃষর্ক অভ্যুত্থানের দিন। কেবল এই তাঁরখ 
থেকেই শুর্‌ হল ফরাসী কৃষকদের ফেব্ুয়ার বিপ্লবী আন্দোলনে তাদের প্রবেশ 
সূচিত করল যে প্রতীক -_ সেই স্থূল ধূর্ত, পাষণ্ড-বাতুল, মূট্রমহীয়ান, এক স্বাচীস্তত 
কুসংস্কার, এক করুণ প্রহসন, সূচতুর 'নর্বোধ এক কালব্যাতিক্রম, এক বিশ্ব এতিহাঁসিক 
ভাঁড়াম, এবং সভ্যমানূষের পক্ষে দুর্বোধ্য পাঠোদ্ধারের অতাঁত এক সাংকেতিক 'লাপ-_- 
সেই প্রতকের চেহারায় সংশয়াতত ছাপ 'ছিল সেই শ্রেণীর, সভ্যতার অভ্যন্তরে যে 
শ্রেণী বর্বরতার প্রাতানধি। প্রজাতল্ন এই শ্রেণীর কাছে আত্মজ্ঞাপন করোছল ট্যাক্স 
সংগ্রাহক পাঠিয়ে; প্রজাতন্ত্রের কাছে এ শ্রেণী নিজের জানান দিল সম্মাট মারফৎ। 
নেপোলিয়নই ছিলেন একমাত্র ব্যাক্তি যান ১৭৮৯ সালে নবোদ্ভূীত কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ 
ও কল্পনার সবাঙ্গীণ প্রাতানাধত্ব করেছেন। প্রজাতন্ত্রের প্রচ্ছদপন্রে তাঁরই নাম লিখে 
এ শ্রেণী বিদেশে যুদ্ধ ও স্বদেশে নিজ শ্রেণী স্বার্থ সবলে সিদ্ধির সংকল্প ঘোষণা 
করল। কৃষকদের কাছে নেপোঁলিয়ন কোন ব্যাক্তি নন, তিনি হলেন এক কর্মসৃচ। ঝাণ্ডা 
করল এই ধান সমেত: 9015 0:0100005, ৫ 1095 125 1701125,» ৫ 1905 10 
76121910189, ৮:৮০ 110109191-- আর ট্যাক্স নয়, বড় লোকেরা নিপাত যাক, 
নিপাত যাক প্রজাতল্ত্, দীর্ঘজীবী হোন সম! সম্রাটের পিছনে প্রচ্ছন্ন ছিল কৃষক 
সংগ্রাম। যে প্রজাতল্লকে তারা ভোট দিয়ে হটাল সে ছিল বড়লোকদের প্রজাতন্ত্র। 

১০ই ডিসেম্বর হল কৃষকদের কুদেতা, তার ফলে উচ্ছেদ হল চালু সরকার। আর 
যখন তারা ফ্রান্সে এক সরকার সাঁরয়ে আর এক সরকারকে বসাল, সেই দিন থেকেই 
তাদের অবিচল দাষ্ট রইল প্যারিসের উপরে । ক্ষণিকের তরে বিপ্রবী নাটকের সক্রিয় 
নায়ক হওয়ামান্র তাদের আর কোরাস দলের 'নাঁক্কুয় ও 'নবার্য ভূঁমকায় ঠেলে রাখা 
অসম্ভব। 

অন্য শ্রেণীরাও সহায়তা করোছল কৃষকদের নির্বাচনী জয়লাভ সম্পূর্ণ করতে। 
প্রলেতারিয়েতের কাছে নেপোলিয়নের নির্বাচনের অর্থ কাভেনিয়াকের পদচ্যুতি, সংবিধান 
সভার উচ্ছেদ, বুজৌঁয়া প্রজাতাল্লিকতার অপসারণ, জুন বিপ্লবের খন্ডন। পেটি 
বর্জোয়ার কাছে নেপোলিয়নের অর্থ উত্তমর্ণের উপরে অধমর্ণের আধিপত্য। বড় 


* বাইবেলের কাহনী অনুসারে 'ফাঁলাস্টনদের সঙ্গে যুদ্ধে ইহ7দীদের প্রথম রাজা সল একসহম্র 
শত নিধন করেন এবং তাঁর অস্ব্বাহক ডোঁভড নিহত করেন দশসহহ্তর। ডেভডকে আনুকূল্য করতেন 
সল, সলের মৃত্যুর পর ডোভড ইহন্দী রাজ্যের রাজা হন। -_ সম্পাঃ 


১৬৮ কার্ল মার্কস 


বর্জোয়াদের আধকাংশের কাছে নেপোলিয়নের তাৎপর্য হল, সাময়িকভাবে বিপ্লবের 
বিরুদ্ধে যে গোম্ঠীকে ব্যবহার করতে হয়েছে অথচ যাদের সামায়ক অবাস্থিতিকে এক 
সাংাবধাঁনক সংহতি দিতে চাওয়া মান্রই যে গোষ্ঠী তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠৌছল -__ 
তারই সঙ্গে প্রকাশ্য বিচ্ছেদ। এই আঁধকাংশের কাছে কাভোনিয়াকের বদলে-নেপোলিয়নের 
অর্থ প্রজাতল্মের স্থানে রাজতন্ন, রাজকীয়তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত, আলয়ান্সের 
প্রীতি সলজ্জ এক হীঙ্গত, ভায়োলেট ফুলের আড়ালে প্রচ্ছন্ন লিলি ফুল।* সবশেষে, 
বিরুদ্ধে, যুদ্ধের স্বপক্ষে । 

1২242 1১12907)1501)9 29155 যা বলেছিল, এইভাবে দাঁড়াল যে ফ্রান্সের সব 
থেকে সরলমতি লোকটাই সব থেকে বিচিত্র তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল। সে কিছুই নয় 
বলেই 'নজের ছাড়া সবাঁকছুরই দ্যোতক হতে পারে সে। ইতিমধ্যে, নেপোলিয়নের নামের 
ব্ঞ্জনা 'বাঁভন্ন শ্রেণীর কাছে 'বচিন্রধরনের হলেও এই নাম নিয়েই সবাই তার 
ভোটের উপরে লিখল : 19%07:!-এর পার্ট নিপাত যাক, কাভোনয়াক নিপাত যাক, 
সংবিধান সভা নিপাত যাক, নিপাত যাক বুর্জোয়া প্রজাতন্্। মন্ত্রী দন্যফোর 
সংবিধান সভায় প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন: ১০ই িসেম্বর হচ্ছে দ্বিতীয় ২৪শে 
ফেব্রুয়ার। 

প্রলেতারয়েত ও পেট বুর্জোয়ারা 9% %৮1০০** নেপোলিয়নকে ভোট দিয়েছিল 
কাভেনিয়াকের বির7দ্ধে ভোট দেবার জন্য এবং তাদের ভোট একন্র করে সংবিধান সভার 
কাছ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা 'ছনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে। দুই শ্রেণীরই অগ্রণী 
অংশেরা অবশ্য তাদের নিজেদের প্রাথা দাঁড় করিয়োছল। বুর্জোয়া প্রজাতন্দের বিরুদ্ধে 
জোটবদ্ধ সমস্ত দলের সাধারণ নাম ছিল নেপোলিয়ন; আর লেদ্রু-রলাঁ ও রাষ্পাই হল 
ব্যাক্তবাচক নাম, প্রথম জন গণতান্তিক পেট বুর্জোয়ার, শেষোক্ত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের। 
প্রলেতারয়েত ও তাদের সমাজতল্নী মুখপান্্রা সরবেই ঘোষণা করোছল -__ রাস্পাই-এর 
পক্ষের ভোট হল শুধু বিক্ষোভজ্ঞাপক, যে কোন রাষ্ট্রপাতত্বের 'বরুদ্ধে অর্থাৎ 
সংবিধানেরই বিরুদ্ধে অতগুলি প্রাতবাদ, এতগূলি ভোট লেদ্রু-রলাঁর বিরুদ্ধে _ 
স্বাধীন রাজনোতিক পার্ট হিসাবে প্রলেতারয়েতের এই হল প্রথম কাজ যার দ্বারা তারা 
গণতান্তক পার্ট থেকে তাদের স্বাতন্ত্য প্রকাশ করল। অন্যাদকে ওই পার্টিটা, 
গণতান্তিক পেট বুর্জোয়া ও তার পার্লয়ামেন্টারী প্রাতিনাধ "পর্বত" দল, লেদ্রু- 
রলাঁর প্রার্থত্বের উপরে সমস্ত গুর্ত্বই আরোপ করেছিল -- যা দিয়ে সগাভীর্ষে 


* লাল: বুরবোঁ রাজবংশের প্রতীক, ভায়েলেট ফুল বোনাপার্টভক্তদের সঙ্চেত। -_ সম্পাঃ 
** দল বেধে। - সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৬৯ 


আত্মপ্রবণ্চনা করাই তার অভ্যাস। তাছাড়া প্রলেতারিয়েতের বিপক্ষে নিজেকে এক স্বতল্ 
পার্ট হিসাবে খাড়া করার এই তার শেষ চেস্টা । শুধু প্রজাতল্লী বুর্জোয়া পার্ট নয়, 
গণতান্নিক পেট বুর্জোয়া ও তার 'পর্বত' দলও পরাস্ত হয়োছল ১০ই 'ডসেম্বরে। 

পর্বতের পাশাপাঁশ ফ্রান্সের এখন এক নেপোলিয়নও জুউটল। এই উভয়েই যে 
বিরাট বাস্তবতার নাম বহন করাছল, সেটাই প্রমাণ করে যে তারা তার 'নম্প্রাণ 
ব্যঙ্গীচন্রমান্র। সম্রাটের টুপী ও ঈগল পাঁখর প্রতীক সমেত লুই নেপোলিয়ন যেমন 
সাবেকাঁ নেপোলিয়নের একটা করুণ প্যারোঁড, এই প্পর্বত” দলও তেমান ১৭৯৩-এর 
বাল ধার করে বাগাড়ম্বরী ঢঙে পুরানো “পর্বতের, কম করুণ প্যারোডি নয়। এইভাবে 
এীতহ্যগত ১৭৯৩ সালের সংস্কারও ছিন্ন হল এীতহ্যমশ্ডিত নেপোঁলয়ন সংস্কারের 
সঙ্গে সঙ্গেই। বিপ্লব তার ম্বকণীয়, তার মূলগত নাম অন করেই প্রাতিষ্ঠালাভ করোছল, 
আর এটা সম্ভব হয়েছিল শুধু তখনই যখন আধুনিক বিপ্লবী শ্রেণী, শ্রম-শিজ্পের 
প্রলেতারয়েত পুরোভাগে প্রবলরূপে এসে দাঁড়ায়। বলা যেতে পারে ১০ই ডিসেম্বর 
'পরবতিকে' হতচকিত ও বিভ্রান্ত করে দিল আর কিছু না হলেও অন্তত এই কারণেই 
যে, এ দিনাট সহাস্যে একটা বাঁকা চাষাড়ে রাঁসকতা করে পুরানো বিপ্লব নিয়ে চিরায়ত 
তুলনা থামিয়ে দেয়। 

কাভোনিয়াক ২০শে ডিসেম্বর তাঁর দপ্তর ছাড়লেন এবং সংবিধান সভা প্রজাতল্রের 
রাষ্ট্রপাতি ঘোষণা করল লুই নেপোলিয়নকে। সভা তার একচ্ছন্র রাজত্বের শেষাঁদন, 
১৯শে ডিসেম্বরে জুন বিদ্রোহীদের মাজননা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ২৭শে জুনের 
যে ফরমানের জোরে বিচার বিভাগীয় দণ্ডাজ্ঞা ছাড়াই পাঁরষদ ১৫,০০০ 'বিদ্রোহীকে 
নির্বাসনে পাঠিয়েছিল, সে ফরমান প্রত্যাহারের অর্থ কি জুন সংগ্রামকেই নাকচ 
করা নয়। 

লুই ফিলিপের শেষ মল্লাঁ অদিলোঁ বারো হলেন লুই নেপোলিয়নের প্রথম মন্ত্রী । 
লুই নেপোঁলয়ন যেমন তার শাসনের তারিখ ধরতেন ১০ই ডিসেম্বর থেকে নয়, 
১৮০৪ সালের সেনেটের* এক ফরমান থেকে, তেমনই তিনি প্রধান মল্মীও যোগাড় 
করলেন এমন একজনকে 'যাঁন তাঁর মাল্রিত্ব শুরুর তারিখ ধরতেন ২০শে ডিসেম্বর 
থেকে নয়, ২৪শে ফেব্রুয়ারর এক রাজকীয় নির্দেশ থেকেই। লুই 'ফালিপের বৈধ 
সাবেক মীল্ত্বকে বজায় রেখে; তাছাড়া সে মল্লিত্ব ভোঁতা হওয়ার সময়ই পায়ান কারণ 
তার জাঁবন শুরু করারই ফুরসং মেলেনি। 


* ১৮০৪ সালের ১৮ই এাপ্রল সেনেটের ফরমানে প্রথম নেপোঁলয়নকে ফরাসী জনগণের 
বংশানুক্রামক সম্মাট খেতাব দেওয়া হয়োছল। -_ সম্পাঃ 


১৭০ কার্ল মার্কস 


রাজতন্তী বুর্জোয়া গোম্ঠীগুির নেতারা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিল এই বাছাই-এর 
ব্যাপারে । পুরাতন রাজবংশপল্থী বিরোধাঁপক্ষের নেতা, অজ্ঞাতসারে যান 1607791- 
এর প্রজাতন্ত্ীদের উৎকরুমণস্বরূপ হয়েছিলেন, পাঁরপূর্ণ জ্ঞাতসারেই তানি বুর্জোয়া 
প্রজাতন্ম থেকে রাজতন্ত্র উতক্ুমণস্বর্প হওয়ার পক্ষে আরো বেশি যোগ্য । 

আঁদলোঁ বারো ছিলেন এমন এক পুরানো বিরোধী পার্টির নেতা যা মাল্তত্বের 
দপ্তর লাভের জন্য সর্বদাই 'িম্ফলভাবে সচেম্ট হলেও তখনও পর্যন্ত রিক্ত হয়ে যাবার 
সময় পানান। বিপ্লব দ্ুত পরম্পরায় সব কটি পুরানো বিরোধা দলকে রাস্ট্রের চূড়োয় 
ঠেলে 'দিয়ৌছল যাতে তারা তাদের আগেকার বাল অস্বীকার করতে, খণ্ডন করতে 
বাধ্য হয় __ শুধু কাজে নয়, এমন কি কথার মধ্যেও, __ এবং শেষ পর্যন্ত জনগণ যাতে 
সবাইকেই এক জঘন্য তালগোল পাকিয়ে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নাক্ষপ্ত করতে 
পারে। আর কোন িগবাঁজই বাদ দেনাঁন এই বারো, বুর্জোয়া উদারনীতির এই 
প্রীতমূর্তি আঠারো বছর ধরে যান তাঁর মনের শয়তানী অন্তঃসারশৃন্যতা ঢেকে 
রেখেছিলেন তরি দেহের গান্তঈর্যপূর্ণ চালচলনের আড়ালে । যাঁদ কোন কোন মুহূর্তে 
হাল আমলের কাঁটা ও সাবেক-কালের জয়মালার আঁত প্রকট বৈপরাঁত্য এ মানুষাঁটকেও 
সচকিত করে থাকে, তবে আয়নার দিকে একবার তাকালেই 'তানি ফিরে পেতেন তাঁর 
মাল্দমিশোভন আত্মসংবরণ ও মানবশোভন আত্মশ্লাঘা। আয়নায় যে মুখ তাঁর দিকে 
ঝলমালয়ে উঠত সে মুখ গিজো-র, যাঁকে 'তাঁন সর্বদাই হিংসা করতেন, 'যাঁন সর্বদাই 
তাঁকে দাঁবয়ে রেখোঁছলেন, সেই স্বয়ং গিজোই, তবে আঁদলোঁ আলম্পীয় ললাটসমেত 
গিজো। যা তাঁর নজর এড়িয়ে যেত তা হল মিডাসের* কান দুটি 

২৪শে ফেব্রুয়ারির বারো প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন ২০শে ডিসেম্বরের বারো-র 
মধ্যে। আলয়ান্সপী ও ভল্টেয়ারপল্থী বারো-র সহযোগী হলেন ধর্মমল্লী 'হসাবে 
লেজিটিমিস্ট ও জেসুইট ফালু। 

কয়েকাদন পরে আভ্যন্তরীণ মন্তিত্বের ভার দেওয়া হল ম্যালথাসপল্থী লে ফশে- 
কে। আইন, ধর্ম ও অর্থশাস্ত! বারো-র মান্ত্িসভায় এসব তো রইলই, তার উপরে 
আবার থাকল লোঁজাটামস্ট ও আলয়ান্সীদের সমাহার। অভাব ছিল শুধু 
বোনাপারটপন্থীর। বোনাপার্ট তখনও পর্যস্ত তাঁর নেপোলিয়নী সখ গোপনে 
রেখেছিলেন, কারণ সুল;ক তখনও পর্যন্ত তুসাঁ-লুভের্তুযর ভূমিকায় নামেনানি। 

110791-এর পার্ট যে সব বড় বড় পদে ঘাঁট গেড়ে বসোছল আবলম্বে 


* মডাস -_ পুরাকথা অনুসারে এক ফ্রীজীয় রাজা । আপলো ও প্যান এই দুই দেবের 
মধ্যে সঙ্গীতের প্রাতযোগিতায় মিডাস প্যানকে শ্রেন্ঠ বলেন। তার জন্য আপলোর শাপে তাঁর গাধার 
কান হয়, তাই থেকে মডাসের কান" কথাটার সাঁন্ট। -_- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৭১ 


তাদের সেখান থেকে সরানো হল। পুীলস দপ্তর, ডাক পাঁরচালকের দপ্তর, প্রধান 
সরকারাঁ উাকলের অফিস, প্যারিসের মেয়র দপ্তর _ সবই পূর্ণ করা হল রাজতন্দ্বে 
সেকেলে জীবদের 'দিয়ে। লোজটামস্ট শাঙ্গার্নয়ে সেন জেলার জাতীয় রাঁক্ষবাহন", 
সচল রাক্ষবাহনী ও প্রথম সামারক িভিসনের সৈন্যদের এক্যবদ্ধ সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব লাভ 
করলেন; আঁলয়ান্পী ব্য্জো নিযুক্ত হলেন আলপাইন সেনাবাহিনীর প্রধান 
সেনাপাতি। বারো সরকারের আমলে এই কর্মাধ্ক্ষ পাঁরবর্তন অব্যাহতভাবে চলতে 
থাকল। তাঁর মাল্পত্বের প্রথম কাজ ছিল পুরানো রাজতন্তরী প্রশাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 
চাঁকতের মধ্যে সরকার রঙ্গমণ্ণ রুপান্তরিত হয়ে গেল -__ দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, বাচন, 
আভনেতা, বাড়তি চারন্র, মূক অভিনেতৃবর্গ, প্রম্পটার, বিভিন্ন পক্ষের অবাস্থিতি, 
নাটকের বিষয়বস্তু, সংঘাতের সারবস্তু, সমগ্র পাঁরস্ছিতিটাই বদলে গেল। একমান্র 
প্রাগৈতিহাসিক সংঁবধান সভাই তখনও রয়ে গেল নিজের জায়গায়। 'িস্তু জাতীয় সভা 
বোনাপার্টকে, বোনাপার্ট বারো ও বারো শাঙ্গীর্নয়েকে গাঁদতে বসানোর সময় থেকেই 
ফ্রান্স প্রজাতল্ন প্রাতিষ্ঞার পর্ব থেকে প্রবেশ করল প্রাতচ্ঠিত প্রজাতন্মের পর্বে। আর 
প্রাতান্ঠত প্রজাতল্তে সংাবধান সভার স্থান কোথায় ? পাঁথবী সাঁন্ট হওয়ার পর স্বর্গে 
পালানো ছাড়া সৃম্টিকর্তার আর কোন কাজই ছিল না। সংবিধান সভা পণ করল তাঁর 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হবে না; বুর্জোয়া প্রজাতন্তী পার্টির শেষ আশ্রয়ই ছিল জাতীয় 
সভা । কার্যানর্বাহীশ ক্ষমতার সব কলকাঁঠি তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হলেও তার 
সাংবিধাঁনক সর্বশীক্তমন্তা কি তারই হাতে রয়ে গেল না? তার প্রথম চিন্তা হল, যে 
সার্বভৌমত্ব তার আয়ত্তে ছিল তা যে কোন অবস্থাতেই আঁকড়ে থাকা ও সেইখান থেকেই 
হারানো জমি পুনর্দখল করা। একবার বারো মাল্লিত্বের জায়গায় 1০%0791-এর মান্তত্ব 
হবে আর বিজয়গর্বে আবার সেখানে ঢুকবে তেরঙ্গা আমলার দল। জাতীয় সভা স্থির 
করল মাল্ত্িসভাকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং মন্লিসভা নিজেই আব্রমণের এমন একটা 
সুযোগ যোগাল যার চাইতে ভালো সুযোগ সংঁবধান সভা উদ্ভাবন করতেই পারত না। 

মনে রাখতে হবে, কৃষকদের কাছে লুই বোনাপার্টের তাৎপর্য ছিল ট্যাক্স বরবাদ! 
রাষ্ট্রপাতির আসনে তিনি বসলেন ছ-দিন, এবং সাতাদনের দিন, ২৭শে ডিসেম্বর তাঁর 
মন্লিসভা লবণ কর চাল; রাখার প্রস্তাব করল যে কর বাতিল করার "সিদ্ধান্ত করোছিল 
দক থেকে লবণ কর ছিল মদ্য করের জ্বাড়, বিশেষ করে গ্রামের মানুষের কাছে। 
লবণ কর ফের চাল! _ কৃষকদের নির্বাচিত মানুষটির মুখে নির্বাচকদের প্রতি এর 
চেয়ে তীব্রতর শ্লেষ বারো মল্লিসভা আর কিছুই বসাতে পারত না। নিমক করের সঙ্গে 
বোনাপার্ট হারালেন তাঁর বিপ্লবী 'নিমক -- কৃষক অভ্যুত্থানের নেপোলিয়ন প্রেতের 


১৭২ কার্ল মার্কস 


মতো শূন্যে মালয়ে গেলেন এবং ছুই রইল না রাজতন্লী বুয়া চক্রান্তের 
মধ্যাস্থুত বিরাট অজানা ব্যক্তিটি ছাড়া। আর, বারো মাল্লসভা যে অসতাঁক্ত রূঢ় এই 
মোহমুক্তির কাজটাকেই রাম্ট্রপাতির প্রথম সরকারী কাজ করে তুলল, সেটা 'বনা 
আভসান্ধতে নয়। 

সংবিধান সভাও তার 'দিক থেকে মল্ল্রিসভা উচ্ছেদকল্পে এবং কৃষকদের নির্বাচিত 
প্রাতভূর বিরুদ্ধে নিজেকে কৃষক স্বার্থের প্রাতনিধি হিসাবে খাড়া করার দুনো সুযোগ 
সাগ্রহে আঁকড়ে ধরল। সভা অর্থসচিবের প্রস্তাব নাকচ করল, আগে লবণ করের 
পাঁরমাণ যা ছিল তার একতৃতীয়াংশে এ করকে নামাল যার ফলে ছাপান্ন কোট অঙ্কের 
সরকার ঘাটতির উপরে আরো চাপল ছ-কোট, এবং এই অনাস্থা ভোটের পরে 
শান্তভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকল মাল্মিসভার পদত্যাগের ৷ তার চারাঁদকের নতুন দুনিয়া 
ও নিজের পাঁরবার্তত অবস্থা বিষয়ে কত কম তার জ্ঞান। মাল্পসভার পিছনে ছিলেন 
রাষ্ট্রপাঁত আর রাষ্ট্রপাতর পিছনে ছিল ষাট লক্ষ মানুষ যারা ভোটের বাক্সে ফেলোছিল 
সংবিধান সভার বিরুদ্ধেই ঠিক অতগুলো অনাস্ছার ভোট। সংবিধান সভা জাতিকে 
ফিরিয়ে দিল তার অনাস্থার ভোট। আজগুবি লেনদেন! সভার খেয়াল হয়নি যে এখন 
আর তার ভোট বাজারে কাটবে না। লবণ কর প্রত্যাখ্যান শুধু ঘাঁনয়ে তুলল বোনাপাট 
ও তাঁর মন্ত্রিসভার এই "সিদ্ধান্ত যে সংঁবধান সভাকে “খতম করতে হবে" । শুরু হল 
সেই সুদীর্ঘ সংঘাত যা চলল সংবিধান সভার জীবনের সমগ্র শেষার্ধ জুড়ে। 
২৯শে জান্য়ারি, ২১শে মার্চ ও ৮ই মে হচ্ছে এই সংকটের )0776৩5, চরম দিনগাল, 
১৩ই জনের অগ্রদূত এরা। 

ফরাসীরা, যেমন লুই ব্রা, ২৯শে জানুয়ারকে ধরেছেন এক সাংবিধানিক বিরোধ 
উদ্ভবের দিন হিসাবে - সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রসৃত সার্বভৌম যে জাতীয় সভাকে 
ভেঙে দেওয়া চলে না তার সঙ্গে রাষ্ট্রপাতির বিরোধ -_ যে রাম্ট্রপাতি সংজ্ঞা ধরলে, 
সভার কাছে দায়ী বটে কিন্তু বাস্তবতা ধরলে যান শুধু তারই মতন সর্বজনীন ভোটে 
সমাথত তাই নয়, তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় সভায় সদস্যদের মধ্যে যত ভোট শত 
শত টুকরো হয়ে 'বাক্ষপ্ত ছিল সেই সমস্ত ভোট একা তাঁর মধ্যে এক্যবদ্ধ এবং তদুপারি 
কার্ধানর্বাহের সমস্ত ক্ষমতাটাও পুরোপ্দীর তাঁর মুঠোয়, যার উপরে জাতীয় সভা 
ভাসমান কেবলমাত্র এক নৈতিক শীক্ত হসাবেই। ২৯শে জানুয়ারির এই ব্যাখ্যায় বক্তৃতা 
মণ্ডে, সংবাদপন্নে ও ক্লাবগ্ীলিতে ব্যবহৃত সংগ্রামের ভাষার সঙ্গে তার প্রকৃত 
স্বর্পকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। জাতীয় সংবিধান সভার বিরুদ্ধে লুই বোনাপার্ট __ 
এটা একপক্ষের সাধাবধাঁনক শাক্তর 'বর্দ্ধে আর একপক্ষের সাংবধাঁনক শক্ত 
নয়; বিধানিক শাক্তর বিপক্ষে কার্ধীনর্বাহক শীক্ত নয়; এ হল বুর্জোয়া প্রজাতল্দ্বের 
নির্মাণ যল্তের বিরুদ্ধে, বুজোয়াদের যে বিপ্লবী অংশ সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল 


ফ্রান্সে শ্রেণধ-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৭৩ 


পপ পপ সপ সাপ পা পা পি শপ আস সপ 


স্্প্পীশিস 





ও এখন বস্ময়ভরে লক্ষ্য করছে যে তাদের গড়া প্রজাতন্তের চেহারা পূনঃপ্রাতচ্ঠিত 
রাজতল্লের মতনই এবং সেইজন্য স্বীয় শর্ত বিভ্রম, ভাষা ও ব্যাক্তবর্গ সহ তার 
সংঁবধান পর্বটাকে জোর করে প্রলম্বিত করতে, সুপাঁরণত বুজ্জোয়া প্রজাতন্দটর 
পাঁরপূর্ণ ও 'বাঁশস্ট রূপের অভ্যুদয় আটকাতে ইচ্ছুক -- বুর্জোয়াদের সেই বিপ্লবী 
অংশের উচ্চাঁভলাষী চন্রাস্ত ও মতাদর্শগত দাঁব দাওয়ার বিরুদ্ধে এ হল খোদ 
প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া প্রজাতল্টাই। জাতীয় সংবিধান সভা যেমন ছিল কাভোনিয়াকের 
প্রতিনিধি যান তার মধ্যেই গিয়ে পড়েছিলেন, তেমনই বোনাপার্ট হলেন সেই জাতীয় 
[বিধান সভার প্রাতনাধ যা এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে ববচ্ছিন্ন হয়ান, অর্থাং 
প্রাতিষ্ঠিত বুর্জোয়া প্রজাতন্্ের জাতীয় সভার । 

বোনাপার্টের নির্বাচনের একমাত্র বাখ্যা মেলে একটি নামের জায়গায় তার বিচিন্ 
ব্ঞ্জনাকে বসালে, নতুন জাতীয় সভা 'নর্বাচনে সে নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি দিয়েই। 
১০ই ডসেম্বর পুরানো সভার হুকুমনামা নাকচ করে দেয়। সুতরাং ২৯শে জানুয়ার 
একই প্রজাতন্ধের রাম্ট্রপাত ও জাতীয় সভা মুখোমহাঁখ দাঁড়ায়ন - দাঁড়িয়েছিল 
উদ্তভবকালীন প্রজাতন্ল্ের জাতীয় সভা ও উদ্ভূত প্রজাতন্বের রাষ্ট্রপাঁজ, প্রজাতন্ত্রের 
জীবনধারার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই পর্বের প্রাতিমৃর্তি দুই শক্তি। একাঁদকে, বুর্জোয়াদের 
সেই ক্ষুদ্র প্রজাতন্তী গোষ্ঠী, একমাত্র যারাই সক্ষম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে, রাস্তার 
লড়াই ও সন্ত্রাসের রাজত্ব চাঁলয়ে বিপ্রবী প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে 
[নাতে এবং সংঁবধানের ভিতরে লিখে রাখতে তারই আদর্শ মূল বোৌঁশষ্ট্যগ্ীলকে; 
অন্যাদকে, সমস্ত রাজতন্ত্রী বুর্জোয়া সাধারণ, একমাত্র যারাই এই প্রীতাষ্ঠত বুজেণয়া 
প্রজাতন্লে শাসন চালাতে, সংঁবধানের মতাদর্শগত ঝালরগুীলকে ছেটে 1দতে, এবং 
নিজস্ব বিধানিক ও প্রশাসন ব্যবস্থা দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে দমনে রাখবার অপাঁবহার্ 
শতগুলিকে কার্করাঁ করতে সক্ষম। 

যে ঝঞ্জার বিস্ফোরণ হল ২৯শে জানুয়ার তার শান্ত সণ্চয় €লছিল সারা 
জানুয়ার মাস ধরেই। সংবিধান সভা বারো মন্পিসভাকে পদত্যাগে ঠেলে দতে 
চেয়োছিল অনাস্থা ভোট 'দিয়ে। অপর পক্ষে বারো মান্দিসভা সংবিধান সভার কাছে 
প্রস্তাব করল যে সভাকেই নিজের উপরে চূড়ান্ত অনাস্থা ভোট জানাতে হবে, আত্মহত্যার 
জন্য মনস্থির করতে হবে, ও নির্দেশ দিতে হবে নিজেকে ভাঙবার। ৬ই জানুয়াঁর - 
সভার জনৈক অখ্যাততম প্রাতীনাঁধ রাতো মাল্লসভার নির্দেশে সেই সংাবধান সভার 
সামনেই এই প্রস্তাব উপাস্থিত করলেন যে সভা গত আগস্ট মাসেই স্থির করেছিল 
সংবধানের পাঁরপূরক পুরো একরাশ মৌলিক আইন যতাদন না তারই হাতে পাশ 
হচ্ছে ততাঁদন 'নজেকে ভেঙে দেবে না। মাল্পসভার সমর্থক ফুল্দ্‌ স্পম্টই সভাকে 
জানালেন যে ণৰপধন্ত ক্রেডিট পনঃপ্রতিন্ঠিত করার জন্য তাকে ভেঙে দেওয়া দরকার । 


১৭৪ কার্ল মার্কস 


আর অস্থায়ী অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করে, এবং বারো-র সঙ্গে সঙ্গে আবার বোনাপার্ট 
সম্পর্কে ও বোনাপার্টের সঙ্গে সঙ্গে প্রাতান্ঠত প্রজাতল্ল সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলে সভা কি 
ক্রেডিট বিপর্যস্ত করেনি? দেবতুল্য বারো, প্রজাতন্তরীরা একদা এক দশক অর্থাৎ দশমাস 
ধরে যে প্রধান মন্দিত্ব থেকে তাঁকে বণ্চিত করেছিল, শেষ পর্যন্ত পকেটস্থ সেই পদ 
সবেমান্র দু-হপ্তা ভোগের পরই আবার তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার সম্ভাবনা দেখে 
উল্মত্ত রোল্যান্ড* হয়ে উঠলেন। হতভাগ্য সভার সম্মুখীন হয়ে বারো স্বৈরাচারে 
ছাঁড়য়ে গেলেন খোদ স্বৈরাচারীকেই। তাঁর সব থেকে নরম বুল হল 'এর কোন 
ভবিষ্যৎ নেই”। আর বাস্তাবকই সভা ছিল শুধু অতাঁতেরই প্রতীক । শ্লেষভরে তান 
বললেন, প্রজাতন্তের সংহতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানাঁদ যোগাতে এই সভা 
অসমর্থ । অসমর্থই বটে! প্রলেতারিয়েতের প্রাত এঁকান্তক বিরুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে 
তার বুর্জোয়া উদ্যোগ ভেঙে পড়ে, আর রাজতল্ধীদের প্রাতি বিরুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে 
নবজন্ম লাভ করোছল তার প্রজাতন্ন উচ্ছবাস। সূতরাং দু-দিক দিয়েই সভা উপযোগী 
প্রতিষ্ঠান দিয়ে সংহত করতে অসমর্থ ছিল সেই বুর্জোয়া প্রজাতন্পরকে, যাকে সে আর 
বুঝে উঠতে পারাছল না। 

রাতো-র প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই মন্নিসভা সারা দেশজুড়ে দরখান্ভের এক ঝড় বইয়ে 
দেয়, এবং ফ্রান্সের সব কোণ থেকেই প্রত্যহ সংবিধান সভার মাথা লক্ষ্য করে ধেয়ে 
আসতে থাকে গোছা গোছা 0190 ৫০৮১৯* যাতে মোটের উপর স্পম্ট করেই সভাকে 
অনুরোধ জানানো হল নিজেকে ভেঙে দিতে ও নিজের আঁ্তম ইচ্ছাপন্র সম্পন্ন করতে। 
সংবিধান সভা তার দিক থেকে পাল্টা দরখাস্তের ব্যবস্থা করল, যাতে সে নিজেকে 
অনুরোধ জানানোর ব্যবস্থা করল যেন সে বেচে থাকে । বোনাপার্ট ও কাভোনয়াকের 
নর্বাচনী লড়াইয়ের পুনরাবাত্ত হল জাতীয় সভা ভাঙার পক্ষে বা বিপক্ষের দরখাস্ত 
সংগ্রামের মধ্যে। দরখাস্তগ্ীলকে হয়ে দাঁড়াতে হল ১০ই ডিসেম্বর সম্পর্কে বিলম্বিত 
মন্তব্য। এই আন্দোলন চলল গোটা জানুয়ারি মাস জুড়ে। 

সংবিধান সভা ও রাম্ট্রপাতর সংঘাতে সংবধান সভা তার উদ্ভব হিসাবে সাধারণ 
নির্বাচনের নাঁজর টানতে পারোন, কারণ আবেদন উঠোছল সভার বিরুদ্ধে সর্বজনীন 
ভোটাধিকারের নামেই। কোন যথাযথভাবে 'বাঁধবদ্ধ শীক্তর উপরে সে দাঁড়াতে পারল 
না কারণ আইনসম্মত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছিল প্রশন। অনাস্থা প্রস্তাব দিয়ে সভা 
মাল্িসভাকে উচ্ছেদ করতে পারল না __ সে চেস্টা করা হয়েছিল আবার ৬ই ও ২৬শে 
জানুয়ার, _- কারণ মীল্লসভা তার আস্থার প্রত্যাশী ছিল না। একটিমাত্র পথ তার 


* ইতালীয় কব আরিওযস্তো-এর উন্মত্ত রোল্যান্ড' কবিতার এক নায়ক। -- সম্পাঃ 
** প্রেমপত্র । _- সম্পাঃ 
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বাকি রইল, অভ্যুত্থানের পথ। অভ্যু্থানের সংগ্রামী শাক্ত ছিল জাতীয় রক্ষিবাহিনশর 
প্রজাতন্ত্রী অংশ, সচল রাক্ষিবাহিনী, এবং বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের ঘাঁটি, ক্লাৰগযলি। 
ডিসেম্বর মাসে বুর্জোয়াদের প্রজাতন্দ্ী অংশের সংগাষঠত সংগ্রাম শাক্ত ছিল সচল 
রাক্ষবাহনী জুন দিবসের সেই বারেরা, ঠিক যেমন জুনের আগে বিপ্লবী 
প্রলেতাঁরয়েতের সংগঠিত সংগ্রামী শাক্ত ছিল জাতীয় কারখানাগ্ীল। সংবধান সভার 
কার্ধানর্বাহক কমিশন যেমন জাতীয় কারখানাগুলির উপরেই তার নৃশংস আভযান 
পাঁরচালিত করেছিল যখন তাকে খতম করতে হয়েছিল প্রলেতারিয়েতের অসহ্য হয়ে 
ওঠা দাঁব দাওয়া, তেমনই যখন খতম করতে হল বুজ্োয়াদের প্রজাতন্ত্র অংশের 
অসহ্য হয়ে ওঠা দাঁব দাওয়া তখন বোনাপার্টের মান্ত্রসভা আক্রমণ চালাল সচল 
রক্ষিবাহনীর উপরে । মন্ত্িসভা নরেশ দিল সচল রক্ষিবাহিনীকে ভেঙে দিতে হবে। 
সচল রাক্ষবাহনীর অর্ধেকে ছাঁটাই করে রাস্তায় বের করে দেওয়া হল, বাকি অরধেককে 
নৃতনভাবে সংগঠিত করা হল গণতাল্তিক কেতার বদলে রাজতন্ত্ীী কায়দায়, এবং তাদের 
মাইনে কমিয়ে সৈন্যবাহিনীর সাধারণ বেতনের সমান করা হল। সচল রাক্ষবাহনী 
দেখতে পেল তাদের হাল দাঁড়য়েছে জুন বিদ্রোহীদের মতন; আর প্রা তাঁদন সংবাদপন্রে 
প্রকাশ হতে লাগল প্রকাশ্য স্বীকারোক্ত যাতে তারা জুনের ঘটনার জন্য নিজ অপরাধ 
স্বীকার করে প্রলেতাঁরয়েতকে ক্ষমার জন্য অনুনয় জানাতে লাগল। 

আর ক্লাৰগ্যাল ? যে মুহূর্তে সংবিধান সভা বারো মারফৎ রাম্ট্রপাঁত সম্পকে আর 
রাষ্ট্রপতি মারফৎ 'বাঁধবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে, এবং বিধিবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতল্তের 
মারফৎ সাধারণভাবে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সম্পকেই প্রশ্ন তুলল, তৎক্ষণাৎ ফেব্রুয়ার 
প্রজাতন্ত্র গড়ার সমস্ত উপাদানগুলি আনবার্যভাবে এসে তার চাঁরাঁদকে ঘিরে দাঁড়াল __ 
এল সেই সমস্ত পার্ট যারা চাইছিল বর্তমান প্রজাতল্ত্ের উচ্ছেদ এবং হিংস্র এক পশ্চাদ্গাতি 
্রাক্রয়ায় তাদের শ্রেণ-স্বার্থ ও নীতির ধারক এক প্রজাতল্তে তার রূপান্তর। ওমলেট 
ফের ডিম হয়ে উঠল; বিপ্লবী আন্দোলনের দানাবাঁধা বিভিন্ন রূপ পুনরায় হয়ে উঠল 
তরল। যার জন্য লড়াই, সেটা আবার সেই ফেব্রুয়ার দিবসের আননার্দ্ট প্রজাতল্ল 
দঁড়াল, ফেব্রুয়ারির বিভ্রান্তর অংশীদার না হয়ে। 142610791-এর তেরঙ্গা প্রজাতল্নীরা 
আবার £610779-এর গণতান্নিক প্রজাতল্তীদের উপরে ভর করল, ও প্রবক্তা [হসাবে 
তাদের ঠেলে দল পালামেন্টার সংগ্রমের পুরোভাগে। গণতাল্লিক প্রজাতন্্ীরা 
আবার ভর করল সমাজতল্ল্লী প্রজাতন্নীদের উপরে -- ২৭শে জানুয়ার এক প্রকাশ্য 
ইশতেহারে ঘোষিত হল তাদের পূনার্মলন ও এঁক্য -__ এবং ক্লাবে ক্লাবে চালাল তাদের 
অভ্যুর্থানী পৃষ্ঠপটের প্রন্তুতি। মাল্মসভা-সমর্থক সংবাদপন্রজগত সাঠকভাবেহ 


১৭৬ কার্ল মার্কস 





1৭০610181-এর তেরঙ্গা প্রজাতন্ীদের গণ্য করল পুনরুজ্জীবত জুন বিদ্রোহ 
হিসাবেই । বুজৌঁয়া প্রজাতল্লের শীর্ষে নিজেদের স্থান বজায় রাখার জন্য তারা প্রম্ন 
তুলল খোদ বুর্জোয়া প্রজাতল্ন সম্পকেই। ২৬শে জানুয়ারি মন্ত্র ফশে সংগঠনের 
অধিকার সম্পর্কে এক আইনের প্রস্তাব করলেন যার প্রথম অনুচ্ছেদেই লেখা হল 
'ক্লাবগযাল নিষিদ্ধ হল+। তিনি আর্জ জানালেন যে জরুরা ব্যবস্থা হিসাবে এই বিল 
আবিলম্বে আলোচিত হোক । সংবিধান সভা জরুরীত্বের প্রস্তাব নাকচ করল এবং ২৭শে 
জানুয়ার লেদ্রু-রলাঁ ২৩০টি স্বাক্ষর যোগে এক প্রস্তাব আনলেন সংবিধান লংঘনের 
জন্য মন্ত্িসভাকে অভিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ এমন 
সময়ে যখন তা বিচারকের, অর্থাৎ সভাস্ছিত সংখ্যাগারম্ঠের অক্ষমতাই আনাঁড়র মতো 
উন্মোচিত করে দেবে, অথবা সেই সংখ্যারিষ্ঠেরই বিরুদ্ধে আভযোঙ্গকারীদের নিম্ফল 
প্রতিবাদ মান্রে পর্যবাঁসত হবে, - পরবতর্শ পর্বত" দল এখন থেকে সংকটের প্রাতিটি 
চরম মুহূর্তে এই মস্ত বিপ্লবী চালই চালতে লাগল। নিজ নামের ভারেই মারা পড়ল 
বেচারা পর্বত"! 

১৫ই মে ব্রাক, বার্বে, রাস্পাই প্রভৃতিরা সংবধান সভা ভেঙে দেবার চেষ্টা 
করেছিলেন প্যারস প্রলেতারিয়েতের পুরোভাগে তার আঁধবেশন প্রকোন্ঠে 
জবরদাস্ত প্রবেশ করে। সেই সভার জন্যই বারো এক নৌতক ১৫ই মে-র 
বন্দোবস্ত করলেন যখন তান তার আত্মলোপের নিদেশি ও দরজায় তালা দিতে 
চাইলেন। এই সভাই বারো-কে নির্দেশ 'দিয়ৌোছল মে মাসের আসামীদের সম্পর্কে 
সরকারণ তদন্ত চালাতে । আজ যখন 'তাঁন সভার সামনে হাঁজর হলেন এক রাজতন্্ী 
ব্রা্কি হিসাবে, যখন বারো-র বিরুদ্ধে সভা সহায় খজছিল ক্লাবের ভিতরে, বিপ্লবী 
প্রলেতারিয়েতের মধ্যে, ব্লাঙ্কির পাটতেই, সেই মুহূর্তে নির্মম বারো কিনা তাকে 
জবালাতন করলেন এই প্রস্তাব নিয়ে যাতে মে বন্দীদের জুরীর সুযোগ সম্বালত দায়রা 
আদালত থেকে সরিয়ে নিয়ে হাই কোর্টের, 1০%107721-এর পার্ট কতৃক উদ্ভাবিত হাই 
কোর্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আশ্চর্য! মাল্তত্বের গাঁদ হারাবার আতঙ্গে বারো-র 
মাথা থেকে এমন প্যাচ বেরল যা বমার্শেএরই যোগ্য! বহু টালবাহানার পর জাতীয় 
সভা মেনে নিল তাঁর প্রস্তাব । মে প্রয়াসের শ্রম্টাদের বরুদ্ধে সভা ফিরে গেল তার 
স্বাভাবক চরিন্রে। 

রাষ্ট্রপাত ও মল্লীদের বিরুদ্ধে জাতীয় সভা যেমন বাধ্য হচ্ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের 
দিকে এগোতে, জাতনয় সভার 'বিরৃদ্ধে তেমনই রাম্রপাত ও মন্ীরাও বাধ্য হলেন 
কুদেতা-র দিকে এগুতে, কেননা সভাকে ভেঙে দেবার কোন আইনসম্মত পন্থা তাঁদের 
হাতে ছিল না। কিন্তু সংবিধান সভা হল সংবিধানের জননী আর সংবিধান জল্মদানী 
রাষ্ট্রপাতর ৷ কুদেতা-র সঙ্গে সঙ্গে রাম্ট্রপাত টুকরো টুকরো করেন সংবিধানটাকে, ঘাচয়ে 
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দেন তাঁর প্রজাতল্লী বৈধ দালিল। তখন তিনি বাধ্য হন তাঁর বাদশাহশী বৈধ দালল টেনে 
বার করতে, কিন্তু সে দলিল খ:চয়ে জাগায় আঁলয়ান্পী বৈধ দলিলকে, আবার এই 
দুইই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে লেজিটিমস্ট বৈধ দলিলের কাছে। বৈধ প্রজাতল্লের পতনে 
উপরে ঠেলে ওঠা সম্ভব শুধূ তার চরম বিপরাঁতের, লোজটামস্ট রাজতল্নেরই, এমন 
এক মুহূর্তে যখন আলিয়ান্সী পার্টি ছিল শুধু ফেব্রুয়ারর 'বাজত পক্ষ আর 
বোনাপার্ট ছিলেন কেবলমাত্র ১০ই ডিসেম্বরের বিজয়ী, উভয়েই যখন প্রজাতন্ত্রী ক্ষমতা 
দখলের বিরুদ্ধে পেশ করতে পারতেন শুধু নিজেদের একই ভাবে জবরদখল করা 
রাজতন্রী দালল। লোঁজটামস্টরা এই শুভলগ্র সম্পর্কে সজাগ ছিল, তারা চক্রান্ত 
চালাল প্রকাশ্যেই। জেনারেল শাঙ্গার্নয়েকে তাঁরা তাঁদের মঞ্ক* 'হসাবে পাওয়ার আশা 
করতে পারতেন। শ্বেত রাজতন্ত্র আসন্নতার কথা তাঁদের ক্লাবে ঠিক তেমনই প্রকাশ্যে 
ঘোষিত হল যেমন প্রলেতারীয় ক্লাবগুঁলতে হল লাল প্রজাতল্তের কথা । 
একটা অভ্যু্থান দমন করবার সৌভাগ্য জুটলে মাল্লিসভা সমস্ত অস্ীবধার অবসান 
ঘটাতে পারত। আঁদলোঁ বারো তাই আর্তনাদ করেছিলেন 'বৈধতাই আমাদের মরণ ।” 
অভ্যুত্থান মাল্লিসভাকে সুযোগ দিত জনকল্যাণের (5215 0891০) অজুহাতে সংবিধান 
সভা ভেঙে 'দতে, সংঁবধানের স্বার্থেই সংবিধান লংঘন করতে । জাতীয় সভায় 
আঁদলোঁ বারো-র নৃশংস আচরণ, ক্লাব ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব, হৈ-হুল্লোড় করে &০ জন 
তেরঙ্গা জেলা-কর্তার (279)9০5) অপসারণ ও তাদের জায়গায় রাজতল্লীদের বসানো, 
রাক্ষবাহনী ভেঙে দেওয়া, তাদের নেতাদের প্রতি শাঙ্গার্নিয়ের দুর্ব্যবহার, এমন 
১2 8০2৬৭রন8 করা হত সেই লোম্শনয়ের 
পনার্নয়োগ, লোৌজাটামিস্টদের লম্বাচওড়া বুলি সহ্য করা - এ সবই হল শুধু 
[িদ্রোহেরই প্ররোচনা । কিন্তু নির্বাক রইল বিদ্রোহ। মন্লিসভার কাছ থেকে নয়, 
সংবিধান সভার তরফ থেকেই সে অপেক্ষা করছিল তার সংকেতের। 
শেষ পর্যন্ত এল ২৯শে জানুয়ার। রাতোর প্রস্তাব 'বিনাশর্তে নাকচের জন্য 
মাতিয়ে দ্য লা দ্রম) কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে সে দিন সিদ্ধান্ত নেবার কথা। 
লোঁজটিমস্ট, আল য়ান্সী, বোনাপার্টপল্থী, সচল রাঁক্ষবাণহনী, 'পর্বত” ক্লাব এঁদনে 
সবাই চক্রান্ত করল আপাতদৃস্ট শত্রুর 'বরুদ্ধে যতটা, 'আপাতদষ্ট 'মন্রের বিপেক্ষও 
ততটাই। ঘোড়ায় চড়ে বোনাপার্ট সৈন্যবাহিনীর একাংশকে জড়ো করলেন প্লাস দ্য লা 
কনকোর্দ-এ; শাঙ্গার্নয়ে রণকোশলের খেল দেখিয়ে অভিনয় করলেন। সংবিধান সভা 
দেখল অর বাঁড়াট সামারক বাহনীর দখলে । সমস্ত পরস্পরাঁবরোধী আশা, আশঙ্কা, 
প্রত্যাশা, বিক্ষোভ, উত্তেজনা ও চক্রান্তের কেন্দ্র এই 'সিংহবিক্রম সভা 'বিশ্বচৈতন্যের 
* জর্জ মগ্ক -- ১৬৬০ সালে যে ইংরেজ সেনাপতি স্টুয়ার্ট রাজবংশের পনঃপ্রাতদ্ঠার জন্য 
তাঁর অধীনচ্ছ সৈন্যদের নিয়োগ করোছিলেন তাঁর সম্পকেই এই উল্লেখ। -_ সম্পাঃ 


১৭৮ কার্ল মার্কস 


(9/816895) সবচেয়ে নিকটে পেশছে মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করল না। তার অবস্থা 
হল সেই যোদ্ধার মতো 'যাঁন তাঁর নিজের অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করতে শাঁঙ্কত শুধু, তাই 
নয়, উপরন্তু শন্লুর অস্ত্রশস্ত্র যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার ব্যবস্থা করাও কর্তব্যজ্ঞান 
করেন। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সভা স্বাক্ষর দিল তার মৃত্যু পরোয়ানায় এবং নাকচ করল 
রাতোর 'বনা শর্তে নাকচের প্রস্তাব । নিজেই এখন অবরুদ্ধ হয়ে সভা সেই সাংবিধানিক 
অবরোধ জেরুরী) অবস্থা। উপযুক্ত প্রীতীহিংসাই সভা গ্রহণ করল যখন পরের দিন 
সে ২৯শে জানুয়ারি মন্ত্রিসভা তাকে যে ভ্রাস ভোগ করিয়েছিল সে সম্পর্কে তদন্তের 
ব্যবস্থা করে। পর্বত" তার 'বিপ্লবী উদ্যম ও রাজনোতিক বোধের দৈন্যই প্রকাশ করল এই 
বিরাট চক্রান্তের প্রহসনে, 1২৫%০1,91-এর পার্টর হাতে নিজেকে সেই প্রাতিযোঁগতার 
ঘোষক 'হসাবে ব্যবহৃত হতে 'দয়ে। বুর্জোয়া প্রজাতন্তের উন্মেষকালে যে একচ্ছত্র 
শাসন তার আয়ত্তে ছিল, প্রাতাষ্তত প্রজাতন্তে সেই ক্ষমতা বজায় রাখার শেষ চেষ্টা 
করল 1০%০1৮০1-এর পাঁ্ট। ভরাডুবি হল তার। 

জানুয়ার সংকটে যেখানে প্রশন ছিল সংবধান সভার আস্তত্ব সম্পকে ২১শে মার্চ 
সেখানে প্রশ্ন উঠল সংবিধানেরই অস্তত্ব নিয়ে-_-প্রথম ক্ষেত্রে প্রশ্ন 7০%07:91-এর 
পার্টির ব্যক্তিবর্গ নিয়ে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার আদর্শ সম্পকেই। বলাই বাহুল্য যে 
মান্যগণ্য প্রজাতল্রীরা তাঁনদর আদর্শের উচ্ছ্বাস অনেক শস্তায় ছেড়ে দিলেন সরকারাঁ 
ক্ষমতার পার্থব সম্তোগের তুলনায়। 

২১শে মার্চ জাতীয় সভার প্রধান আলোচ্য হল সংগঠনের আধকারের বিরদ্ধে 
ফশে-র প্রস্তাব : ক্লাব দমন। সংবধানের ৮ম ধারা সকল ফরাসীকে সংগঠনের আঁধকার 
দিয়োছল। সুতরাং ক্লাবগুঁলর 'নাষদ্ধকরণ হল সংঁবধানের পারম্কার লঙ্ঘন আর 
সংবিধান সভাকেই অনুমোদন করতে হবে তার দেবতার এই লাঞ্চনা। কিন্তু ক্লাবগুঁল 
তো বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সমাবেশ কেন্দ্র, তাদের চক্রান্তের ঘাঁট। জাতীয় সভাই 
তো স্বয়ং নাষদ্ধ করোছিল বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শ্রীমকদের জোট। আর ক্লাবগৃলি সমগ্র 
বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সমগ্র শ্রামক শ্রেণীর জোট ছাড়া, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বরুদ্ধে 
এক শ্রামক রাম্ট্র গঠন ছাড়া আর কাঁঃ ওগুলি কি প্রলেতারিয়েতের অতগুলি সংবিধান 
সভা মাত্র নয়, লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত অতগুলি বিদ্রোহী সামরিক বাহিনী নয়? 
সংঁবধানকে সর্বোপাঁর যা বিধিবদ্ধ করতে হবে সেটা বুর্জোয়া শাসন। সংগঠনের 
আঁধকার দ্বারা সংাঁবধান তাই স্পম্টতই বোঝাতে চেয়োছল শুধু এমন সংগঠন, যা 
বৃুজৌয়া আধপত্যের সঙ্গে অর্থাৎ বুজৌঁয়া ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তত্বগত 
শোভনতার খাতিরে যদি বা কথাটা ঢালাও ভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে, বিশেষ কোন 
ক্ষেত্রে তার অর্থকরা ও প্রয়োগের জন্য সরকার ও জাতীয় সভা কিনেইঃ আর প্রজাতল্দের 


ফ্রান্সে শ্রেশী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৭৯ 


দরুন, তবে সুশৃঙ্খল সুসংবদ্ধ প্রজাতন্তে কি তাদের 'নাঁষদ্ধ করতে হবে না আইনের 
সাহায্যেই ঃ তেরঙ্গা প্রজাতল্মীরা সংবিধানের এই গদ্যময় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আর 'কছুই 
খাড়া করতে পারল না সংবধানের বাগাড়ম্বরী বুলিগুি বাদে। পাঁনয়ের, দন্যক্লের 
প্রভৃতি তাদেরই এক গোল্ঠীঁ মান্িসভার পক্ষে ভোট 'দিল ও তার দ্বারা তাকে 
সংখ্যাগারজ্ঠতাও যোগাল। অন্যেরা দেবদূত কাভোনিয়াক ও ধর্মগুরু মারাস্তের নেতৃত্বে 
ক্লাব নিষিদ্ধ করার ধারাঁট গৃহীত হবার পর লেদ্রু-রলাঁ ও 'পর্বতের' সঙ্গে একযোগে 
এক বিশেষ কমিটি কক্ষে সরে পড়ল “এবং সলাপরামর্শ চালাল'। অচল হয়ে পড়ল 
জাতীয় সভা: তার আর কোরাম রইল না। যথাসময়ে কমিটি কক্ষে শ্রীযুক্ত ক্োমও-র 
মনে পড়ল যে সেখান থেকে পথটা সরাসার রাস্তার দিকে আর এটা এখন আর 
১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ার নয়, ১৮৪৯ সালের মার্চ মাস। সহসা দৃম্টিলাভ করে 1ঘ০- 
£০7:91-এর পার্টি জাতীয় সভার আধবেশন কক্ষে প্রত্যাবর্তন করল, পিছ পিছু এল 
পুনঃপ্রতারত পর্বত । এই শেষোক্তরা যেমন আবিশ্রাম বিপ্লবী কামনাপীঁড়ত, ঠিক 
তেমনই আঁবশ্রাম সাংাবধানিক সন্ভতাবনাগুলিকে আঁকড়ে ধরার জন্য চোম্টত এবং তখনও 
বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পুরোভাগে থাকার চাইতে অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করাছিল 
বুর্জোয়া প্রজাতন্নঈদের পেছনে থাকতে । এইভাবেই আঁভনীত হল প্রহসনাঁট। আর 
সংবিধান সভা নিজেই তো বিধান দেয় যে সংঁবধানের ভাষা লংঘনেই তার মর্মের 
একমান্র 'সাঁদ্ধ। 

একটিমাত্র ব্যাপার নিষ্পান্ত করা বাকি রইল, ইউরোপীয় বিপ্লবের সঙ্গে বিধিবদ্ধ 
প্রজাতল্লের সম্পর্ক, তার বৈদেশিক নশীতি। যার আয়ুষ্কাল কয়েক দিনের মধ্যে শেষ 
হবার কথা সেই সংবিধান সভায় অভূতপূর্ব উত্তেজনার সণ্টার হল ১৮৪৯ সালের 
৮ই মে। ফরাসী বাহিনীর রোম আক্রমণ, রোমানদের হাতে তার পরাজয়, তার রাজনৈতিক 
কলঙ্ক ও সামরিক অপযশ, ফরাসী প্রজাতন্ত্র কর্তৃক রোমান প্রজাতন্মের নৃশংস 
হত্যাকাণ্ড, দ্বিতীয় বোনাপার্টের প্রথম ইতালি আঁভযান-__ এই হল দিনের কর্মসূচি। 
পর্বত" আবার একবার ছাড়ল তার মস্ত তুরূপের তাস; রাস্ট্রপাঁতর সামনে লেদ্ু-রলাঁ 
সংবিধান লংঘনের জন্য মান্পিসভার 'বরুদ্ধে অবশ্যন্তাবী আভযোগপ্রস্তাব আনলেন, 
আর এবার সেটা বোনাপার্টের বিরুদ্ধেও 

৮ই মে-র সংকল্পের পুনরাবৃত্তি হয়োছিল পরে ১৩ই জুনের সংকজ্প হিসাবে। 
এখন রোম আঁভযষান সম্পর্কে কথাটা পাঁরম্কার করা যাক। 

ইতিপ্বেইি ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝ কাভেনিয়াক 
চাভতাভেকিয়ায় এক নোবাহনা পাঠিয়োছলেন পোপকে রক্ষা করার জন্য এবং তাঁকে 
জাহাজে তুলে ফ্রান্সে নিয়ে আসার জন্য। কথা ছিল পোপ শিষ্ট প্রজাতল্লকে মল্লপৃত 


১৮০ কার্ল মার্কস 


এবং কাভেনিয়াকের রাষ্ট্রপাত 'হসাবে নির্বাচন নিশ্চিত করবেন। পোপকে নিয়ে 
কাভোনয়াক চেয়োছিলেন পাদ্রীদের, পাদ্রীদের নিয়ে কৃষকদের, এবং কৃষকদের নিয়ে 
রাষ্ট্রপাতত্ব হাত করতে । কাভেনিয়াকের আভযানের আশু লক্ষ্য নির্বাচনী বিজ্ঞাপন 
হুলেও সঙ্গে সঙ্গেই ওটি ছিল রোমান 'বিপ্রবের বিরুদ্ধে এক প্রাতিবাদ ও ভীতিপ্রদর্শন। 
দ্রণাকারে তার মধ্যে ছিল পোপের স্বপক্ষে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ । 

অস্ট্রিয়া ও নেপ্ল্সের সহযোগতায় রোমান প্রজাতন্দের 'বরৃদ্ধে পোপের হয়ে 
এই হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত হয় ২৩শে ভিসেম্বর, বোনাপার্টের মান্তিসভার প্রথম 
আঁধবেশনে। মন্ত্রিসভায় ফালুর অবস্থান ছিল রোমে পোপ থাকার এবং পোপেরই রোমে 
পোপ থাকার সামিল। কৃষকদের রাষ্ট্রপাত হওয়ার জন্য বোনাপার্টের এখন আর 
পোপের প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু পোপের সংরক্ষণ তাঁর দরকার ছিল রাষ্ট্রপাঁতর 
হাতে কৃষকদের সংরক্ষণের জন্যই। তাদের আস্ছাপ্রবণতাই তাঁকে রাষ্ট্রপাত করেছিল। 
ধর্মীবশ্বাস গেলে তারা আস্থাপ্রবণতা হারাবে আর পোপ গেলে হারাবে ধর্মীবশ্বাস। 
আর ছিল আল য়াল্সীদের ও লোৌজটামস্টদের জোট, যারা শাসন চালাচ্ছিল বোনাপার্টের 
নামে! রাজা পুনঃপ্রাতিজ্ঠিত হওয়ার আগে প্রয়োজন ছিল যে শাক্ত রাজার আভষেক 
করে তারই পুনগপ্রতিজ্ঠা। তাদের রাজানুগত্যের কথা ছেড়ে দিলেও -_ পোপের 
লোঁকিক শাসনাধীন পুরানো রোম না থাকলে পোপ থাকে না; পোপ না থাকলে 
ক্যাথীলক ধর্ম থাকে না; ক্যাথালক ধর্ম ছাড়া ফরাসী ধর্ম থাকে না; আর ধর্মই বাদ 
[দিলে কর গাঁতি হবে পুরানো ফরাসী সমাজের £ স্বর্গীয় সম্পাত্তর উপরে কৃষকদের 
যে বন্ধকী খত আছে, সেটাই যে কৃষকদের সম্পাত্তর উপরে বুর্জোয়াদের বন্ধকাঁ খতকে 
সুনশ্চত করে। রোমান বিপ্লব তাই ছিল সম্পাত্তর উপরে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার উপরে 
এক হামলা, জুন বিপ্লবের মতোই ভয়ঙ্কর। ফ্রান্সে পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত বুর্জোয়া শাসনের 
পক্ষে প্রয়োজন ছিল রোমে পোপের শাসনের পুনঃপ্রাতিষ্ঠা। সবোপাঁর রোমান 
বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আঘাত ফরাসী বিপ্লবীদের মিন্রবর্গের বিরৃদ্ধে আঘাত; প্রাতাষ্ঠিত 
ফরাসা প্রজাতন্তের অভ্যন্তরে প্রাতবিপ্রবী শ্রেণীগ্লর মৈত্রীকে স্বাভাবিকভাবেই 
পাঁরপূরণ করা হয়োছিল পাঁবন্র মিতালনর সঙ্গে, নেপ্ল্‌স ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ফরাসী 
প্রজাতল্তের মৈত্রী 'দয়ে। মাল্লসভার ২৩শে ডিসেম্বরের সিদ্ধান্ত সংবধান সভার পক্ষে 
কিছু গোপন ব্যাপার ছিল না। ৮ই জানুয়ারতেই লেদ্রু-রলাঁ মন্ত্িসভাকে প্রশ্ন 
করোছলেন এ প্রসঙ্গে; মন্লিসভা কথাটা অস্বীকার করে আর জাতীয় সভা দিনের 
কর্মসুাচ ধরে কাজ চাঁলয়ে যায়। মল্ত্রিসভার কথা ক শ্বাস করোছিল সভা? আমরা 
জানি সারা জানুয়ারি মাস সে কাটয়েছিল মান্মঘসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট 
জানাতেই । কিস্তু মিথ্যাভাষণ যাঁদ মাল্মিসভার ভূমিকার অঙ্গ হয়ে থাকে, তবে জাতীয় 


ফ্রান্সে শ্রেণশশ-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৮১ 


সভার ভূমিকার অঙ্গ ছিল সে 'মিথ্যায় বিশ্বাসের ভাণ করা এবং এই উপায়ে প্রজাতল্লী 
ঠাট (৫61015) বজায় রাখা। 

ইতিমধ্যে পিয়েমোঁ পরাস্ত হল, চার্লস-আলবার্ট গাঁদ ছাড়লেন এবং অস্ট্রীয় 
সৈন্যবাহনী করাঘাত করল ফ্রান্সের দরজায়। লেদ্রু-রলাঁ প্রশ্নবাণ বর্ষণ করলেন 
ভনমবেগে। মন্ত্রিসভা প্রমাণ করল যে তারা উত্তর ইতালিতে শুধু কাভোনয়াকেরই 
নীতি চাঁলয়ে গেছে আর কাভোনিয়াক চাঁলয়োছিলেন কেবল অস্থায়ী সরকারের অর্থাৎ 
লেদ্ু-রলাঁরই নীতি। এবারে মাল্তিসভা এমন কি আস্থাস্চক ভোটই যোগাড় করে ফেলল 
জাতাঁয় সভার কাছ থেকে । তাকে ক্ষমতা দেওয়া হল উত্তর ইতালিতে সাময়িকভাবে 
কোন উপযুক্ত স্থান দখল করার, যাতে সার্ডাঁনয়া অণ্ুলের অখণ্ডতা ও রোম সম্পকিতি 
প্রশ্নের ক্ষেত্রে আস্ট্রিয়ার সঙ্গে শান্তপূর্ণ আপোষ মীমাংসায় সাহায্য হয়। ইতালির 
ভাগ্য যে উত্তর ইতাঁলর যুদ্ধক্ষেত্রেই 'নর্ধারত হয়ে থাকে এ কথা সবাই জানে । সূতরাং 
লম্বার্ড ও পিয়েমোঁর সঙ্গে রোমেরও পতন হবে, নয় তো ফ্রান্সকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে 
হয় আস্ট্রয়ার বিরুদ্ধে ও তার ফলে ইউরোপীয় প্রাতিবিপ্রবেরই বিপক্ষে । জাতীয় সভা 
কি হঠাং বারো-র মন্ত্িসভাকে পুরানো জননিরাপত্তা কমিট ঠাওরাল 2 অথবা নিজেকে 
মনে করল কনভেনশন 2 নইলে উত্তর ইতালির স্থানবশেষের সামারক দখল কেন? 
আসলে এই স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা রইল রোমের বিরুদ্ধে আঁভযান। 

১৪ই এপ্রিল 'উাঁদনো-র নেতৃত্বে ১৪,০০০ সৈন্য সমুদ্রযান্রা করল চিভিতাভেকিয়ার 
উদ্দেশ্যে; ১৬ই এপ্রল জাতীয় সভা মাল্লিসভাকে ১২,০০,০০০ ফ্রাঁ মঞ্জুর করল 
ভূমধ্যসাগরে তিন মাসের জন্য এক হস্তক্ষেপের নৌবাহনী রাখার জন্য। এইভাবে 
সভা মান্বিসভাকে রোমের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের সবরকম হাতিয়ার যোগাল, যাঁদও এই 
ভড়ং করে রইল যেন আস্ট্রয়ার বিরুদ্ধেই তাকে হস্তক্ষেপ করতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। 
সভা দেখল না মাল্মিসভা কী করছে, শুধু শুনে গেল মল্দ্িসভা কী বলছে। ইন্্রায়েলেও 
অমন বিশ্বাস মেলেনি; প্রাতিষ্ঠিত প্রজাতনল্ল কী করবে তা জানার সাহস নেই, এমনি 
এক অবস্থায় পেশছেছিল সধাঁবধান সভা । 

অবশেষে ৮ই মে প্রহসনের শেষ দৃশ্য অভিনীত হল; জাত'ঁয় সভা মাল্লিসভাকে 
সনির্বন্ধ তাগাদা জানাল ইতালি আভযানকে তার 'নার্দন্ট লক্ষ্যে ফিরিয়ে আনার 
উদ্দেশ্যে দূত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সেই সন্ধ্যায়ই বোনাপার্ট 8107:1901 পা্রিকায় 
একট চিঠি প্রকাশ করলেন যাতে তিনি বিপুল প্রশংসা বর্ষণ করেন উাদনো-র উপরে। 
১১ই মে জাতীয় সভা বোনাপার্ট ও তাঁর মাল্পসভাকে আঁভযুক্ত করার প্রস্তাবাঁট 
প্রত্যাখ্যান করল। আর 'পর্বত' যে এই ছলনা জাল 'ছন্ন 'বাচ্ছন্ন করার বদলে 
পার্লামেস্টারী প্রহসনকে মর্মীস্তকভাবেই গ্রহণ করল যাতে তার মধ্যে সে 
ফুকিয়ে-তেশীভলের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, সে কি কনভেনশনের ধার-করা 


১৮২ কার্ল মার্কস 


[সংহচর্মের তলায় তার স্বভাবজাত পোঁট বুর্জোয়া গোবংস চর্মটাই প্রকাশ করে 
ফেলোন ? 

সংবিধান সভার জীবনের শেষার্ধ এইভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা যায়: 
২৯শে জানূয়ার সভা স্বীকার করে যে তার সংবদ্ধ প্রজাতন্রে রাজতল্লী বুর্জোয়া 
গোম্ঠণরাই হল স্বাভাবক কর্তা; ২১শে মার্চ সভা মেনে নিল যে সংবধান লংঘনই 
হচ্ছে তার রৃপায়ণ; এবং ১১ই মে সভা মত দিল যে সংগ্রামী জাতগুলির সঙ্গে ফরাসী 
প্রজাতন্ত্র সাড়ম্বরে ঘোষিত নিম্ক্িয় মৈত্রীর অর্থ ইউরোপনয় প্রাতাবিপ্লবের সঙ্গে 
তার সান্রুয় মৈন্রী। 

এই শোচনীয় সভা রঙ্গমণ্ণ ছাড়ল তার ৪ঠা মে তারিখের জন্ম বার্ধকীর দু-দিন 
আগে জুন বিদ্রোহীদের মার্জনার প্রস্তাব নাকচ করে আনন্দ লাভের পর। বিধবস্ত তার 
শীক্ত, জনসাধারণের প্রচণ্ড ঘৃণার পান্র, যে বুর্জোয়ার সে হাতিয়ার তার দ্বারাই 
প্রাীতহত, দ্ব্যবহার পীঁড়ত ও ঘ্‌ণাভরে দূরে 'নাক্ষপ্ত, তার জাঁবনের "দ্বিতীয়ার্ধে 
প্রথমার্ধকে অস্বীকার করতে বাধ্য, তার প্রজাতন্ত্রী স্বপ্নজালারক্ত, অতাঁতে মহত কিছু 
প্রীত অঙ্গ _ এই সভা তার শবদেহে প্রাণসণ্ণার করতে পেরেছিল শুধু বারবার জুন 
বিজয়ের কথা স্মরণ কাঁরয়ে ও স্মরণ করে, আঁভশপ্তের উপরেই বারবার আভশাপ হেনে 
নজের জানান 'দয়ে। জুন বিদ্রোহীদের রক্তশোষক পিশাচ! 

সভা পিছনে রেখে গেল এক সরকারী ঘাটতি যার অঙ্ক স্ফীত করোছিল জুন 
দ্রোহের খরচ, লবণ কর সংশ্লিষ্ট ক্ষাতি, নিগ্রো দাসত্ব রদের দরুন বাগিচা মালিকদের 
ক্ষাতপূরণ, রোম আঁভযানের ব্যয়, মদ্য কর সংশ্লম্ট লোকসান - এ আইন বাতিলের 
সিদ্ধান্ত যখন সে নিল তখন তার শেষ অবস্থা; বিদ্বেষপরায়ণ এক বৃদ্ধ সে, হাস্যমুখ 
উত্তরাধিকারীর উপরে মানরক্ষার এক ঝঞ্জাটে ধণ চাপিয়ে যে খুশী । 

মার্চের শুরু থেকে জাতীয় বিধান সভার 'নর্বাচনন প্রচার শুরু হয়। পরস্পরের 
বিরুদ্ধে দাঁড়াল দাট প্রধান দল -_ শৃঙ্খলা পার্ট আর গণতাল্ত্রক সমাজতন্ত্র বা 
লাল পার্টি। এ দুইয়ের মধ্যে দাঁড়াল সংবিধান সুহদেরা, যে নামে 1£0791-এর 
তেরঙ্গা প্রজাতন্ত্রীরা একটা দল খাড়া করার চেম্টা করল। শঞ্খলা পার্ট গঁঠত হয় 
ঠিক জুন দিবসের পরেই; ১০ই ভিসেম্বরে 12%০721-এর গোষ্ঠী, বুর্জোয়া 
প্রজাতল্লাদের গোম্ঠীটা ঝেড়ে ফেলার সুযোগ পাবার পরেই শুধু তার আস্তত্বের গোপন 
রহস্যটুকু _ জা়্ান্সপী ও লেজিটিমিপ্টদের এক পার্টিতে জোট বাঁধার এই কথাটা 
প্রকাশ হয়ে পড়ে। বুর্জোয়া শ্রেণী ভাগ হয়ে গিয়োছল দুটি বড় বড় গোম্ঠীতে যারা 
একের পর এক একচ্ছ্ ক্ষমতা ভোগ করেছিল -_ বৃহত ভুঙ্বামশরা পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত 
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রাজতন্দ্বের আমলে এবং 'ফিনান্স আভিজাতবর্গ ও শিল্প বূর্জোয়ারা জ্‌লাই রাজতল্দ্ের 
সময়ে। একটা গোম্ঠীর স্বার্থপ্রাধান্যের রাজকীয় নাম ছল ব্যরবোঁ, অপর গোম্ঠীর 
স্বার্থপ্রাধান্যের রাজকীয় নাম আলয়ান্স। প্রজাতন্দ্বের নামহশীন জগংটাই হল একমাত্র 
স্থান যেখানে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্ৰিতা বন না করেই দুই গোষ্ঠীই সমভাবে তাদের 
সাধারণ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে পারত। বুর্জোয়া প্রজাতন্তের পক্ষে যাঁদ সমগ্র 
বুর্জোয়া শ্রেণীর পূর্ণাঙ্গ ও সংপ্রকট শাসন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর না থাকে, তবে 
লোঁজাটমিস্টদের সহযোগে আলয়ান্সী শাসন এবং আর্লয়ান্সীদের সহযোগে 
লোঁজটামস্টদের শাসন ছাড়া, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র ও জুলাই ক্নাজতন্দ্রের সমন্বয় 
ছাড়া আর কিছ কি সে হতে পারত 2 1%101:91-এর বুর্জোয়া প্রজাতন্তীরা তাদের 
শ্রেণীর মধ্যে অর্থনোতিক ভিত্তিশশল বৃহৎ কোন গ্রোচ্ঠীর প্রাতানাধত্ব করত না। 
রাজতন্বের আমলে, দুই বুজ্জোয়া গোম্ঠী যেখানে শুধু তাদের নিজস্ব রাজত্ববিশেষকেই 
বৃঝত সেখানে তাদের উল্টোঁদকে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধারণ রাজত্বের উপরে, প্রজাতল্দের 
নামহীন জগতের উপরে জোর দেওয়ার গুরুত্ব ও এীতহাঁসক দাবই শুধু তাদের 
[ছিল -_- এ 'নার্বশেষ জগংকে তারা আদর্শায়ত ও সেকেলে অলঙ্করণে সাঁজ্জত 
করোছল, কিন্তু তার ভতবেও সবার আগে তারা আভনন্দিত করেছিল তাদের স্বমণ্ডলাীর 
শাসন। 1২০%10721-এর পার্ট তাদের প্রাতন্ঠত প্রজাতন্তরের শীর্ষে মৈত্রীবদ্ধ 
রাজতল্লদের দেখে যাঁদ মনে মনে বিভ্রান্ত বোধ করে থাকে, তবে রাজতন্নীরাও কম 
আত্মপ্রতারণা করেনি তাদের এঁক্যবদ্ধ শাসনের ব্যাপারে । তারা বোঝোনি যে তাদের দুই 
গোম্ঠীর প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র করে, বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে তারা উভয়ে রাজতন্ত্র হলেও 
তাদের রাসায়ানক সংমশ্রণের ফলাফলটা আনবার্যভাবেই হবে প্রজাতান্তিক; শ্বেত ও 
নীল রাজতন্ত্র পরস্পরকে সামাল দেবে তেরঙ্গা প্রজাতন্দেই ৷ বিপ্লবী প্রলেতআরয়েত এবং 
তাকে কেন্দ্র করে মাঝামাঝি শ্রেণগুলির যে ক্রমবর্ধমান ভিড় জমাছল তার প্রাতি 
বিরৃদ্ধতার চাপে বাধ্য হয়ে শৃঙ্খলা পার্টির দুই গোষ্ঠীর প্রত্যেকটিই, উভয়ের মিলিত 
শীক্তুর উদ্বোধন ও সেই 'মালিত শাক্তজাত সংগঠনকে রক্ষার জন্যই, অপর পক্ষের 
পুনঃপ্রাতষ্ঞার আগ্রহ ও সাড়ম্বর ওদ্ধত্যের পাল্টা হিসাবে তাদের যুক্ত শাসন অর্থাৎ 
বুর্জোয়া শাসনের প্রজাতন্দ্রী রুপটাকেই জোর করে তুলে ধরতে বাধ্য হয়। আমরা তাই 
দেখি যে এই রাজতনল্তীরা গোড়ায় গোড়ায় ছিল রাজতল্লের আশ পনরাবিভ্ভাবে 
বিশ্বাসী, পরে প্রচন্ড রাগে ফু'সতে ফুসতে ও প্রজাতন্তের 'বরৃদ্ধে সাংঘাতিক গালিগালাজ 
স্বীকার করছে যে পরস্পরকে তারা সইতে পারবে শুধু প্রজাতল্মের মধ্যেই এবং 
রাজতাম্ক পুনঃপ্রাতচ্ঠা আনার্দন্টভাবে 'পাছয়ে 'দিচ্ছে। 'মাঁলত শাসন ব্যাপারটা 
দুটি গোচ্ঠীকেই শাক্তশালী করল, এবং অপর পক্ষের কাছে এ নাঁতস্বাকার অর্থাৎ 


১৮৪ কাল মাস 


রাজতন্ল পুনঃপ্রাতিষ্ঠা করার ব্যাপারে উভয়কেই আরও বোৌশ অপারগ ও অনিচ্ছৃক 
করে তুলল। 

শৃঙ্খলা পার্ট তার নির্বাচনী কর্মসূচিতে সরাসার ঘোষণা করল বুয়া শ্রেণীর 
শাসনের কথা, অর্থাৎ তার শাসনের আস্তত্বের শর্ত: সম্পত্তি, পারবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা 
সংরক্ষণের কথা! স্বভাবতই সে তার শ্রেণী-শাসন ও সেই শ্রেণী-শাসনের শর্তগৃলিকে 
তুলে ধরল সভ্যতারই শাসন হিসাবে এবং বৈষাঁয়ক উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
শর্তাবলী ও সেই সঙ্গে তার থেকে উদ্ভূত সামাঁজক লেনদেন সম্পর্কেরও আবাশ্যক 
শর্ত হিসাবে । শৃঙ্খলা পার্টির হাতে ছিল অজস্র টাকার সংস্থান; সারা ফ্রান্স জুড়ে তার 
শাখা সংগাঠিত হল। সাবেকী সমাজের সমস্ত মতাদশর্শরা ছিলেন তার বেতনভুক-; চালু 
সরকারা যন্ত্রের প্রভাব 'ছল তারই হেফাজতে; সমগ্র পোঁট বুর্জোয়া জনতা ও কৃষকদের 
মধ্যে এক অবৈতাঁনক অনৃচরবাহনী ছিল তার আয়ত্তে, যারা তখনও পর্যন্ত বিপ্রবী 
আন্দোলন থেকে 'বাচ্ছন্ন থাকাতে সম্পাত্তর মাঁলক উচ্চ সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তদের মধ্যেই 
তাদের তুচ্ছ সম্পান্ত ও তার তুচ্ছ সংস্কারের স্বাভাবিক প্রাতানধদের সন্ধান পেত। 
সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য ক্ষুদে রাজা ছিল যার প্রাতানাঁধ, সেই পার্ট দলীয় প্রার্থাঁদের 
প্রত্যাখানকে সশস্ত্র অভ্যু্থান হিসাবে দণ্ড দিতে পারত, কর্মচ্যুত করতে পারত বিদ্রোহী 
শ্রীমকদের, অবাধ্য ক্ষেতমজুরকে, ভূত, রেলকমচারী, কেরাণী, বেসামারক ক্ষেত্রে 
অধীনস্থ সমস্ত কর্মচারীকেই। সর্বোপাঁর এখানে ওখানে সে এই িভ্রাস্তও বজায় রাখতে 
পারত যেন প্রজাতন্ত্র সংঁবধান সভাই ১০ই ডিসেম্বরের বোনাপার্টকে বাধা 1দয়েছে 
তাঁর আশ্চর্য ফলপ্রদ শাক্তর প্রকাশে । শৃঙ্খলা পার্টি প্রসঙ্গে আমরা বোনাপারটপন্থাঁদের 
উল্লেখ কারান। তারা বুর্জোয়া শ্রেণীর কোন গুরুত্বপূর্ণ গোম্ঠী ছিল না; তারা ছিল 
বরং সেকেলে কুসংস্করাচ্ছন পঙ্গুদের এবং তরুণ আঁবশ্বাসী ভাগ্যান্বেষীদের এক 
সমাবেশ মান্র। নির্বাচনে জয়ী হল শৃঙ্খলা পার্ট; আইন সভায় তারা পাঠাল বপুল 
সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাতানাধ। 

সাম্মীলত প্রাতাঁবপ্রবী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে পোঁট বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণীর 
যে অংশ ইতিমধ্যে বিপ্লবীভাবাপন্ন হয়ে উঠোছল তাদের স্বভাবতই নিজেদের যুক্ত 
করতে হল বিপ্লবী স্বার্থের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে। আমরা 
দেখোছ পার্লামেন্টে পেট বুর্জোয়ার গণতান্তিক মুখপাত্র, অর্থাৎ “পর্বত তাদের 
পার্লামেন্টে পরাজয়ের ফলে কণ ভাবে বাধ্য হয়ে প্রলেতারয়েতের সমাজতন্ত্র 
মুখপারদের দিকে ভেড়ে, এবং ক ভাবে পালামেন্টেব বাইরেকার আসল পেটি 
বৃর্জোয়ারা আপোষে িটমাটের ঠেলায়, বুর্জোয়া স্বার্থের পাশব জবরদাস্ত ও দেউলিয়া 
ঘোষণার চাপে আসল প্রলেতারীয়দের দদকে ভেড়ে। ২৭শে জান্দয়ার 'পর্বত' ও 
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সমাজতন্্শীরা তাদের সমঝোতার উৎসব অনুষ্ঠিত করেছিল, ১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারির 
বিরাট ভোজসভায় তারা পুনর্ধঘোষিত করল তাদের মৈত্রী । সমাজতন্ত্রী ও গণতান্নিক 
পার্টর, শ্রীমক ও পেট বুর্জোয়ার পার্টর মিলনে গাঁঠিত হল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক 
পার্ট অথবা লাল পার্ট। 

জুন দিবসের পরবতাঁ যন্ত্রণায় সাময়িকভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবার পর ফরাসী 
প্রজাতল্র, জরুরী অবস্থার অবসানের পর থেকে, ১৯৯শে অক্টোবর থেকে আবশ্রাম এক 
একটা প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে আসাছল। প্রথমে রাষ্ট্রপাঁতত্ব নিয়ে সংগ্রাম, তারপর 
রা্ট্রপাত ও সংবিধান সভার লড়াই; ক্লাবের জন্য লড়াই; বুর্জে-র* বিচার পর্ব যা 
রাষ্ট্রপাত, সম্মিলিত রাজতন্লী, গণ্যমান্য প্রজাতন্ত্র, গণতাল্তিক "পর্বত ও 
প্রকৃত বিপ্লবীদের প্রাতপন্ন করল এমন সব আদম আঁতিকায় প্রাণী বলে, যা একমা 
প্রলয়ের পরেই সমাজদেহে থেকে যায় অথবা সামাজক প্রলয়ের পূর্বাহেই কেবল দেখা 
দিতে পারে; নির্বাচনণ প্রচার আন্দোলন; ব্রেয়া হত্যাকারীদের** মৃত্যুদণ্ড ; সংবাদপত্রের 
বিরুদ্ধে আবরাম মামলা; ভোজসভাগুীলর উপর পুলিশের হামলার সাহায্যে সরকারের 
হংঘ্র হস্তক্ষেপ; উদ্ধত রাজতল্ত্ী প্ররোচনা; লাণ্চনা-মণ্েে লুই ব্রা ও কাঁসাঁদয়ের ছাবি 
প্রদর্শন; সংস্থাপিত প্রজাতন্ত্র ও সংবিধান সভার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত প্রাতমূহূর্তেই 
যা বিপ্লবকে হলে আনাঁছল তার উৎসমুখে, দণ্ডে দন্ডে যা বিজেতাকে 'বাঁজত ও 
[বাঁজতকে বিজেতায় র্‌পাস্তারত করাছল ও পলকের মধ্যে পার্ট ও শ্রেণীর অবস্থান, 
তাদের বিচ্ছেদ ও মিলনের পাঁরবর্তন ঘটাঁচ্ছল; ইউরোপীয় প্রাতবিপ্লবের দ্রুত আভযান; 
গোরবোজ্জবল হাঙ্গারীয় সংগ্রাম; জার্মানির সশস্ত্র অভ্যুঙ্থানসমূহ; রোম অভিযান ; 
রোমের কাছে ফরাসী বাহিনীর কলঙ্কজনক পরাজয় -_ গাঁতর এই ঘূর্ণাবর্তে, 
এীতিহাঁসক চাণ্ুল্যের এই তান্ডবে, বিপ্লবী আবেগ ও আশা 'নরাশার এই নাটকীয় 
জোয়ার ভাটায় ফরাসী সমাজের 'বাভন্ন শ্রেণীকে তাদের বিকাশ পর্বের হিসাব কষতে 
হচ্ছিল সপ্তাহের মাপে, আগে যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে অর্ধশতাব্দীর মাপ। কৃষক ও 


* সরকারের 'িরৃদ্ধে চক্রান্তের আঁভযোগে ১৮৪৮ সালের ১৫ মে-র ঘটনায় যোগদানকারণীদের 
বিচার বুর্জে শহরে অনৃষ্ঠিত এই বিচারের সময় আদালতের সামনে হাজির করা হয় প্রলেতারিয়েতের 
নেতাদের বো, বার্বে), ও "পর্বত' দলের একটি অংশকে। ব্লাঙ্কির হল দশ বছর নির্জন কারাদণ্ড; 
বি. ক্লুট, সোরিয়ে ও রাস্পাই-এর 'বাভন্ব বছর মেয়াদের কারাদণ্ড হয়; বার্বে, আলবের, লুই ব্রা, 
কাঁসাঁদয়ের, লাঁভরো ও হবার নির্বাসিত হলেন। -_- সম্পাঃ 

+* প্যারিস প্রলেতারিয়েতের জ্‌ন অভ্যুত্থান দমনকারণী বাহিনীর একাংশের সেনানায়ক জেনারেল 
বেয়া ফ'্তেনর্লো-র ফটকের সামনে ১৪৮ সালের ২৫শে জুন বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। এই 
ব্যাপারে শবদ্রোহে যোগদানকারণী দুই ব্যাক্তর মৃত্যুদণ্ড হয়। -_ সম্পাঃ 


১৮৬ কার্ল মার্স 


প্রদেশগৃলির মধ্যে অনেকথান বিপ্লবী রূপান্তর ঘটছিল। নেপোলিয়নের ব্যাপারেই 
শুধু যে তারা নিরাশ হয়ৌছল তাই নয়; পরম্ত্ব লাল পার্ট তাদের দিতে চাইল নামের 
বদলে সারবস্ত্ু, ট্যাক্সের হাত থেকে ভুয়া মাক্তর বদলে লোজটিমিস্টদের হাতে তুলে 
দেওয়া দশ লক্ষ মুদ্রার পুনঃশোধ, বন্ধকগীলর বন্দোবস্ত এবং সৃদখোঁরর অবসান। 
খাস সৈন্যবাহনীতেও বিপ্লবী উদ্দীপনা সংক্লামত হয়। বোনাপার্টকে ভোটের 
মারফৎ তারা ভোট 'দয়োছিল ক্ষুদে কর্পোরালকে*, যার পিছনে প্রচ্ছন্ন থাকে বৃহৎ 
বিপ্লবী সেনানায়ক; আর তান ফের আবার তাদের দিলেন বৃহৎ সেনানায়কদের যাদের 
আড়ালে আশ্রয় নিলেন পোষাকী কর্পোরাল। সংশয় রইল না যে লাল পার্ট অর্থাং 
সাম্মীলত গণতানল্তিক পার্ট চূড়ান্ত বিজয় না হলেও অন্তত বড় সাফল্য অন করবেই, 
প্যারিস ও সৈন্যবাহনী এবং অনেকগুলি প্রদেশ ভোট দেবে তাকেই । 'পর্বতের' নেতা 
লেদ্ু-রলাঁ পাঁচ পাঁচাট প্রদেশের দ্বারা নির্বাচিত হলেন; শৃঙ্খলা পার্টর কোন নেতা 
এ ধরনের জয়লাভ করতে পারেনান, খাঁট প্রলেতারীয় পার্টর কোন প্রার্থাও পারোন। 
গণতাল্ত্িক সমাজতল্ী পার্টর রহস্য আমাদের কাছে উদ্ঘাঁটত করে এই নির্বাচন। 
একাঁদকে গণতাল্দিক পোট বৃর্জোয়ার পার্লামেশ্টীয় প্রবক্তা 'পর্বত' যেমন বাধ্য হয়েছিল 
বাধ্য হয়ে, এবং অন্যান্য শ্রেণীর বিকাশের মারফৎ তখনও পর্যন্ত বিপ্লবী একনায়কতল্ল 
অর্জন করতে না পেরে প্রলেতারয়েতকে তার মাঁক্তর তত্ববগণীশদের, সমাজতন্তী 
গোষ্ঠীগুীলর প্রাতিষ্ঠাতাদের কোলে আশ্রয় নিতে হয়োছল। অন্যাদকে বিপ্লবী কৃষক, 
সেনাবাহিনী ও প্রদেশগূলি ভিড়ল পর্বতের পিছনে, ষে 'পর্বত' তাই হয়ে দাঁড়াল 
বিপ্লবী সেনাশাবরের একাধিপতি প্রভু, সমাজতন্ল্ীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার দরুন বিপ্লবী 
পার্টির ভিতরে সকল বিরুদ্ধতার অবসান ঘাঁটয়োছল তারা । সংবধান সভার জীবনের 
শেষার্ধে 'পর্বতই” সভার প্রজাতন্ত্র উদ্দীপনার প্রাতানাঁধত্ব করত; এতে করে অস্থায়ী 
সরকার, কার্ধীনর্বাহক কমিশন ও জুন দিবসের সময়কার তার পাপ বিস্মৃতির গর্ভে 
[বিসর্জন কাঁরয়ে নেয় । 1£101291-এর পার্টি তার দোটানা প্রকৃতির দরুন যে পরিমাণে 
রাজতল্মনী মীন্মিসভার দ্বারা নিজেকে অবদাঁমিত হতে দল, 1০10721-এর একচ্ছন্রতার 
যুগে যাকে একপাশে হটিয়ে দেওয়া হয়োছিল সেই 'পর্বত' দল ততই উঠে দাঁড়াল ও 
আত্মপ্রকাশ করল বিপ্লবের পালামেশ্টারশ প্রতিনিধি হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে, অন্য সব, 
অর্থাৎ রাজতল্তী গোম্ঠীদের 'বরদ্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষণ ব্যক্তিবর্গ ও আদর্শবাদী গলাবাজি 


* ক্ষুদে কর্পোরাল __ প্রথম নেপাঁলয়নের এই ডাক নাম 'দিয়োছল ফরাসী সৈনারা। - সম্পাঃ 
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সস পপ 


ছাড়া 1৫:০1,9/-এর পা্টর কিছুই দাঁড় করাবার ছিল না। অপরপক্ষে 'পর্বতের' পার্ট 
বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে দোদ্‌ল্যমান এক জনতার প্রাতাঁনাধত্ব করত, এমন এক 
জনতা যাদের বৈষয়িক স্বার্থ দাবি জানাচ্ছিল গণতান্ত্িক প্রাতজ্ঞানের। কাভোনয়াক ও 
মারাস্তদের তুলনায় লেদ্ু-রলাঁ ও 'পর্বতই' তাই প্রকৃত বিপ্লবের প্রাতীনাধ ছিলেন আর 
এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার সচেতনতায় তাঁরা ততই সাহসী হয়ে উঠোছলেন, যতই বিপ্লবী 
উদ্দীপনার প্রকাশ সীমাবদ্ধ থাকাছল পার্লামেশ্টী আক্রমণ, অভিযোগ প্রস্তাব আনয়ন, 
ভীতি প্রদর্শন, উচ্চকণ্ঠ, বজ্ত্রনির্ঘোষময় বক্তৃতা ও শুধু চরম কথাবার্তার মধ্যেই। 
কৃষকদের অবস্থা ছিল প্রায় পৌট বুর্জোয়ারই মতো; তারা যে সামাজিক দাঁব তুলাছিল 
তাও ছিল মোটের উপর একই । তাই সমাজের সমস্ত মধ্যবতর্ঁ স্তরই বিপ্লবী আন্দোলনের 
ভিতরে যতখাঁন এসে পড়েছিল ততখানি পর্যন্ত তারা লেদ্ু-রলাঁর ভিতরেই 
দেখতে পেল তাদের নায়ককে । লেদ্রু-রলহি হলেন গণতান্লনক পোট বুর্জোয়ার প্রধান 
মানুষ । শৃঙ্খলা পার্টর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথমে এ শৃঙ্খলার আধা রক্ষণশীল, আধা বিপ্লবী 
ও পুরোদস্তুর ইউটোপায় সংস্কারকদের পুরোভাগে ঠেলে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। 

1০%01201-এর পার্ট, 'সংবধানেরই প্রকৃত সুহৃদ" খাঁটি প্রজাতন্দ্ীগণ নির্বাচনে 
সম্পূর্ণ পরাস্ত হল। বিধান সভায় তাদের ক্ষুদ্র এক সংখ্যা্প দল ঢুকল; তাদের সব 
থেকে নামজাদা নেতারা এমন কি প্রধান সম্পাদক ও সম্মানীয় প্রজাতন্ের আফয়ুস, 
মারাস্ত পর্যন্ত রঙ্গমণ থেকে অন্তর্ধান করলেন। 

২৮শে মে* বিধান সভার আঁধবেশন শুরু হয়। ১১ই জুন ৮ই মে-র সংঘাতের 
পুনরাভিনয় ঘটল এবং "পর্বতের নামে লেদ্ু-রলাঁ রাষ্ট্রপাতি ও মাল্পসভার বিরুদ্ধে 
এক আভযোগ প্রস্তাব আনলেন সংবিধান লত্ঘনের জন্য, রোমের উপর গোলাবর্ষণের 
জন্য। ১১ই মে সংঁবধান সভা যেমন নাকচ করোছল, ১১ই জুন বিধান সভাও তেমাঁন 
নাকচ করল অভিযোগ প্রস্তাব। কিস্তু প্রলেতারিয়েত এবার পর্বতকে' বাধ্য করল রাস্তায় 
নামতে, অবশ্য রাস্তার লড়াই-এ নয়, শুধু এক রাস্তার মাছলে। এ আন্দোলনের শীর্ষে 
[ছল 'পর্বত', এইটুকু বললেই বোঝা যাবে যে আন্দোলন পরাস্ত হয়োছিল এবং ১৮৪৯-এর 
জুন হয়ে দাঁড়য়েছিল ১৮৪৮-এর জুনের যেমন হাস্যকর তেমনই জঘন্য এক প্রহসন। 
১৩ই জুনের বিরাট পশ্চাদপসরণকে শুধু ছাপিয়ে গেল শৃঙ্খলা পার্টি কর্তৃক উল্তাবিত 
মহাপুর্ষ শাঙ্গার্নয়ের বিপূলতর হাদ্ধ 'রিপোর্ট। হেলভোঁশয়াস যা বলেছেন __ 
সামাঁজক প্রত্যেক যুগেরই প্রয়োজন পড়ে 'নজস্ব মহাপ্নরুষের, সে মহাপুরুষ না 
থাকলে তাকে উদ্ভাবন করে নেয়। 

* “ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম এবং 'লুই ধোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রল্থ দুটির প্রথম ও 
সব কাঁট পরবতর্শ সংস্করণে তাঁরখ দেওয়া ছিল ২৯শে মে। আসলে বিধান সভার উদ্বোধন হয়েছিল 
১৮৪৯ সালের ২৮শে মে। -- সম্পাঃ 


১৮৮ কার্ল মার্কস 


২০শে ডিসেম্বর সংবদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতল্লের আধখানার মাত্র আস্তত্ব ছিল -_ 
রাষ্ট্রপাতর; ২৮শে মে সোট সম্পূর্ণ হল অন্য আধখানা অর্থাৎ বিধান সভার দ্বারা। 
১৮৪৮ সালের জুন মাসে সংবধায়ক বুর্জোয়া প্রজাতল্ল প্রলেতারয়েতের বর্দ্ধে এক 
অকথ্য সংগ্রাম মারফৎ এবং ১৮৪৯ সালের জুন মাসে সংবাঁধবদ্ধ বুজোয়া প্রজাতন্্ 


পেট বুরোয়ার সঙ্গে এক অনুচ্চারণীয় প্রহসন মারফৎ তাদের নাম গ্রাথত করল 
ইতিহাসের জল্মপাঞ্জতৈ। ১৮৪৯-এর জুন হল ১৮৪৮ সালের জুনের নেমোসস* 


১৮৪৯ সালের জুন মাসে শ্রামকেরা পরাস্ত হয়নি, পাঁতিত হল শ্রামক ও বিপ্লবের মধ্যে 
দণ্ডায়মান পোঁট বুর্জোয়া । ১৮৪৯-এর জুন মজার ও পাঁজর মধ্যে একটা রক্তাক্ত 
ট্যাজোঁড নয়, বরণ দেনাদার পাওনাদারদের জেলভার্ত করা শোচনীয় এক নাটক। 
জয়যুক্ত হল শৃঙ্খলা পার্টি সে হল সর্বশাক্তমান; এখন তার স্বরূপ দেখানোর পালা । 


৩ 
১৩ই জুন, ১৮৪৯-এর ফলাফল 


২০শে ডিসেম্বরে নিয়মতাল্ল্িক প্রজাতন্ত্রের জেনাস-মাথার** শুধু একাট মুখই 
দেখা গিয়েছিল তখন পর্যন্ত, তার লুই বোনাপারের আবছায়া, সাদামাটা আদলসহ 
কার্ধীনর্বাহক মুখ । ১৮৪৯ সালের ২৮শে মে তার দ্বিতীয় মুখ দেখা গেল, পুনঃপ্রাতিজ্ঠা 
ও জুলাই রাজতল্লের উচ্ছংখলতা যে ক্ষতচিহ রেখে গিয়েছিল তার দ্বারা কলাঁঙ্কত 
তার বিধানিক মুখাঁট। জাতীয় বিধান সভার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতান্ন্িক প্রজাতন্ত্র ব্যাপারাট 
সম্পূর্ণ হল, সম্পন্ন হল সরকারের সেই প্রজাতল্রীর্প, যার ভিতরে 'বাধবদ্ধ হয়োছল 
বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন, সুতরাং যে দ্যাট বৃহৎ রাজতন্তীী গোষ্ঠী নিয়ে ফরাসী বুজৌঁয়া 
গঠিত তাদের উভয়েরই শাসন, মিলিত লেজিটিমিস্ট ও আর্লিয়ান্সীদের, শৃঙ্খলা পার্টির 
শাসন। ফরাসণ প্রজাতন্ এইভাবে যেমন রাজতন্রী পার্টদের এক জোটের সম্পান্ত হয়ে 
দাঁড়াল, প্রাতিবিপ্লবী শাক্তপুঞ্জের ইউরোপীয় জোটও তেমনই সঙ্গে সঙ্গে মার্চ বিপ্লবের 
শেষ আশ্রয়স্থানগৃলির বিরুদ্ধে এক সাধারণ জেহাদ শুরু করল। রাশিয়া হাঙ্গোর 
আক্রমণ করল; যে বাহিনা রাইখ সংবিধান রক্ষা করছিল তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাল 
প্রাশিয়া, আর রোমের উপরে গোলাবর্ষণ করলেন উদ্িনো। ইউরোপীয় সংকট স্পম্টতই 
পেশছচ্ছিল এক 'নর্ধারক সান্ধক্ষণে; গোটা ইউরোপের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল প্যারসে আর 
সমস্ত প্যারসের চোখ ছিল বিধান সভার উপরে। 


* নেমোঁসস - প্রাচীন গ্রীসের পূরাকথায় প্রাতশোধের দেবী । -- সম্পাঃ 
** প্রাচীন রোমান দেবতা জেনাসের (81083) গিবপরশত দিকে ফেরানো দুইটি মুখ কঞ্পনা করা 
হত। -- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেশী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৮৯ 


১১ই জুন সভার বক্তৃতা মণ্ডে উঠলেন লেদ্রু-রলাঁ। তিনি কোন বক্তৃতা করলেন 
না; মল্লীদের বিরুদ্ধে তান শাস্তীবধানের এক দাবি জানালেন -- অনাবৃত, অমাজত 
তথ্যানষ্ঠ, সংহত ও জোরালো এক দাঁব। 

রোম. আক্রমণ হচ্ছে সংঁবধানের উপরেই আক্রমণ; রোমান প্রজাতল্ের উপরে 
হামলা ফরাসী প্রজাতল্মের উপরেই হামলা । সংবিধানের পণ্চম ধারায় আছে: 'ফরাসা 
প্রজাতন্ম কখনও কোন জাতির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তার শীক্তপ্রয়োগ করবে না” অথচ 
রোমান স্বাধীনতার 'বরুদ্ধে সৈন্য নিয়োগ করছেন রাম্ট্রপাত। সংঁবধানের চুয়ান্ন 
ধারা জাতীয় সভার বিনা অনুমাতিতে কার্যানর্বাহক শীঁক্তর তরফ থেকে যে কোন যুদ্ধ 
ঘোষণা নাঁষদ্ধ করেছে। সংবিধান সভার ৮ই মে-র সিদ্ধান্ত স্পম্টভাবে মন্ত্রীদের নির্দেশ 
দয়েছে যথাসত্বর রোম আভষানকে তার প্রা্থামক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ করে 
আনতে হবে; সুতরাং সমান স্পম্টভাবেই সে নিরশে রোমের উপরে হামলা 'নাঁষদ্ধ; 
অথচ রোমের উপরে গোলা ফেলছেন উদিনো। লেদ্ু-রলাঁ এইভাবে বোনাপার্ট ও তাঁর 
মন্মীদের বিরুদ্ধে ফাঁরয়াদী পক্ষের সাক্ষী মানলেন খোদ সংঁবধানকেই। জাতীয় সভার 
রাজতন্ত্রী সংখ্যাগাঁরষ্ঠদের প্রাতি সংঁবধানের মুখপান্র হিসাবে তান এই সতর্কবাণী 
হানলেন: “সংবিধানকে মান্য করতে শাঁখয়ে দেবে প্রজাতন্তীরা সবরকম পম্থায়, এমন 
ি অস্নের জোরেও! "অদ্বের জোরে £ পর্বতের শতগুণ প্রাতিধধনিতে পুনরাবৃত্তি হল 
এই ধ্বাঁনর। সংখ্যাগুরু পক্ষ এর জবাব 'দল প্রচণ্ড হট্টগোল তুলে; জাতীয় সভার 
সভাপাঁত লেদ্রু-রলাঁকে শৃঙ্খলা মেনে চলতে বললেন । লেদ্ু-রলাঁ পুনরাবাঁত্ত করলেন 
তাঁর সংগ্রামী ঘোষণার ও শেষ পর্যন্ত সভাপাঁতর টোবিলে রাখলেন বোনাপার্ট ও তাঁর 
মন্তিসভার বিরুদ্ধে আভশংসন প্রস্তাব। ৩৬১-২০৩ ভোটে জাতাঁয় সভা সাব্যস্ত করল 
রোমের উপরে গোলাবর্ষণ প্রসঙ্গ থেকে আলোচ্য সূচীর পরবতর্শ দফায় যাওয়া হবে। 

লেদ্ু-রলাঁ কি বিশ্বাস করতেন যে তিনি সংবিধানের সাহায্যে জাতীয় সভাকে ও 
জাতীয় সভার সাহায্যে রাষ্ট্রপাতিকে হারাতে পারবেন ? 

একথা ঠিক যে সংবধানে বিদেশী জাতগুলির স্বাধীনতার উপরে আক্রমণ 'নাঁষদ্ধ 
করা হয়োছল, 'িস্তু ফরাসী বাহনী রোমে যার উপরে আন্রমণ চালাচ্ছিল, মাল্পসভার 
মতে তা “্বাধাঁনতা' নয় বরণ 'নৈরাজ্যের স্বেচ্ছাচার”। সংবিধান সভার সমস্ত অভিজ্ঞতা 
সত্তেও পর্বত" কি তখনও পর্যস্ত এ কথা বোঝেনি যে সংবিধানের ব্যাখ্যাকার তার 
শ্লষ্টারা নয়, শুধু তারাই যারা সংবিধানকে গ্রহণ করে নিয়েছে? সংঁবধানের কথাগ্লকে 
বুঝতে হবে তার সজশব অর্থে, এবং বুর্জোয়া ব্যাখ্যাই হল তার একমাত্র সজশীব অর্থ? 
বোনাপার্ট ও জাতায় সভার রাজতন্ত্র সংখ্যাগ্র অংশই হল সংবিধানের প্রামাণ্য 
ব্যাখ্যাকার, যেমন পাদ্রশ হচ্ছেন বাইবেলের প্রামাণ্য ব্যাখ্যাকার এবং বিচারক আইনের ? 
সাধারণ 'নর্বাচন থেকে সদ্যোন্ুত জাতীয় সভার কি উচিত মৃত সংবধান সভার 


১৯০ কার্ল মার্কস 


আস্তমপন্রের শর্ত মানতে বাধ্য বোধ করা, যখন জাঁবিত অবস্থাতেই তার ইচ্ছা লঙ্ঘন 
করে গেছেন এক আঁদলোঁ বারো ? লেদ্রু-রলাঁ যখন সংবধান সভার ৮ই মে প্রস্তাবের 
নাঁজর দেখাচ্ছিলেন তখন কি তিনি ভুলে গিয়োছলেন যে সেই সংবিধান সভাই ১১ই 
মে তাঁরখে বোনাপার্ট ও মল্দীদের আভযুুক্ত করার তাঁর প্রথম প্রস্তাবটি নাকচ করোছিল, 
রাষ্ট্রপাতি ও মন্দের অব্যাহতি 'দিয়োছিল, রোমের উপরে আক্রমণও তই 'সংবধানসঙ্গত' 
বলেই মঞ্জুর করোছল ? তান কি ভুলে গিয়েছিলেন যে ইতিমধ্যে যে-রায় দেওয়া হয়ে 
গেছে তার বির্দ্ধে তিনি একটি আপিল করেছেন মাত্র, আর শেষ কথা তাঁর সে আপিল 
হচ্ছে প্রজাতন্ত্র সংবিধান সভার কাছ থেকে রাজতন্ত্র বিধান সভার কাছেই ? সংঁবধানই 
সশস্ত্র অভ্যুর্থানের সাহায্য নেবার ব্যবস্থা করোছিল বিশেষ একটি ধারায় সমস্ত নাগারকদের 
সংবিধান রক্ষার জন্য আহবান জানিয়ে । লেদ্রু-রলাঁ এই ধারার উপরেই 'ভাত্ত করোছিলেন। 
কত্ত সেই সঙ্গে সরকারী কর্তৃপক্ষগৃলিও কি সংবধান রক্ষার জন্যই সংগঠিত নয়, 
আর সাবধান লঙ্ঘন কি শুধু সেই মূহূর্তে থেকে শুরু হয় না, যখন একটি বৈধ 
সরকার কর্ৃপক্ষ আর একাট বৈধ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ? অথচ প্রজাতল্তের 
রাষ্ট্রপতি, প্রজাতল্তের মল্ত্রীবর্গ ও প্রজাতন্বের জাতীয় সভার মধ্যে সব থেকে সঙ্গতিপূর্ণ 
মতৈক্যই তো বর্তমান। 

১১ই জুন পর্বত' যা করতে চেয়েছিল সেটা পবশ,দ্ধ য্যক্তির চৌহদ্দির মধ্যে 
অভ্যুত্যান ঘচীনো' অর্থাৎ একটি নিছক পার্লামেন্টারী অভ্যুথান। সভার সংখ্যাগাঁরষ্ঠ 
অংশ জনসাধারণের সশস্ম অভ্যুত্থানের সম্ভাবনায় সন্তপ্ত হয়ে যেন বোনাপার্ট ও মল্লদের 
মারফং তার আপন শীক্ত ও তার নিজস্ব নির্বাচনের তাৎপর্য 1বনম্ট করবে । বারো- 
ফালু মীল্লসভার পদচ্যাতির জন্য আত নাছোড়বান্দা জেদ করার সময়ে সংবিধান সভা 
কি অনুরূপভাবে বোনাপার্টের নির্বাচনটাই নাকচ করার চেষ্টা করেনি? 

কনভেনশনের সময় থেকে এমন পার্লামেন্টারী অভ্যুঙ্থানের নাঁজরেরও অভাব হয়নি 
যা অকস্মাং সংখ্যাগুর্‌ ও সংখ্যালঘুর সম্পকের আমূল পরিবর্তন ঘাঁটয়ে দেয়, আর 
প্রাক্তন পর্বত” যেখানে সফল হয়োছিল সেখানে নবীন 'পর্বত" কি ব্যর্থ হতে পারে 2 
সে সময়ের সম্পককাদিও এর্‌প প্রচেষ্টার প্রাতকুল মনে হয়নি। প্যারিসে জনসাধারণের 
[ক্ষোভ আশঙ্কাজনকভাবে এক উচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল; নির্বাচনের ভোট দেখে মনে 
হয়োছিল সৈন্যবাঁহনী সরকারের প্রাত প্রসন্ন নয়; বিধান সভার সংখ্যার অংশও 
সুসংহত হওয়ার পক্ষে তখনও পর্যস্ত আত অপাঁরণত, তার উপরে তারা হল প্রবীণ 
ভদ্রলোকের দল। "পর্বত" যদি পার্লামেন্টারী অভ্যর্থানে সফল হয় তবে রাষ্ট্রের হাল 
সরাসার এসে পড়বে তাদেরই মুঠোয়। বরাবরের মতোই গণতাল্দিক পেটি বুজোঁয়া 
তার দক থেকে শূন্যে, তার মাথার উপরে পার্লামেন্টের গতায়ু ছায়া-মার্তদের মধ্যে 
লড়াই চলুক -_ এর চেয়ে তীব্রভাবে আর কিছুরই কামনা করেনি। সবোপাঁর, 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৯১ 


পার্লামেন্টারী অভ্যুত্থান মারফৎ গণতান্তিক পেটি বুর্জোয়া ও তার প্রাতাঁনাধ 'পর্বত' 
উভয়েই প্রলেতারয়েতকে লাগাম না ছেড়ে বা পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে ছাড়া তাকে হাঁজর 
হতে না 'দিয়ে বুর্জোয়া শক্ত চূর্ণ করার মহান লক্ষ্য সাধন করবে; প্রলেতারিয়েতকে 
ব্যবহার করা হবে অথচ সে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না। 

জাতাঁয় সভার ১১ই জুনের ভোটের পরে পর্বতের কিছু সদস্য ও গ্যপ্ত শ্রীমক 
সামাতগ্লর প্রাতানাধদের মধ্যে এক সম্মেলন হয়। শেষোক্তরা তাঁগদ দিল সে 
সন্ধ্যাতেই আক্রমণ শুরু হোক। পর্বত” এ পাঁরকজ্পনা চূড়ান্তভাবে নাকচ করল। 
কোনক্রমেই সে তার মুঠো থেকে নেতৃত্ব ফস্কে যেতে দিতে রাজী ছিল না; শত্রুদের 
মতো 'মন্ররাও তার কাছে সমান সন্দেহভাজন ছিল, এবং তা ঠিকই। ১৮৪৮ সালের 
মহলে । তবুও সে শৃঙ্খলিত ছিল 'পর্বতের' সঙ্গে মৌন্রবন্ধনে। জেলার আধকাংশের 
প্রাতানাধত্ব করত পর্বত" দল; সৈন্যবাহনীতে সে তার প্রভাবটুকু বাঁড়য়ে দেখত; 
জাতীয় রক্ষিবাহনীর গণতাল্লিক অংশ ছল তার হাতে; দোকানীদের নৌতক শাক্তও 
ছিল তার পিছনে । "পর্বতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার উপরে আবার কলেরায় ক্ষাতগ্রস্ত 
ও বেকারির ফলে যথেষ্ট সংখ্যায় প্যারিস থেকে বিতাঁড়ত হয়ে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে 
এই মুহূর্তে বিপ্লব শুরু করার অর্থ হত ১৮৪৮-এর জুন দিবসের অর্থহীন 
পুনরাবৃত্তি, সেই মরায়া লড়াই বাধ্য হয়ে যে পরীাস্থিতিতে চালাতে হয়োছল তা 
বাদেই। শ্রামক প্রাতানাধরা একমাত্র যুক্তিযুক্ত কাজটাই করল। 'পর্বতকে তারা 
বেকায়দায় পড়তে, অর্থাৎ তার আভযোগ প্রস্তাব বাতিল হলে পার্লামেন্টারী সংগ্রামের 
চোহাদ্দি থেকে তাকে বোঁরয়ে আসতে বাধ্য করল। গোটা ১৩ই জুন ধরে তারা এই 
সংশয়পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি বজায় রাখে আর গণতাল্তিক জাতীয় রাক্ষবাহন? ও সৈন্যদলের 
মধ্যে গুরুতর আপোষহীন 7?8169* প্রতক্ষা করে যাতে তখন তারা সংগ্রামে ঝাঁপয়ে 
পড়তে পারে ও বিপ্লবকে ঠেলে এগিয়ে নিতে পারে তার পৌঁট বুর্জোয়া-নার্দন্ট লক্ষ্য 
ছাঁপিয়ে। জয়লাভের ক্ষেত্রে ইীতিমধ্যেই এক প্রলেতারীয় কমিউন তৈরা হয়ে ছিল যা 
সান নেবে বৈধ সরকারের পাশেই । জুন, ১৮৪৮-এর রক্তাক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিয়োছল 
প্যারিসের শ্রামক। 

১২ই জুন স্বয়ং মন্ত্রী লারুস বিধান সভায় প্রস্তাব হাজির করলেন আবিলম্বেই 
আঁভযোগ প্রস্তাবের আলোচনা শুরু হোক। রা্রিতেই সরকার প্রাতরোধ ও আক্রমণের 
সবরকম ব্যবস্থা করে রেখোছল; জাতীয় সভার সংখ্যাগুর অংশ বিদ্রোহী সংখ্যালঘুদের 
ঠেলে রাস্তায় নামাবার জন্য কৃতসংকজ্প ছিল; সংখ্যালঘূরও আর পিছু হটার যো 


* হাঙ্গামা। --- লম্পাঃ 


১৯২ কার্ল মার্কস 


ছল না; পাশার দান ফেলা হয়ে গিয়েছিল। আভযোগ প্রস্তাব নাকচ হল ৩৭৭--৮ 
ভোটে । ভোটদানে বিরত 'পর্বত' দল ক্ষ;ন্ধচিত্তে দ্রুত বোরয়ে পড়ল 'শাস্তীপ্রয় গণতন্দের' 
প্রচার প্রকোজ্ঠে, 76720907606 1০201118%9* সংবাদপন্রের দপ্তরে। 

পার্লামেন্ট ভবন থেকে নিম্ষমণ তার শাক্ত নাশ করে দিল, ঠিক যেমন মৃত্তিকা 
থেকে বিচ্ছেদের ফলেই মাত্তকার আতকায় সন্তান, আ'ন্টয়সের শীক্ত নম্ট হয়েছিল। 
বিধান সভার এলাকার মধ্যে স্যামসন হলেও 'শাস্তীপ্রয় গ্ণতল্লের' এলাকায় এরা ছিল 
কৃপমন্ডূক মান্র। শুরু হল এক সুদীর্ঘ কোলাহলপূর্ণ এলোমেলো িতর্ক। "পর্বত, 
সংকল্প করোছল সর্বাবধ উপায়ে সংঁবধানের মর্যাদা রাখতে সে সবাইকে বাধ্য করবে 
“পুধ; অদ্দের জোরে ছাড়া'। এই "সিদ্ধান্তে তাকে সমর্থন করল “সংবধান সহদদের, 
এক ইশতেহার ও তাদের প্রেরিত প্রাতানাধদলঞ্চ 1০072! গোষ্ঠীর, বুজোৌঁয়া 
প্রজাতল্লশ পার্টির ধবংসাবশেষই নিজের নামকরণ করেছিল “সংবিধান সহৃদ'। তার 
বাক পার্লামেন্ট প্রাতানাধদের মধ্যে মাত্র ছ-জন যেখানে আভযুক্তদের 'বচার প্রস্তাব 
নাকচ করার বিরদ্ধে ভোট দেয়, অন্যেরা দল বেধে ভোট দেয় প্রস্তাব নাকচ করার 
পক্ষেই, কাভেনিয়াক যেখানে শৃঙ্খলা পার্টির হাতে তুলে দেন তাঁর তলোয়ার, সেখানে 
গোম্ঠীর বৃহত্তর, পার্লামেন্ট বাহর্ভত অংশ তাদের রাজনোতিক ভাগাড়ের অবস্থা থেকে 
নির্গত হওয়ার ও গণতান্ত্রিক পার্টির ঝাঁকে ভিড়ে পড়ার সুযোগ আঁকড়ে ধরল 
লুন্ধচত্তেই। যে পার্ট আত্মগোপন করেছে তাদেরই ঢালের পিছনে, তাদেরই নীতির 
আড়ালে, সংঁবধানের অন্তরালে, এমন পার্টর স্বাভাবক ঢাল-বরদার বলে তারাই কি 
প্রতিভাত হবে না? 

ভোর অবাধ গভযল্ণা চলল 'পর্বতের'। ফলে জন্ম হল 'জনসাধারণের উদ্দেশে 
ঘোষণার” যেঁট ১৩ই জুন সকালে দুটি সমাজতল্লী পত্রিকায় ন্যনাধিক সলজ্জ একটা 
স্থান পেল। তাতে রাষ্ট্রপাঁতি, মল্ত্ীবর্গ ও বিধান সভার আধকাংশকে “সংবিধান বহির্ভূত, 
(1919 19 ০0115065001) ঘোষণা করা হয় এবং জাতীয় রাঁক্ষবাহনী, সৈন্যদল ও 
সর্বশেষে জনসাধারণকে আহবান জানান হয় 'উঠে দাঁড়াবার, | “দীর্ঘজশীবী হোক সংবিধান! 
এই ধ্ৰনিই সে তুলল, যে ধ্বনির তাৎপর্য পৰপ্নৰ চুলোয় যাক! ছাড়া আর কিছুই নয়। 

পর্বত" দলের সাংবধানিক ঘোষণা অনুসারে ১৩ই জুন পেটি বুর্জোয়ার একাঁট 
তথাকাঁথত শান্ত 'মাছল বের হল; অর্থাৎ প্রধানত 'নরস্ত জাতীয় রাক্ষবাহনী ও তার 
সঙ্গে গনপ্ত শ্রীমক সংস্থাগুলির কিছ সদস্যের সংমিশ্রণ, ৩০,০০০ লোকের এই রাস্তার 
[মাছল "সংবিধান দীর্ঘজশবী হোক? ধ্বান নিয়ে শাতো দংও থেকে বুলভারগুলো 


* 19677007206 00010796: ফুরিয়েপন্থীদের মুখপর, ১৮৪৩-৫১ সালে কসদেরাঁ করি 
প্যারিসে প্রকাশিত। _ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৯৩ 


শা পপ সপ পম 


দিয়ে এগোল। শোভাযাত্রার লোকেরাই সে ধ্বনি উচ্চারণ করাছল যান্নক ও 
নিরুত্তাপভাবে, কলুষত বিবেক নিয়ে; উত্তাল বজ্জীনর্ঘোষে পাঁরণত না হয়ে সে 
আওয়াজ পাশের হাঁটাপথে ভিড় করে আসা জনতার প্রাতিধধনতে ফেরং 
আসাছল শ্লেষভরে। বহুকণ্ঠের সঙ্গীতে অভাব ঘটোছল জলদ গন্তবীর স্বরগ্াীলর। 
আর মাছল যখন “সংাবধান সুহদদেরঁ সভাকক্ষের পাশ 'দয়ে যাচ্ছিল এবং 
ছাতের উপরে দেখা গেল সংবধানের জনৈক ভাড়াটে দূত, তার র্ল্যাকার টুপি 
প্রবলবেগে আকাশে ঘোরাতে ঘোরাতে প্রচণ্ড কলিজার জোরে “সংবিধান দশর্ঘজশীবী 
হোক! এই ধরতাই ধবাঁন যেন তীর্ঘযান্রীদের মাথায় শিলাবর্ষণের মতো বার্ধত হতে 
দিল, তখন পাঁরিস্ছিতির হাস্যকরতা উপলান্ধ করে মাছলের লোকেরাই যেন সামায়কভাবে 
অভিভূত হয়ে পড়ল। মাছল দে লা পে' রাস্তার কাছে পেশছলে শাঙ্গার্নয়ের 
ঘোড়সওয়ারেরা কাঁ ভাবে বুলভারগুলোয় একেবারেই অপার্লামেন্টী কেতায় তার 
অভ্যর্থনা করল, কী ভাবে পলকের মধ্যে মিছিল চতুর্দকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল ও 
যাবার সময় পিছন পানে বারকয়েক 'অস্ব ধর" হাক দিয়ে গেল শুধু যাতে ১১ই জুনের 
পালমেন্টারী অস্ত্রধারণের আহ্বানটুকু পূর্ণ হতে পারে _- এসব কথা সকলেই জানে। 

রুয়ে দ'আজার-এ সমবেত পর্বতের, আঁধকাংশ সদস্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন যখন 
শান্তপূর্ণ মিছিলের এই হিংস্র বিতাড়ন, বুলভারগুলোয় 'নিরস্ত নাগাঁরক হত্যার চাপা 
গুজব আর রাস্তায় ভ্রমবর্ধমান সোরগোল আসন্ন অভ্যুতথানেরই যেন হীঙ্গত জানাচ্ছল। 
সভা-প্রতিনিধিদের ছোট একাঁটি দলের নেতৃত্বে লেদ্রু-রলাঁ রাখলেন 'পর্বত'্দলের সম্মান। 
জাতীয় প্রাসাদে সমবেত প্যাঁরস গোলন্দাজ বাঁহনীর আশ্রয়ে তাঁরা বাত্ত ও ব্যবসার 
িউাঁজয়মে গিয়ে উঠলেন, সেখানে জাতীয় রাক্ষবাহনীর পণ্চম ও ষম্ঠ বাহনীর 
আসার কথা । কিন্তু পর্বতের' সদস্যরা বৃথাই প্রতীক্ষা করল পণ্চম ও ষম্ঠবাহিনীর; 
হিসাবী এই জাতীয় রক্ষী সৈন্যরা পথে বসাল তাদের প্রাতনাধদের ; প্যারস গোলন্দাজ 
বাহনীই আবার জনসাধারণের ব্যারিকেড গড়ায় বাধা দিল; অরাজক 'বশৃঙ্খলায় কোন 
সদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হল না; সঙ্গীন বাগিয়ে লাইনের সৈন্যরা এগোতে লাগল; কিছু 
প্রতিনিধি বন্দী হল আর অন্যেরা গেল পালিয়ে। ১৩ই জুনের সমাপ্তি ঘটেছিল 
এইভাবে। 

১৮৪৮ সালের ২৩শে জুন যাঁদ হয়ে থাকে বিপ্লবী প্রলেতারয়েতের সশদ্ত্ 
অভ্যুঙ্থান, তবে ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন ঘটল গণতাল্মিক পেটি বুর্জোয়ার সশস্ত্র 
অভ্যুর্থান। যে ষে শ্রেণী এই দুই অভ্যর্থানের বাহন, তাদের চিরায়ত বিশ্‌দ্ধ অভিব্যক্তি 
প্রকাশ পেয়োছল এগুঁলর প্রত্যেকাটতে। 

একমান্ন 'লিয়োঁ শহরে তা একরোখা রক্তাক্ত সংঘাতে পেশছয়। এইখানে, শিল্প 
বৃন্ধোয়া ও শিল্প প্রলেতারিয়েত যেখানে সরাসরি পরস্পরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, 


১৯৪ কার্ল মাকস 

যেখানে প্যারিসের মতো শ্রমিকের আন্দোলন সাধারণ আন্দোলনের অন্তভূক্ত ও তার 
দ্বারাই নিধধধারত নয়, এইখানেই ১৩ই জনের প্রাতিক্রিয়ায় তার আদ চারন্র খোয়া 
যায়। প্রদেশগুলিতে অন্য যেখানেই অভ্যরথান হয় তা আগুন জবালায়নি, নির্যস্তাপ 
[বদয্যতের ঝালিক দেয় মান্র। 

১৮৪৯ সালের ২৮শে মে তাঁরখে বিধান সভার প্রথম বৈঠক থেকে যার স্বাভাবক 
আস্তত্ব শুরু, সেই নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্দের জীবনের প্রথম পর্বে ছেদ টানল 
১৩ই জুন। ভাঁমকার এই গোটা পর্বাট পাঁরপূর্ণ ছিল শৃঙ্খলা পার্ট ও পপবর্তের, 
কোলাহলময় সংগ্রামে, বড় বুর্জোয়ার সঙ্গে পোট বুর্জোয়ার সংগ্রামে, এপোটি বুর্জোয়া 
বৃথাই লড়ে সেই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সংহতির বিরুদ্ধে যার জন্য সে নিজেই অস্থায়ী 
সরকার ও কার্ধানর্বাহক কমিশনে আবশ্রাম চক্রান্ত করেছিল, যার জন্য জুন দিবসে 
উন্মত্তের মতো লড়োছিল প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। ১৩ই জুন চূর্ণ করল তার সেই 
প্রীতিরোধ এবং সাম্মলিত রাজতন্রীদের বিধানিক একনায়কত্বকে নিম্পন্ন ব্যাপারে 
(০৮ ০০০০17711) পরিণত করল। এই মুহূর্ত থেকে জাতীষ সভা হয়ে পড়ল 
শৃঙ্খলা পার্টির জননিরাপত্তা কামিটি মান্র। 

রাষ্ট্রপাতি, মল্তরীবর্গ ও জাতীয় সভার সংখ্যাধিক অংশকে প্যারিস 'আভযক্তের 
অবস্থায় দাঁড় করাল; তারা প্যারসকে ফেলল 'জর;র অবস্থায়'। বিধান সভার 
সংখ্যাঁধকদের 'পর্বত'দল “সংবিধান বৃহির্ভূত' ঘোষণা করোছিল; সংখ্যাধকেরা 'পর্বতকে' 
সংবিধান লত্ঘনের জন্য হাই কোর্টের হাতে তুলে দিল এবং তার মধ্যে তখনও যেটুকু 
সজীব ছিল তা সব নাষদ্ধ করল। মুণ্ডহীন হৃদয়হীন এক কবন্ধে পরিণত হল সে। 
সংখ্যালঘুরা পালামেশ্টারী অভ্যুত্থানের স্পর্ধা করে; সংখ্যাগুরুরা তাদের পার্লামেশ্টারণী 
গ্বেচ্ছাচারকে তুলে দিল আইনের পর্যায়ে। তারা জারী করল নূতন বাধ; তার ফলে 
খতম হয়ে গেল জনপ্রাতিনিধির স্বাধীনতা ও জাতাঁয় সভার সভাপতিকে আধকার 
দেওয়া হল বিধিলংঘনের জন্য প্রাতানাধদের 'নন্দা, জারমানা, বেতনবন্ধ, সভ্যপদ 
মুলতুঁব, কারাদণ্ড ইত্যাঁদ শাস্তাবধানের। পর্বত” দলের রুবন্ধাংশের উপরে তারা 
তলোয়ার নয়, বেত ঝাঁলয়ে রাখল। মর্যাদার খাঁতরে "পর্বত, দলের বাঁক সদস্যদের 
উচিত ছিল সকলে মিলে বেরিয়ে আসা। তাহলে ত্বরান্বিত হত শৃঙ্খলা পার্টির 
ধবলাপ্তি। তাকে এক্যবদ্ধ রাখার মতো 'িবরোধতার আভাসমান্র না থাকলে সে পার্টি 
এক মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ত তার মৌলিক উপাদানগীলতে। 

পালামেশ্টারী শক্তির সঙ্গে সঙ্গে গণতান্তিক পেটি বুর্জোয়ার সশক্ত্র শাক্তও হরণ 
করা হল প্যারস গোলন্দাজ বাহনী ও জাতীয় রক্ষিবাহনীর ৮ম, ৯ম ও ১২শ 
বাহনী ভেঙে 'দয়ে। অপরপক্ষে বড় টাকাওয়ালাদের যে বাহনী ১৩ই জুন বূলে 
ও রু-এর ছাপাখানাগুঁলতে হামলা করে, মুদ্রুণযল্্র ভাঙে, প্রজাতল্লী পান্রকার দণ্তরগ্াল 


ফ্রান্সে শ্রেণ-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৯৫ 


তচনচ করে ও খেয়াল খাশমতো গ্রেপ্তার করে সম্পাদক, কম্পোজিটর, মুদ্ুক, চালান- 
কেরাণী ও 'পিয়নদের, তাকে উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থন জানানো হল জাতীয় সভার মণ 
থেকে। প্রজাতাল্মক মনোভাবের সন্দেহে জাতীয় রক্ষিবাহনী ছন্রভঙ্গ করার ব্যাপারটার 
প্নরাবৃত্ত ঘটল সারা ফ্রান্স জূড়ে। 

নৃতন শদ্রধ আইন; সংগঠন সংক্রান্ত নয়া কানুন; জর;রণী ব্যবস্থার নতুন আইন; 
প্যারিস বন্দীশালা ভরপুর; রাজনোতিক আশ্রয়প্রাথঁদের বিতাড়ন; 1%10791-এর 
সীমানা অতিক্রমকারণ প্রত্যেকটি পান্রকা বন্ধ; লিয়োঁ ও তার চতুর্দিকের পাঁচটি জেলাকে 
সামারক যথেচ্ছাচারের নৃশংস পড়নের হাতে সমর্পণ; আদালতের সর্বব্যাপকতা এবং 
বহুবার পাঁরশদ্ধ কর্মচারী বাহনীর আর একবার পাঁরশ্দাদ্ধ _- জয়যুক্ত প্রাতিক্রিয়ার 
তরফে এ হল আঁনবার্য, আবরাম সংঘটিত মাম্লীব্যাপার, জুন হত্যাকাণ্ড ও নির্বাসনের 
পরে এর উল্লেখ প্রয়োজন শুধু এজন্যই যে এবার আঘাত পড়ল শুধু প্যারিসের 
উপরে নয়, জেলাগ্যালর উপরেও, শুধু প্রলেতারিয়েতের উপরে নয় বরং সব থেকে 
বেশি করে মধ্য শ্রেণীগুলির উপরেই। 

জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে জাতীয় সভার সমস্ত আইন প্রণয়নের তৎপরতা ব্যয়ত 
হল দমন বাঁধ রচনায়, যার দ্বারা জরুরী অবস্থা ঘোষণার আঁধকার ছেড়ে দেওয়া হল 
সরকারী মা্জর উপরে, সংবাদপন্রের আরো কঠোর কণ্ঠরোধ ঘটল এবং নিঃশেষ হয়ে 
গেল সংগঠনের অধিকার। 

তবু এই পর্বের বোশষ্ট্য বাস্তবে নয়, নীতির দিক থেকে জয়লাভের ব্যবহারে; 
জাতাঁয় সভার "সদ্ধান্তে নয়, সে সিদ্ধান্তের পক্ষে ষুক্ত অবতারণায়; কাজে নয়, কথায়; 
কথায় নয়, কথা যাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে সেই বাচনভাঙ্গ ও অঙ্গভাঙ্গতে। অসঙ্ডকোচে 
শনর্লজ্জ রাজতন্ত্র মনোভাৰ প্রকাশ; প্রজাতন্ত্র প্রাত অবজ্ঞাসচক আভজাতশোভন 
অপমানবর্ষণ; রাজতন্ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য সম্পর্কে লালা-চপল প্রগলভতা; এক 
কথায় প্রজাতন্ত্রী শিজ্টাচারের সদন্ত লঙ্ঘন যুগিয়েছিল এ পর্বের বিশিষ্ট আমেজ ও 
রঙ। সংাবধান দীর্ঘজীবী হোক! ১৩ই জুনের 'বাঁজত পক্ষের এই ছিল রণধবাঁন। 
[বিজয়ীদের তাই সংবধানিক, অর্থাৎ প্রজাতান্ত্িক বাগবিস্তারের কপটতার দায় রইল 
না। প্রাতাবাপ্রব পদানত করোছল হাঙ্গার, ইতালি ও জার্মানিকে; তাদের বিশ্বাস 
যে পূনঃপ্রাতষ্ঠা ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের দোরগোড়ায় এসে গেছে। শৃঙ্খলার উপদল দুটির 
নাটের গুরুদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল 71012987 পান্নকায় দালিলরুপে তাঁদের 
রাজতাল্লকতার প্রমাণ দাখিল এবং রাজতন্ের আমলে যাঁদ দৈবন্রমে কোন উদারনোতিক 
পাপ স্পর্শে থাকে তার জন্য ঈশ্বর ও মানুষের কাছে পাপস্বীকার, অনুতাপ ও মাজনা 
1ভক্ষার এক খাঁট প্রাতযোগতা। এমন একাঁদনও গেল না যৌদন জাতীয় সভার মণ্ঠ 
থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে জাতীয় আঁভশাপ বলে ঘোষণা করা হল না; লোজাটামস্ট 


১৯৬ কার্ল মার্কস 


কোন প্রাদোশক নগণ্য জামদার যৌদন গন্তীরভাবে বললেন না যে তান কোনাঁদনই 
প্রজাতন্মকে স্বীকার করেনান; যৌদন জুলাই রাজতন্তের কোন কাপুরুষ দলত্যাগনী 
ও 'বশ্বাসঘাতকদের মধ্যে কেউ না কেউ বীরোচিত কাজকর্মের বিলাম্বত ফিরিস্ত 
দেয়ান, যার সম্পাদন থেকে তাকে নাকি নিরস্ত রেখোছল শুধু লুই ফালপের বদান্যতা 
অথবা অন্য কোন ভুল বোঝাবাঁঝ। ফেব্রুয়ার 'দনগ্ীলতে যা তাঁরফ করার মতো 
তা বিজয়ী জনসাধারণের ওদার্য নয়, রাজতল্লশদেরই আত্মত্যাগ ও সংযম, তারা 
জনসাধারণকে বিজয়ী হতে 'দিয়োছল। জনসাধারণের একজন প্রাতানাঁধ প্রস্তাব করলেন 
যে ফেব্রুয়ারতে আহতদের জন্য সাহায্যদানের টাকার কিয়দংশ পৌর রক্ষীদের জন্য 
খরচের খাতে চালান করা হোক, 'পতৃভূমির কাছ থেকে ভালো আচরণ পাবার যোগ্যতা 
সৈ সময় কেবল এরাই দেখিয়ৌোছল। আর একজন চাইলেন প্লাস দয ফ্যারূমেল-এ ডিউক 
অফ আলয়ান্সের একটি অশ্বারোহী মৃর্তির ব্যবস্থা হোক। তিয়ের সংবধানকে আখ্যা 
দিলেন নোংরা কাগজের টুকরো বলে। বক্তৃতামণ্টে একের পর এক দেখা গেল 
আর্লয়ান্সীদের যাঁরা আত্মীধক্কার দিলেন বৈধ (লোঁজাটামস্ট) রাজতন্ের ববরুদ্ধে 
চক্রান্তের জন্য; দেখা গেল লোঁজাটামস্টদের, যারা অবৈধ রাজতল্ের প্রতিরোধ মারফৎ 
সাধারণভাবে রাজতন্ম উচ্ছেদকেই ত্বরান্বিত করেছে বলে আত্মসমালোচনা করল; দেখা 
গেল তিয়েরকে 'যাঁন মলে-র 'বরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালানোর জন্য অনুতাপ করলেন; মলে- 
কে, যান িজো-র বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য আক্ষেপ জানালেন; বারো-কে, 'যাঁন 
খেদ করলেন তিনজনের বিরুদ্ধেই চন্তরম্ত করোছিলেন বলে। “সোশ্যাল-ডেমোন্লাটিক 
প্রজাতল্্ দীর্ঘজীবী হোক!” এই ধৰাঁনকে সংবিধান বিরোধ বলে ঘোষণা করা হয়োছিল : 
প্রজাতন্ম দীর্ঘজীবী হোক! এই ধ্বানর বিরুদ্ধে আভিযোগ আনা হল সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটিক অপবাদের । ওয়াটাল যুদ্ধের বার্ধকী দিবসে একজন প্রাতনাধ ঘোষণা 
করলেন: ফ্রান্সে বিপ্লবী আশ্রয়প্রাথথঁদের প্রবেশের থেকে আমি কম ভয় পাই প্রুশীয় 
আন্রমণকে । 'িয়োঁ ও প্রাতিবেশী জেলাগুীলতে যে সন্নাস সংগঠিত করা হয়োছল 
তার সম্পকে আভিযোগের উত্তরে বারাগে দ'ইলিয়ে জবাব দেন, 'লাল সন্ঘাসের চাইতে 
আম পছন্দ কার শ্বেত সল্মাস।' (17017070125 10. 10172001 101217012 ০706 16 
(6179৮ 108.) আর যখনই কোন বক্তার মুখ থেকে গ্লেষোক্ত নির্গত হল 
প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বিপ্লবের বিরদ্ধে, সংাবধানের বিরুদ্ধে, রাজতন্ন বা পাঁবন্ন মিতাঁলর 
স্বপক্ষে, অমনি সভা উন্মত্তের মতো সাধুবাদ জানাল প্রাতিবারেই। নেহা খ$টিনাটি 
প্রজাতন্ঁ আনষ্ঠানকতার প্রাতাঁট লঙ্ঘনেই, যেমন প্রাতীনাধদের নাগাঁরক নামে 
সম্বোধন লঙ্ঘনে উৎসাহে ভরে উঠত শৃঙ্খলা দলের যোদ্ধারা। 

জরুরী অবস্থার অধীনে ও প্রলেতারিয়েতের বড় একটা অংশের ভোটদানে বিরাঁতির 
মধ্যে প্যারসে ৮ই জুলাইয়ের উপাঁনর্বাচন, ফরাসী বাহনী কর্তৃক রোম দখল; রোমে 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৯৭ 


রক্তাম্বর মাঁহমাময়দের প্রবেশ ও তাদের পিছু পিছু হইাঁঙ্কউীজশন ও পাদ্রীমাক 
সল্লাসের আবির্ভাব, এই সবে জুন বিজয়ের সঙ্গে নতুন নতুন বিজয় যোগ হল এবং 
উন্মাদনা আরো বাঁড়য়ে দিল শৃংখলা পাঁ্টর। 

অবশেষে, আগস্ট মাসের মাঝামাঝি, অর্ধেকটা সদ্য সংগঠিত জেলা কাউীন্সিলগ্ীলতে 
যোগদানের উদ্দেশ্যে ও অর্ধেকটা বহুমাস ব্যাপন আঁভসান্ধ-পরায়ণ হুল্লোড়ের অবসাদের 
দরুন রাজতল্পীরা 'সদ্ধান্ত নল দু-মাসের জন্য জাতীয় সভার আঁধবেশন স্থাগত রাখার । 
অকপট পারহাসের সঙ্গে তারা লোৌজটিমিস্ট ও অলিয়ান্সীদের সেরা লোকজন, যেমন 
মলে ও শাঙ্গার্নয়ে ইত্যাদকে নিয়ে পণচশজন প্রাতানীধর এক কমিশন রেখে গেল 
জাতাঁয় সভার বিকল্প ও প্রজাতন্ত্র রক্ষক হিসাবে। তারা যা ভেবেছিল তার থেকে 
পাঁরহাসটা দাঁড়াল আরও গুরুতর । যে রাজতন্ূকে এরা ভালোবাসত, ইতিহাস কর্তৃক 
তারই উচ্ছেদে সহায়তা করার শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে ইতিহাসের দ্বারাই আবার এরা না্দ্ট 
হল সেই প্রজাতন্ন সংরক্ষণের জন্য, যার প্রাত তারা পোষণ করত 'বিদ্বেষ। 

নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব, তার দ;র্তপনার রাজতন্ত্র পর্ব 
শেষ হল বিধান সভা চ্ছগত রাখার সঙ্গে সঙ্গে । 

আবার ঘুচল প্যাঁরসে জরুরী অবস্থা, আবার চালু হল সংবাদপন্রের কাজকর্ম। 
সোশ্যাল-ডেমোক্লাটিক পান্রকা বন্ধের সময়ে, দমন আইন ও রাজতন্ী তর্জন গরজনের 
যুগে, রাজতন্্ী সংবিধানপল্থী পোঁটি বজজোয়ার পুরানো সাহাত্যক প্রাতানাঁধ 
58019 নিজেকে প্রজাতন্ত্রী করে নিল; ব;জৌঁয়া সং্কারপল্থীদের পুরানো সাহাত্যিক 
মৃুখপন্ন £79559 নাজেকে আরো গণতল্মী করে নিল;* আর প্রজাতন্রী ব্‌জৌয়ার 
পুরানো চিরায়ত মুখপন্র 11079! নিজেকে করে নিল সমাজতন্নী। 

প্রকাশ্য ক্লাব যে পারমাণে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, পাঁরসরে ও তীব্রতার দিক থেকে 
ঠিক সেই" মান্রায় বাড়তে লাগল গ্‌প্ত সাঁমাতগ্যাল। 'নছক ব্যবসায়ী সামাত 'হিসাবে 
যাদের সহ্য করা হত সেই শ্রামকদের 'শজ্প সমবায়গ্যাল অর্থনৌতিক দিক 'দিয়ে কোন 
কাজের না হলেও, রাজনোৌতক 'দিক 'দয়ে প্রলেতারিয়েতকে এঁক্যবদ্ধ করার বাহন হয়ে 
দাঁড়াল। ১৩ই জুন 'বাভন্ন আধাশীবপ্রবীঁ পাঁর্টর সরকার মাথাগুঁল খসে যায়; 
সাধারণ যে লোক বাকি রয়ে গেল তারা 'নজস্ব মাথা জোগাড় করল । লাল প্রজাতল্তের 
সল্লাস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে শৃঙ্খলার বাঁরপুঙ্গবেরা ভয় দেখাত; হাঙ্গার, কাদেন 
ও রোমে 'বিজয়ণ প্রাতাবপ্লবের জঘন্য আঁমতাচার ও অস্বাভাঁবক নৃশংসতা 'লাল 
প্রজাতন্ত্রকে' ধুয়ে শাদা করে তুলল। আর ফরাসী সমাজের অতৃপ্ত মধ্য শ্রেণীগ্াঁল 
সম্ভাব্য সল্মাস সমেত লাল প্রজাতন্ত্র প্রাতশ্রাতকেই পছন্দ করতে শুরু করল বাস্তব 

*:518018 (যুগ) ও £72$56 হল দৈনিক সংবাদপন্ত, ১৮৩৬ সালে প্যারিস থেকে এগুলি 
প্রকাশ আরভ করে। _ সম্পাঃ 


১৯৮ কার্ল মার্কস 


নৈরাশ্য সমেত লাল রাজতন্দের সন্পাসের চাইতে। ফ্রান্সে কোন সমাজতল্লী বিপ্লবী 
প্রচার বোশ চালায়ান হাইনাউ-এর চেয়ে। 4 012506 ০০706 59101 595 
020৮1531% 

ইতিমধ্যে লুই বোনাপার্ট জাতীয় সভার বিরাঁতির সুযোগ নিয়ে রাজোচিত পারভ্রমণ 
করলেন প্রদেশগ্ীলতে ; সব থেকে উগ্র লোজটিমিস্টরা তীর্থযান্রা করল এমস-এ, সাধু 
লুই-এর** পৌন্রের কাছে; এবং শৃঙ্খলার পক্ষের আধকাংশ জনপ্রাতানাধরা ঘোঁট 
করতে থাকল সদ্য সমবেত জেলা কাউন্সিলগুলিতে। প্রয়োজন ছিল তাদের 'দয়ে 
বলানো সেই কথা যা তখনও পর্যন্ত জাতনঁয় সভার সংখ্যাগ্ুরু্‌ও উচ্চারণ করতে ভরসা 
পায়ান _ সংবিধানের আশ; সংশোধনের জন্য জর7র প্রস্তাবের কথা । সংরধান অনুসারে 
১৮৫২ সালের আগে সংবিধান সংশোধন করা চলে না, আরু তাও সে কাজ করতে 
পারে শুধু সেই উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার জন্য আহৃত এক জাতীয় সভাই। কিন্তু 
আঁধকাংশ জেলা কাডীন্সিল যাঁদ এই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে জাতীয় সভা কি 
বাধ্য নয় ফ্রান্সের কণ্ঠস্বরের কাছে সংঁবধানের সতীত্ব বাল দিতে? এই জেলা 
কাউন্সদিলগুলি সম্পর্কে জাতীয় সভা সেই ধরনেরই আশা পোষণ করাছল যা ভল্টেয়ারের 
779171209 সন্ন্যাসনীরা করোছিল সোনকদের (0200019) সম্বন্ধে। কিন্তু কিছু 
জোসেফের সঙ্গে। বিপুল সংখ্যার্গারঘ্ঠ অংশ ধরতেই চাইল না এই একান্ত একরোখা 
ইাঙ্গত। সংবিধান সংশোধন আটকে গেল ঠিক সেই হাতিয়ারের ফলেই যার সহায়তায় 
তা সংঘটনের কথা, অর্থাং জেলা কাডীন্সিলের ভোটে। ক্রান্সের কণ্ঠ, বাস্তাবক পক্ষে 
বুর্জোয়া ফ্রান্সেরই কণ্ঠ ধৰানত হল, ধৰাঁনত হল সংশোধনের বিরুদ্ধেই। 

অক্টোবরের গোড়ায় জাতীয় বিধান সভা আর একবার বসল -- ০1567 
11060845 ৫ £1101%* সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল তার চেহারা । জেলা 
কাীন্সলের তরফে অপ্রত্যাশিত সংশোধন প্রত্যাখ্যান তাকে আবার সংবিধানের চোহাদ্দির 
মধ্যেই ঠেলে দিল এবং সূচিত করল তার আয়ুজ্কালের সীমানা । অর্লিয়ান্সীরা 
লেজিটিমিস্টদের এমস-এ তীঁর্থযান্রার ফলে সান্দিগ্ধ হয়ে উঠোছিল; লোজটিমস্টরা আবার 
সন্দিগ্ধ হয়োছল লন্ডনের**** সঙ্গে আলয়ান্পীদের আলাপ আলোচনার দরুন; দুই 


* প্রীতিভাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যাক্তর পাওনা হবে তার কর্ম অন্দসারে। -_ সম্পাঃ 
** ফরাসী সিংহাসনের বুরবোঁ দাবাঁদার, কাউন্ট শাঁবর -- পরে পণ্ঠম হেনার, এর উল্লেখ করা 
হয়েছে এখানে । " সম্পাঃ 
*** কা পাঁরবর্তনই না ঘটে গেছে ইতিমধ্যে! __ সম্পাঃ 
+**% ফেব্রুয়ার বিপ্লবের পর লুই 'ফাঁলপ ইংলণ্ডে পালিয়ে গিয়ে বাস করতে থাকেন লম্ডনের 
উপকন্ঠে। -- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ১৯৯ 


গোষ্ঠীর পান্রকাগীল আগুনে ইন্ধন যোগাল আর দাবিদারদের পারস্পারক দাঁব দাওয়ার 
মাপ করতে বসল। আল য়ান্স ও লোজাটিমিস্ট উভয় গোম্ঠী একযোগে বিক্ষোভ জানাল 
বোনাপার্টপল্থীদের কারসাঁজতে, যার প্রকাশ দেখা গেল রাষ্ট্রপাতর রাজোচিত 
পারভ্রমণে, তাঁর প্রায় স্বচ্ছ মনুক্তি প্রয়াসে, বোনাপার্টপল্থন পান্রকাগ্ীলির উদ্ধত ভাষায় ; 
লুই বোনাপার্ট বিক্ষোভ জানালেন জাতীয় সভা সম্পর্কে, যা শুধু লোজাঁটামস্ট- 
অলিয়াল্সী চন্রাম্তকেই বৈধজ্ঞান করত; আর মন্ত্রিসভা সম্পককেও, যারা কৃতঘ্মের মতো 
বারবার তাঁকে স'পে দিচ্ছিল সেই জাতীয় সভার কাছেই। শেষত মাল্মসভা নিজেও 
বিভক্ত ছিল রোম সম্পাক্ত নাতি ও মন্ত্রী পাঁস কর্তৃক প্রস্তাবত আয়করের ব্যাপারে, 
যেঁটকে রক্ষণশীলেরা নিন্দা করল সমাজতন্ত্রী বলে। 

পুনঃসমবেত বিধান সভায় বারো মাল্দ্িসভার প্রথম কয়েকাঁট প্রস্তাবের মধ্যে একাঁট 
হল ডাচেস অফ আর্লয়াল্সকে বৈধব্য ভাতা দানের জন্য ৩,০০,০০০ ফ্রাঁ ক্রোডিটের 
দাব। জাতীয় সভা এট মঞ্জজর করল এবং ফরাসী জাতির খণের তালিকায় যোগ করল 
সত্তর লক্ষ ফ্রাঁ। এই ভাবে লুই ফিলিপ যখন সার্থকভাবে 224৮7 1:070698১0 - 
সলজ্জ ভিক্ষুকের অভিনয় চালাতে লাগলেন, তখন মন্নিসভাও ভরসা পেল না 
বোনাপার্টের বেতন বাদ্ধির প্রস্তাব করতে এবং সভাকেও বোধ হল না সে প্রস্তাবে 
মঞ্জুরী দিতে ইচ্ছুক। আর বরাবরের মতো লুই বোনাপার্ট দোল খেতে থাকলেন 
দোটানায়: 4৮6 0০29507 2£ 0০11071+ 

মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় ক্রেডিটের দাব,রোম আভযানের ব্যয় নর্বাহের জন্য নব্বই 
লক্ষ ফ্রাঁ একাঁদকে বোনাপার্ট, অন্যদিকে মন্নিসভা ও জাতীয় সভার মধ্যে মন কষাকাষ 
বাঁড়য়ে তুলল। লুই বোনাপার্ট তাঁর সামারক সহকারী, এদগার নে-র কাছে লেখা 
একটি চিঠি 11079" পান্রকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করান যাতে তান সাংবধানিক 
প্রাতশ্রুতিতে সর্তবদ্ধ করলেন পোপ সরকারকে । পোপ তাঁর নিজের দিক থেকে এক 
ঘোষণা 72065 10101970** প্রকাশ করলেন যাতে তান অগ্রাহ্য করলেন তাঁর 
পুনঃপ্রাতান্ঠত শাসনে কোন সীমার আরোপ । বোনাপার্টের চিঠি, স্বেচ্ছাকৃত আবিবেচনার 
সাহায্যে তুলে ধরল তাঁর মন্ত্রিসভার আবরণন, যাতে দর্শকদের চোখে তিন প্রাতিপন্ন হতে 
পারেন সদিচ্ছাপ্রবণ প্রতিভা হিসাবে, যাঁকে নাকি ভুল বোঝা ও আটক রাখা হচ্ছিল 
তাঁর আপন ঘরেই। “মুক্ত আত্মার গোপন বিহার*** নিয়ে তাঁর লীলা খেলা এই প্রথম 


* হয় সিজার নয় 'ক্রুচি। 'ক্রিচি _ দেউলিয়া দেনদারদের জন্য প্যারসের জেলখানা । 
সম্পাঃ 
** ধনজের অনুমাত 'দয়ে। _- সম্পাঃ 
*** জার্মান কাব হেরভেগ-এর “পাহাড় থেকে' কাঁবতার লাইন। __ সম্পাঃ 


300 কার্ল মার্কস 


নয়। কমিশনের বক্তা তিয়ের পুরোপুরি উপেক্ষা করলেন বোনাপার্টের এই 'বহার 
এবং পোপের ভাষণ ফরাসতে তরজমা করেই তুষ্ট করলেন নজেকে। মাল্নসভা নয়, 
ভিন্তর হুগোই রাষ্ট্রপাঁতকে বাঁচাবার চেম্টা করলেন দৌনক কর্মসূচিতে একটি প্রস্তাব 
তুলে, যাতে জাতীয় সভাকে মতৈক্য ঘোষণা করতে হয় নেপোলিয়নের চিঠির সঙ্গে। 
401075৫0770! 4110775 ৫0101* অপমানকর। এই চপল চিৎকারে সংখ্যাগুররা ডুবিয়ে 
দিল হুগোর প্রস্তাব । রাষ্ট্রপাতির নীতি 2 রাষ্ট্রপাঁতির চিঠি? রাম্ট্রপাঁতি স্বয়ং? 411975 
20770! 44110175 00170! শ্রীযুক্ত বোনাপার্টের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে কোন 
হতভাগা ? শ্রীযুক্ত ভিন্তর হুগো, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আমরা বিশ্বাস কার 
যে আপাঁন বিশ্বাস করেন রাম্দ্রপাতকে 2 41109125 20101 41107%5 ৫20701! 

শেষ পর্যস্ত বোনাপার্ট ও জাতীয় সভার মধ্যেকার বিচ্ছেদ আরও ত্বরান্বিত হল 
অলিয়াম্সপী ও বুরবোঁদের দেশে ফাঁরয়ে আনা সম্পর্কে আলোচনার ফলে । মাল্দ্িসভার 
অনুপাস্থিতিতে, রাষ্ট্রপাঁতির জ্ঞাতি ভাই, ভেস্তফালয়ার প্রাক্তন রাজার প্দত্র এই প্রস্তাব 
উপাস্ছত করেন যার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না লোঁজাটামস্ট ও আলয়াল্সী দাঁবদারদের 
বোনাপার্টপল্থী দাঁবদারের সঙ্গে একস্তরে নামানো ছাড়া, অথবা বোনাপার্টঁয় দাঁবদারের 
নিচে তাদের টেনে আনা ছাড়া_-তান বাস্তবক্ষেত্রে অন্ততঃ রাষ্ট্রের শীর্ষস্ছানে। 

নেপোঁলয়ন বোনাপার্টের অশিষ্টতা এতদূর গেল যে বিতাঁড়ত রাজতল্লী 
পারবারগ?লির প্রত্যাগমন ও জ;ন বিদ্রোহণদের মার্জনা তান একই প্রস্তাবের অঙ্গীভূত 
করলেন। সভার সংখ্যাগারষ্ঠের ক্রোধ তাঁকে তৎক্ষণাৎ পৃত ও অপাবন্র, রাজার জাত 
ও প্রলেতারায় সন্তানপাল, সমাজের ধ্লুবনক্ষত্র ও তার জলাজমির আলেয়াকে এইরকম 
ধর্মদ্বেষী ভাবে একন্র গ্রাথত করার জন্য ক্ষমা চাইতে এবং দুই প্রস্তাবকে তাদের যথাষথ 
স্থান 'নার্দন্ট করতে বাধ্য করল। সংখ্যাধকেরা সোৎসাহে রাজবংশীয়দের 'ফাঁরয়ে 
আনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল এবং লেজিটিমিস্টদের ডেমস্ছিনিস, বেরিয়ে এই ভোটের 
তাৎপর্য সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ রাখলেন না। সিংহাসনের দাঁবদারদের সাধারণ 
নাগারকদের স্তরে নামিয়ে আনা -- প্রস্তাবটার লক্ষ্য হল এই! তাঁদের জ্যোতি, যে 
আন্তিম মহিমা তখনও তাঁদের অবশিম্ট ছিল সেই নির্বাসনের মহিমা হরণ করাই হচ্ছে 
এব আঁভিপ্রায়। বেরিয়ে গর্জন করলেন, সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে যিনি তাঁর মহৎ 
কুলগর্ব ভুলে এখানে সাধারণ ব্যাক্ত 'হসাবে বসবাস করতে ফিরে আসবেন, কী ভাবা 
হবে তাঁর সম্পর্কে ঃ এর থেকে স্পম্ট করে লুই বোনাপার্টকে আর জানানো যেত না 
যে তিনি তাঁর উপাশ্থীতর ফলে কিছুই জেতেননি; রাজতল্মীদের জোটের কাছে তাঁর 


সরে পড়দ্ন! সরে পড়5ন! - সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২০১ 


[সিংহাসনের গুরত্বপূর্ণ দাবিদারদের রাখতে হবে অপবিল্র দৃন্টি থেকে দূরে নির্বাসনের 
কুয়াশার আড়ালে । 

৯লা নভেম্বর লুই বোনাপার্ট বিধান সভার জবাব দিলেন এক বাণ পাঠিয়ে, 
যাতে বেশ রূড্ুভাবেই ঘোষণা করা হল বারো মল্নিসভার পদচ্যুতি ও নতুন এক মাল্পমসভা 
গঠনের কথা । বারো-ফাল. মান্তিসভা 'ছিল রাজতন্ত্র জোটের মন্তিত্ব; দ'অপুল মান্নসভা 
হল বোনাপার্টের মান্ত্িসভা, বিধান সভার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপাতির এক হাতিয়ার, কেরাণণদের 
মল্লিসভা ৷ 

বোনাপার্ট আর এখন ১৮৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বরের নিতান্ত নিরপেক্ষ মানুষাঁট 
নন। কার্ধানর্বাহের ক্ষমতা আয়ত্তে থাকায় বেশ কিছ স্বার্থ তাঁর চারাদিকে ভিড় 
করোছল; অরাজকতার সঙ্গে সংগ্রামের জন্য শৃঙ্খলা পাটি বাধ্য হয়োছিল তাঁর প্রভাব 
বাড়াতে; আর তিনি যাঁদবা এখন আর জনগণের 'প্রয় না থেকেও থাকেন, তবে শৃঙ্খলা 
পা্টই ছিল জনগণের 'বিরাগভাজন। তান কি আশা করতে পারতেন না যে আলয়ান্সী 
ও লোজটামস্টদের বাধ্য করতে পারবেন তাদের প্রাতদ্বন্দ্বিতা মারফৎ এবং কোন না কোন 
ধরনের রাজতান্তিক পুনঃপ্রাতিষ্ঠার আবাঁশ্যকতার দরুন নিরপেক্ষ দাবিদারকেই স্বীকার 
করে 'নিতে। 

১৮৪৯ সালের ১লা নভেম্বর থেকে শুরু হল নিয়মতান্ল্িক প্রজাতল্দের জীবনের 
তৃতণয় পর্ব, যে পর্ব শেষ হয় ১৯৮৫০ সালের ১০ই মার্চে । নিয়মতাল্ত্ি প্রাতিষ্ঠানগুলর 
নিয়ম বাঁধা খেলা, যার অত ভক্ত ছিলেন গিজো, কার্যনির্বাহক ও আইন প্রণয়ন শাক্তর 
সেই লড়াই এবার শুরু হল। তার চাইতেও বোশ। এক্যবদ্ধ আলয়ান্পী ও 
লোঁজটিমিস্টদের পুনঃপ্রাতষ্ঠালোল-পতার বিরুদ্ধে বোনাপার্ট রক্ষা করছেন তাঁর বাস্তব 
ক্ষমতার স্বত্ব প্রজাতল্লকে; বোনাপার্টের পুনঃপ্রাতম্ঠালোলুপতার 'বরুদ্ধে শৃঙ্খলা 
পার্ট রক্ষা করছে তার সাধারণ শাসনের স্বত্ব সেই প্রজাতল্লকে; আলয়ান্সীদের 
বিরুদ্ধে লেজীটমিস্টরা, এবং লেজিটিমিস্টদের বিরৃদ্ধে আলয়ান্পীরা রক্ষা করছে 
50685 510* অর্থাৎ প্রজাতন্মকে। শৃঙ্খলা পার্টর এইসব উপদল, যাদের প্রত্যেকেরই 
নিজস্ব রাজা ও 'নবজস্ব ঠা [-26৮০** লালত পনঃপ্রাতিম্ঠা কামনা রয়েছে, তারা 
প্রাতিদ্বন্ঘীদের ক্ষমতাদখল ও বিদ্রোহের লালসার বিরুদ্ধে পারস্পরিকভাবে বহাল করল 
বুর্জোয়ার সাধারণ শাসন ব্যবস্থা প্রজাতন্ত্রকেই, যার কাঠামোর মধ্যে বিশেষ দাবিগুি 
নিরপেক্ষকৃত ও সংরাক্ষত হয়ে থাকতে পারে। 

ক্যান্ট যেমন প্রজাতল্্কে, এই রাজতল্রীরা তেমনই রাজতঙ্দ্রকেই রাষ্ট্রের একমান্র 


* দচ্ছিতাবন্ছা। -- সম্পাঃ 


** গোপনে -- সম্পাঃ 


২০২ কার্ল মার্কস 


যুক্তিযুক্ত রূপ হিসাবে, ব্যবহারক বিচারের এমন এক প্রকল্প হিসাবে দাঁড় করাল, 
যার বাস্তব রূপায়ণে কখনও পেশছানো যাবে না অথচ সর্বদাই তা অজর্নের জন্য সচেষ্ট 
থাকতে হবে ও মনে মনে তাকে মেনে চলতে হবে লক্ষ্য বলে। 

এইভাবে নিয়মতান্ত্িক প্রজাতন্ত্র বুর্জোয়া প্রজাতন্তীদের হাতে একটা ফাঁকা 
মতাদর্শগত সূত্র থেকে মৈত্রীবদ্ধ রাজতন্তীদের হাতে হয়ে দাঁড়ায় সারগর্ভ ও প্রাণবান 
একটা রূপ। তাই তিয়ের যখন বললেন, 'আমরা, রাজতন্ীরাই হলাম নিয়মতান্মিক 
প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত স্তস্তস্বরূপ'", তখন তান যা আঁচ করোছলেন তার থেকে অনেক 
বেশী সত্য কথাই বলোছিলেন। 

মৈব্রীবদ্ধ মন্ত্রিসভার উচ্ছেদ ও কেরাণনঁদের মাল্লসভার অভ্যুদয়ের দ্বিতীয় আরও 
একটা তাৎপর্য রয়েছে। এর অর্থসচিব ছিলেন ফুল্দ। অর্থসাঁচব 'হসাবে ফুল্দ থাকার 
অর্থ সরকারাভাবে ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদ ব্যরজের কাছে স'পে দেওয়া, বূযর্জ কর্তৃক 
ও ব্যুজের স্বার্থে রাষ্ট্র সম্পান্তর ব্যবস্থাপনা । ফুল্দকে মনোনীত করার সঙ্গে সঙ্গে 
ফিনান্স অভিজাতবর্গ 14079 পান্রকায় তাঁদের পুনঃপ্রাতিষ্ঠাই ঘোষণা করলেন। 
এই পুনঃপ্রাতিজ্ঠা স্বভাবতই অন্যান্য পুনঃপ্রাতিষ্ঞঠাকেই পাঁরপূরণ করল, যেগুলি হল 
নিয়মতাল্লরিক প্রজাতন্ত্রের শিকলের অতগুলি কড়ামান্র। 

লুই ফিলিপ কখনও কোন খাঁটি ফাটকাবাজারী হাঙরকে (1০-097৮77) 
অর্থসচিব করার ভরসা পানাঁন। ঠিক যেমন তাঁর রাজতন্ ছল বৃহৎ বুর্জোয়া শাসনের 
আদর্শ নাম, তেমনই তাঁর মাল্দিসভায় বিশেষ আঁধকারভোগাী স্বার্থদের ধারণ করতে 
হত মতাদর্শগতভাবে স্বার্থহশীন নাম। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র সেইসব ব্যাপারকে সর্বক্ষেত্রে 
সামনে টেনে আনল, লেজিটামস্ট ও অলিযয়ান্সী উভয় রাজতন্মই যা পিছনে রেখোছল 
সংগোপনে। ওরা যাকে স্বগাঁয় করে রেখোছল, প্রজাতন্লন তাকে করে তুলল 
পাঁর্থব। সাধৃ্দের নামের জায়গায় সে বসাল শাসক শ্রেণীস্বার্থের বুর্জোয়া ব্যাক্তবাচক 
নামগাীলকে। 

আমাদের সমগ্র বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় প্রজাতল্ন কী ভাবে তার জন্মের প্রথম 
দন থেকে ফিনাল্স আভজাত্যকে উচ্ছেদ নয়, তাকে সংহতই করাছল। কিন্তু যে সব 
সুযোগস্ীবধা এযাবৎ তাকে 'দতে হয়োছিল, সেগুল 'ছিল নিয়াতর বধান যার কাছে 
নাতস্বীকার করতে হয় ইচ্ছা না থাকলেও। ফুল্দের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উদ্যোগ ফিরে 
এল ফিনান্স আভজাতবর্গের হাতে । 

প্রশ্ন করা হবে এক্যবদ্ধ বুর্জোয়ারা কী করে মেনে নিল বা সহ্য করল ফিনান্সের 
শাসন, লুই ফাঁলপের আমলে যে শাসন নির্ভর করোছল অন্যান্য বুর্জোয়া গোষ্ঠীদের 
বাহন্করণ বা অধানস্থ-করণের উপরেই? 

এর সহজ উত্তর রয়েছে। 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২০৩ 


প্রথমত ফনান্স আভিজাত্য নিজেই হচ্ছে সেই রাজতন্ত জোটেরই এক গরত্বপূর্ণ 
কর্তৃপক্ষীয় অংশ যার সাধারণ সরকারা শাঁক্তর নাম প্রজাতল্ল। আলয়ান্সীদের মুখপান্র 
ও মাতব্বরেরা কি ফিনান্স আভজাতবর্গের পুরানো সহচর ও দুজ্কর্মসঙ্গী নয় ? 
িনান্স আভজাতেরাই কি আর্লয়াল্সপল্থার স্বর্ণ বাঁহনী নয়? আর লোঁজ্ঞাটমস্টরা 
তো হীতপূর্বে লুই ফালিপের আমলেই ব্য খাঁন ও রেলের শেয়ারের ফাটকার 
সমস্ত ফুর্ততে কাত অংশীদার ছিল। সাধারণভাবে, বৃহৎ ভূসম্পাত্ত ও উচ্চ 
[ফিনান্সের যোগাযোগ তো ম্বাভাবক ঘটনা। প্রমাণ ইংলণ্ড, প্রমাণ এমন কি 
আস্দ্িয়াও। 

ফ্রান্সের মতো যে দেশে জাতীয় উৎপাদনের পাঁরমাণ জাতীয় খণের অঙ্কের 
অনুপাতে বিসদৃশ ধরনের নিষ্ঠু মান্রায়, যেখানে সরকার বণ্ডই হল ফাটকার সব থেকে 
প্রকৃষ্ট বিষয়, আর অনুৎপাদক উপায়ে যে পাঁজ কার্যকরী হতে চায় তা লগ্নী করার 
প্রধান বাজারই যেখানে ব্যর্জ, সেরকম দেশে সব বুর্জোয়া বাআধা-বুজৌঁয়া শ্রেণীগ্ীলর 
অসংখ্য মানুষের স্বার্থ থাকবেই সরকারী খণে; ব্যজের জযয়ায়, ফিনান্সে। এইসব 
স্বার্থবদ্ধ ছোটোবাবুরা কি তাদের স্বাভাবক খ+ঃটি বা সর্দার খুজে পায় না সেই 
গোষ্ঠীর মধ্যেই যে এই স্বার্থের প্রাতানাধত্ব করে তার ব্যাপকতম রৃপরেখায়, তার 
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রাষ্ট্র সম্পাত্ত উচ্চ 'ফিনান্সে গিয়ে বর্তানোর কারণ ক? রাস্ট্রের ভ্রমবর্ধমান দেনা। 
আর রাস্ট্রের দেনার কারণ? রাষ্ট্রের আয় থেকে ব্যয়ের নিয়ামত আঁধক্য, -_ যে বৈষম্য 
একই সঙ্গে রাম্ট্র ধণ ব্যবস্থার কারণ ও ফল। 

এই খণগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পেতে হলে হয় রাষ্ট্রকে তার ব্যয়সংকোচ ঘটাতে হবে, 
অর্থাৎ সরকারী যন্দের সরলতাসাধন ও সংকোচন করতে হবে, তাকে যত কম সম্ভব 
শাসন চালাতে, যত কম সম্ভব লোক নিয়োগ করতে ও বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে যত 
কম সম্ভব সম্পর্ক গড়তে হবে। শৃঙ্খলা পার্টির পক্ষে এই পন্থা গ্রহণ অসম্ভব, যার 
দমন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের নামে সরকারা হস্তক্ষেপ ও রাম্ট্র-ষন্ের মারফৎ সর্বব্যাপকতা 
সেই পাঁরমাণেই বাঁদ্ধ পেতে বাধ্য, যে পাঁরমাণে তার শাসন ও তার শ্রেণী 
আন্তত্বের শর্তগুলকে বিপন্ন করার মতো মহলের সংখ্যা বেড়ে চলবে। 
ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপরে হামলা বৃদ্ধর সঙ্গে সমান তালে সশস্ম পুলিশের 
(89752077297) সংখ্যা হাস করা চলে না। 

অথবা রাষ্ট্রকে ধণের দায় এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে ও তার বাজেটের একটা 
আশ যঁদও সাময়িক সঙ্গতিসাধন করতে হবে সব থেকে বিত্তশালী শ্রেণীগনীলর উপরে 
জরুরণ ট্যাক্স চাঁপিয়ে। কিন্তু ব্যর্জ কর্তৃক জাতাঁয় সম্পদের শোষণ বন্ধ করার জন্য 


২০৪ কার্ল মার্কস 


[িতৃভূমির বেদী-তলে শৃঙ্খলা পার্ট কি উৎসর্গ করবে তার নিজের সম্পদ 2 295 
5 06621% 

সূতরাং ফরাসী রাষ্ট্রে পুরোপাঁর বিপ্লব না ঘটলে ফরাসণ রাম্দ্রীয় বাজেটের 'বপ্রব 
সম্ভব নয়। এই রাষ্ট্রীয় বাজেটের সঙ্গে স্বভাবতই জাঁড়র্ত রাষ্ট্রীয় খণ, আর রাম্দ্রীয় 
ধণের সঙ্গে অবশ্যই চলে রাম্দ্রীয় খণ 'নয়ে কারবারের প্রভূত্ব, সরকারের পাওনাদার, 
ব্যা্কার, টাকার কারবারী ও ব্যজের নেকড়ের প্রভুত্ব। শৃঙ্খলা পার্টর একটিমাতত 
গোম্ঠীর, শিল্প-মালিকদের প্রত্যক্ষ আগ্রহ ছিল 'ফনান্দ আভিজাত্যের উচ্ছেদে _ 
আমরা মাঝারিদের, শিল্পে নিযুক্ত ছোটখাটোদের কথা বলাছ না, আমরা বলছি শিল্প 
স্বার্থের আঁধপাঁত রাজাদের কথা, লুই ফিলিপের আমলে রাজবংশগত বিরোধিতার 
ধারা ছিল ব্যাপক 'ভান্ত। নিঃসন্দেহে তাদের স্বার্থ উৎপাদনের ব্যয় হ্রাসে, আর তাই 
উৎপাদনের মধ্যে যা প্রবেশ করে সেই ট্যাক্স হাসে, আর তাই যে খণের সুদ ট্যাক্সের মধ্যে 
ঢোকে সেই সরকারী খণ হাসে, সৃতরাং 'ফিনান্স আভিজাত্যের উচ্ছেদে । 

ইংলশ্ডে, আর সব থেকে বড় বড় ফরাসী 'শিল্পপাঁতরা তাদের ইংরাজ প্রাতত্বন্বীদের 
তুলনায় হচ্ছে মান্র পোঁট বুর্জোয়া, সেখানে আমরা সত্যই দেখতে পাই যে শিজ্পপাঁতরা, 
একজন কবডেন, একজন ব্রাইট ব্যাঙ্ক ও ফাটকাবাজারের অভজাতবর্গের বিরুদ্ধে 
জেহাদের নায়কতা করছে। ফ্রান্সে নয় কেন? ইংলন্ডে শিল্পই প্রধান, ফ্রান্সে প্রাধান্য 
কাষির। ইংলণ্ডে শিল্পের প্রয়োজন অবাধ বাণিজ্যের; ফ্রান্সে প্রয়োজন রক্ষণশহল্কের, 
অন্যান্য একচোটয়ার পাশাপাশি জাতাঁয় একচোটয়ার। ফরাসী উৎপাদনে ফরাসী 
[শল্পের প্রাধান্য নেই; কাজেই ফরাসী 'শল্পপাঁতরাও ফরাসী বুর্জোয়াদের ভিতরে 
প্রধান নয়। অন্যান্য বুর্জোয়া গোম্ঠীদের 'বিপক্ষে নিজ স্বার্থাসাদ্ধর জন্য ইংরাজদের 
মতো তারা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ এবং সেই সঙ্গেই আপন স্বার্থকে সামনে আনতে 
পারে না; তাদের চলতে হয় বিপ্লবের পিছ পিছ এবং এমন সব স্বার্থের সেবা করতে 
হয় যা তাদের শ্রেণীর যৌথ স্বার্থের বিরোধ । ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের অবস্থান তারা 
ভূল বুঝোছল; ফেব্রুয়ার তাদের বাঁদ্ধকে পাঁকয়ে তুলল । আর 'নয়োগকর্তা, শিল্প 
পঠীজপাঁতদের চাইতে আর কে বোঁশ শ্রামকদের দ্বারা সরাসার বিপন্ন 2 সুতরাং স্বভাবতই 
ফ্রান্সে শিল্প-মালিকেরা হল শৃঞ্খলা পার্টর সব থেকে উগ্র সদস্য। 'ফিনান্সের হাতে 
তার মুনাফা হাস, প্রলেতারিয়েতের হাতে মননাফানাশের তুলনায় সেটা আর এমন কী? 

[শল্প বুর্জোয়ার স্বভাবত যা করার কথা, ফ্রুন্সে তা করে পোঁট বুর্জোয়া; পোট 
বুজ্য়ার ষা স্বাভাঁবক কর্তব্য সেটা করে শ্রামকেরা; আর শ্রামকদের কাজ, সেটা কে 
করে? কেউ না। ফ্রান্সে সে কাজ করা হয় না, তার ঘোষণা মানত হয়। জাতাঁয় চোহদ্দির 


* অত বোকা সে নয়। - সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২০৫ 


অভ্যন্তরে কোথাও সে কাজ সম্পন্ন হয় না; ফরাসী সমাজের ভিতরকার শ্রেণী-সংগ্রাম 
পারণত হয় বিশ্বযুদ্ধে যাতে মুখোমুখি দাঁড়ায় 'বাভন্ন জাতি। কাজ সম্পাদন শুরু 
হয় সেই মুহূর্তে, যখন বিশ্বুদ্ধ মারফত প্রলেতারয়েতকে ঠেলে দেওয়া হয় দ্ানয়ার 
বাজারের মাতব্বর, ইংলণ্ডের পুরোভাগে । এক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সমাপ্তি নয়, সাংগঠাঁনক 
শুরুটা লক্ষ্য করা যায় তা স্বজ্পস্থায়ী বিপ্রব নয়। বতমান পুরুষেরা হচ্ছে ইহুদীদের 
মতো, মুসা যাদের 'নয়ে গিয়োছলেন মরুভূমির মধ্যে দিয়ে। একে শুধু ষে এক নতুন 
দুনিয়া জয় করতে হবে তাই নয়, এদের পথ ছেড়ে দিতে হবে তাদের জন্য যারা সামাল 
দিতে পারবে নতুন দ্বানয়ার। 

ফুল্দ প্রসঙ্গে আবার ফেরা যাক। 

১৮৪৯ সালের ১৪ই নভেম্বর ফুজ্দ জাতীয় সভার মণ্টে উঠলেন ও ব্যাখ্যা করলেন 
তাঁর আর্থিক নীতির, যা পুরানো ট্যাক্স ব্যবস্থারই সাফাই! মদ্যকর বজায় রাখা! পাসির 
আয়কর বর্জন! 

পাঁসও কিছু বিপ্লবী ছিলেন না; তিনি ছিলেন লুই ফিলিপের পুরানো মল্তী। 
দ্যফোর মার্কা গোঁড়াপল্থী এবং জুলাই রাজতন্ধের যান যত দোষ নন্দঘোষ, সেই 
তেস্ত-এর* সব থেকে অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত বর্গের অন্তভূক্ত ছিলেন তিনি। পাসিও পুরানো 
ট্যাক্স ব্যবস্থার তাঁরফ করেছিলেন ও মদ্যকর বজায় রাখার সৃপারিশ জানিয়েছিলেন, 
€স্তু সেই সঙ্গেই তান পর্দা খাঁসয়ে 'দিয়োছিলেন রাষ্ট্রীয় ঘাটাতর। রাম্ট্রের দেউলিয়া 
অবস্থা এড়াতে হলে নতুন এক ট্যাক্স, আয়করের প্রয়োজন, এই তিনি ঘোষণা করেছিলেন । 
ফুল্দ, যিনি লেদ্রু-রলাঁর কাছে সুপারিশ করোছলেন সরকারী দেউীলয়াপনার, তিনি 
বিধান সভার কাছে সপাঁরশ জানালেন রাম্দ্রীয় ঘাটাতর। তন ব্যয় সঙ্কোচের 
প্রাতিশ্রুতি দিলেন যার রহস্য পরে এই ধরনের ব্যাপারে উদ্ঘাঁটিত হল যেমন, খরচ 
কমল ছ-কোটি আর চালু ধণ বাড়ল বিশ কোটি __ সংখ্যা 'বিন্যাসের, হিসাব সাজানোর 
হাতসাফাই, শেষ পর্যন্ত যে সবেরই পরিণাঁত নতুন খণে। 

অন্য ঈর্ধাপরায়ণ বুজোঁয়া গোম্ঠীগুলির পাশাপাশ ফিনান্স আভজাতবর্গ 
স্বভাবতই ফুল্দের আমলে, লুই 'ফাঁলপের রাজত্বকালের মতো অত নির্লজ্জ 
দুন্শীতগ্রস্তভাবে কাজ চালায়ান। কিন্তু তার আস্তত্ব বহাল থাকায় ব্যবস্থাটাও. একই 
রকম থেকে গেল: ক্রমাগত খণবৃদ্ধি ও ঘাটাত গোপন । আর যথাকালে, ব্যর্জের পুরানো 


* ১৮৪৭ সালের ৮ই জুলাই প্যারিসে সম্ভ্রান্ত সংসদের (০178120097০ 7615) সামনে লবগ 
গোলার সযোগসুবধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাজপুর্ঘদের ঘৃষ দেবার জন্য পার্ীতয়ে ও জেনারেল 
ক্যুবিয়ের এবং এঁ ঘুষ খাওয়ার জন্য তদানীস্তন পৃতর্মল্লী তেস্ত-এর বিচার শুরু হয়। বিচারের সময় 
শেষোক্ত ব্যাক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সকলেরই মোটা জরিমানা হয়, তেম্ত-এর উপরে হয় আরো 
তন বছর কারাদণ্ড । (১৮৯৫-এর সংস্করণে এঙ্গেলসের টাকা ।) 


২০৬ কার্ল মার্কস 


জুয়াচারও আরো প্রকাশ্যে দেখা দিল। প্রমাণ আভনোঁ রেলপথ সম্পা্ত আইন, 
সরকারী 'সাকউরিটির রহস্যজনক দর ওঠা পড়া, সামান্য কিছানাদনের জন্য যা হয়ে 
দাঁড়য়োছিল প্যারিসের প্রধান আলোচ্য বিষয়; সর্বশেষে ১০ই মার্চের 'নর্বাচন ব্যাপারে 
ফু্দ ও বোনাপার্টের হতভাগ্য দূরকজ্পনা (9290৮11079)। 
আবার একবার সম্মুখীন হতে হল এক ২৪শে ফেব্রুয়ারির। 

সংবিধান সভা তার উত্তরাধকারীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ঝোঁকে প্রভু যিশুর ১৮৫০ সালে 
মদ্যকর উঠিয়ে 'দিয়োছল। পুরানো ট্যাক্স তুলে দিয়ে নতুন খণ পাঁরশোধ করা যায় 
না। শৃঙ্খলা পার্টর এক 'র্বোধ ক্রেতোঁ বিধান সভার আধবেশন 'বিরাতির আগেই 
মদ্যকর বজায় রাখার প্রস্তাব করোছলেন। বোনাপারটপন্থী মল্ত্িসভার নামে ফুদ্দ সেই 
প্রস্তাব হাজির করলেন এবং বোনাপার্টকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণার বার্ধিকতে, ১৮৪৯ সালের 
২০শে 'ডসেম্বর জাতীয় সভা মদ্যকর পনঃপ্রবর্তনের বিধান দিল। 

এই পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাবক কোন 'ফনান্সপাঁত নয়, তানি হলেন জেসুইট নেতা, 
ম*তালাঁবের। তাঁর যুক্তি আশ্চর্যরকম সরল: ট্যাক্স ব্যবস্থা হচ্ছে মায়ের বুক যার স্তন্যপান 
করে সরকার । সরকার হচ্ছে পাঁড়নযন্ধ, কর্তৃত্বের সংস্থা, সৈন্যবাহিনী, পুলিশ; সরকার 
হল রাজপুরুষ, বিচারক, মল্ী আর পাদ্রী । ট্যাক্স ব্যবস্থার উপরে আক্রমণ হচ্ছে 
প্রলেতারীয় বর্বরদের অনুপ্রবেশ থেকে বুর্জোয়া সমাজের বৈষাঁয়ক ও আধ্যাঁত্মরক ফসল 
রক্ষার জন্য যারা পাহারা দেয়, শৃঙ্খলার সেই প্রহরীদের উপরে নৈরাজ্যবাদ'দের আক্রমণ । 
সম্পান্ত, পারবার, শৃঙ্খলা ও ধর্মের পাশাপাঁশ পণ্চম দেবতা হচ্ছে ট্যাক্স ব্যবস্থা । আর 
মদ্যকর আঁবংসবাদীভাবেই ট্যাক্স আর তার উপরে মামুলী নয়, এরীতহ্যসম্মত, রাজতল্প 
ঘেন্ষা, ভদ্র ট্যাক। ৮৮৬৪ 107701)0% ৫95 19005501%51 বারবার তিনবারের পরেও আরো 
একবার জয়ধ্বনি! 

ফরাসা কৃষকেরা যখন শয়তানের ছাব আঁকে, তখন তাকে আঁকা হয় ট্যাক্স সংগ্রাহকের 
বেশে । মতালাঁবের যেই ট্যাক্স ব্যবস্থাকে ঈশ্বরের পর্যায়ে তুললেন, অমন কৃষক নিরাশ্বর 
নাস্তিক হয়ে দাঁড়াল এবং ঝাঁপ 'দিল শয়তানের কোলে সমাজতন্ত্র কোলে । শৃঙ্খলার 
ধর্ম তাকে হারাল, জেসুইটরা তাকে হারাল, তাকে হারালেন বোনাপার্ট। ১৮৪৯-এর 
২০শে ডিসেম্বর অপাঁরবর্তনীয়ভাবে খেলো করে দল ১৮৪৮-এর ২০শে ডিসেম্বরকে। 
খুড়োর ভাইপোই" তাঁর পাঁরবারের প্রথম লোক নন মদ্যকর যাঁকে পরাস্ত করল, সেই 
ট্যাক্স ম*তালাঁবের ভাষায় যা নাকি বিপ্লবী ঝঞ্জার আহবায়ক। সেস্ট হেলেন-এ আসল মহান 
নেপোলিয়ন ঘোষণা করেছিলেন যে, মদ্যকরের পুনঃপ্রবর্তনই তাঁর পতনে সব থেকে 


* মদ্যকর দীর্ঘজীবী হোক! -- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২০৭ 


বেশি সাহায্য করেছে কারণ তার ফলেই দক্ষিণ ফ্রান্সের কৃষকেরা বিমুখ হয়ে যায় তাঁর 
প্রাতি। চতুদ্দশ লুই-এর আমলেই জনগণের ঘ্‌ণার প্রধান পাত্র (বুয়াগইবের ও ভবাঁ-এর 
লেখা দুষ্টব্য) ও প্রথম বিপ্লবের ফলে বাতিল এই করাঁটকে নেপোলিয়ন ১৮০৮ সালে 
সংশোধিত আকারে পুনঃপ্রবার্তত করেন। পুনঃপ্রাতষ্ঠা যখন ফ্রান্সে প্রবেশ করে তখন 
তার সামনে শুধু কসাকদের নাচন নয়, নাচাছল মদ্যকর বাতিলের প্রাতশ্রতিও। বড়ঘরের 
মান্ষদের (87৮1 15017779109) স্বভাবতই দায় পড়ে না, খেয়াল খুশিমতো যে 
লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপানো যায় (29716 6511212 2. 77191706 26 77015611001709) 
তার কাছে প্রাতশ্রুতি রাখার। ১৮৩০ সাল প্রাতশ্রাতি দিল মদ্যকর বাঁতিলের। যা বলত 
তাই করা বা যা করত তাই বলা অবশ্য তার ধাতে ছিল না। ১৮৪৮ সাল মদ্যকর 
বাতিলের প্রাতশ্রৃত 'দিয়োছিল ঠিক যেমন প্রাতশ্রৃতি দিয়োছিল সব কিছুরই । সর্বশেষে 
যে সংবধান সভা কোন কিছুরই প্রাতশ্র-ুতি দেয়ান, সে আঁন্তম উইলে ব্যবস্থা করে যায় 
যাতে ১৮৫০ সালের ১লা জানুয়ার থেকে মদ্যকর উঠে যায়। আর ১৮৫০-এর ১লা 
জানুয়ার তাঁরখের ঠিক দশ দন আগে বিধান সভা তার পুনঃপ্রবর্তন ঘটাল। ফরাসী 
জনসাধারণ তাই ক্রমাগত এর পিছনে তাড়া করে করে যখন দরজা 'দিয়ে তাকে বার করে 
দিল, তখন দেখা গেল যে ওটা আবার ফিরে এসেছে জানলা 'দিয়ে। 

মদ্যকরের বিরুদ্ধে জনাবরাগের কারণ হল এই যে ফরাসাঁ ট্যাক্স ব্যবস্থার সমস্ত 
জঘন্যতা 'মালত হয়েছিল এর মধ্যে। তার সংগ্রহ পদ্ধাত জঘন্য, তার বন্টন পদ্ধাত 
অভিজাত, কারণ সবচেয়ে মামূলী আর সবচেয়ে দামী মদ উভয়ের উপরেই ট্যাক্সের হার 
[ছিল একই; কাজেই এ ট্যাক্সের গুণোত্তর বৃদ্ধি ঘটত মদ্যপায়র আয় হাসের সঙ্গে সঙ্গে, 
এটা ছিল যেন উল্টো ধরনের ব্রুমোন্নত একটি ট্যাক্স। তদনুসারে ভেজাল ও নকল মদের 
আনুকূল্য করে এই ট্যাক্স মেহনতণ শ্রেণীগুলির উপরে সরাসার বিষপ্রয়োগে প্ররোচনা 
যোগাত। পণ্যের ব্যবহার এর ফলে কমে যেত, কারণ ৪,০০০-এর বোশ আঁধবাসী সমেত 
শহরগুলির ফটকের সামনে তা বসায় ০০০%5*; ফলে তেমন প্রত্যেকা্ট শহরকে 
রুপান্তরিত করে যেন ফরাসী মদের 'বরুদ্ধে রক্ষণশুজ্ক বাঁসয়েছে এমন সব বিদেশে । 
বড় মদ্য ব্যবসায়ী, তার থেকেও বেশী ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা (772101597225 ৫৪ ৮০29), 
মদ বিল্লয়কেন্দ্রের মালিকরা, মদবিক্রয়ের উপর যাদের জর্শীবকা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল, 
এরা সবাই মদ্যকরের উপরে খড়াহস্ত। সর্বোপাঁর, মদের ব্যবহার হাস করে এই ট্যাক্স 
সংকোচন ঘটায় উৎপাদকের বাজারের । শহুরে শ্রীমকদের এই ট্যাক্স যেমন মদের দাম 
দিতে অপারগ করে তোলে, তেমনই মদের জন্য যারা আঙ্্‌রের চাষ করে তারাও এর 
দরুন মদ বিক্রয় করে উঠতে. পারে না। অথচ ফ্রান্সে আঙুর চাষীর জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় 


* চ্ছানীয় শুক সংগ্রহের দণ্তর। -- সম্পাঃ 


২০৮ কার্ল মার্কস 


এককোটি বিশ লক্ষ । সাধারণভাবে এ ব্যাপারে মানুষের বিদ্বেষ তাই বোঝা যায়, বিশেষ 
করে বোঝা যায় মদ্যকরের বিরুদ্ধে কৃষকদের উগ্রতা। এর উপরে তারা এই কর 
পুনঃপ্রবর্তনের ভিতরে কোন বাচ্ছন্ন, মোটের উপরে আকাঁস্মক ঘটনামান্র দেখোঁন। 
কৃষকদের এক ধরনেরৎস্বকীয় এতিহাসিক এঁতিহ্য রয়েছে যার ধারা পিতা থেকে পত্রে 
প্রবহমান; আর সেই এতিহাঁসক বিদ্যালয়ে শোনা যায় যে যখনই কোন সরকার কৃষকদের 
ঠকাতে চায় তখনই সে মদ্যকর উচ্ছেদের প্রাতিশ্রীত দেয়, এবং যখনই কৃষকদের প্রতারণা 
সম্পন্ন হয়ে যায় তখনই সে কর বজায় রাখে বা পুনঃপ্রবার্তত করে। মদ্যকরের মধ্যে 
কৃষকেরা শঃকে দেখে সরকারের গন্ধ, তার ঝেকি। ২০শে িসেম্বর মদ্যকরের 
পুনঃপ্রবর্তনের অর্থ দাঁড়াল লুই বোনাপার্টও অন্যদের সামিল । 'কন্তু তান তো অন্যদের 
মতো ছিলেন না; তান কৃষকদেরই এক আবিষ্কার। আর মদ্যকরের বিপক্ষে লক্ষ লক্ষ 
স্বাক্ষরের দরখাস্ত মারফৎ তারা যেন 'ফাঁরয়ে নিল সেই ভোট, এক বছর আগে যা তারা 
দিয়েছিল 'খুড়োর ভাইপোকে?। 

মোট ফরাসী জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশেরও বোশ যে গ্রামের মানুষ তাদের 
অধিকাংশই হচ্ছে তথাকাঁথত স্বাধীন জমি-মালিক। ১৭৮৯-এর বিপ্লবের ফলে 
সামন্ততান্লিক বোঝা থেকে বিনা খরচে মাীক্ত লাভ করায় এদের প্রথম পুরুষ জাঁমর 
জন্য কোন দাম দেয়নি। কিন্তু তাদের আধা ভূমিদাস পূর্বপুরুষদের যা'দতে হত 
খাজনা, আবওয়াব, বেগারখাটা (০০7৮০) প্রভৃতি খাতে, উত্তরপুরূষদের তাই দিতে হতে 
লাগল জমির দাম হিসাবে । একাদকে জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেল ও অন্যাদকে জামর 
[বিভাজন যেমন বাড়তে থাকল, টুকরো ভাগগুলর দরও তেমন চড়তে লাগল, কারণ ষতই 
টুকরো ছোট হল ততই তাদের চাহদাও বেড়ে গেল। কিন্তু জমির টুকরোটার জন্য 
কৃষকের দেওয়া দাম যে অনুপাতে বাড়ল, তা সে জাম সে সরাসারই কিনুক বা তার 
সহ-উত্তরাধিকারীদের কাছে তা পধাঁজ হিসাবে গণ্য করিয়েই নিক, কৃষকদের ঝণগ্রন্ততা 
অর্থাৎ মর্গেজও বাধ্য হয়ে তত বাড়তে লাগল । জাঁমর উপর দায় চাঁপয়ে যে খণের দাব 
তাকেই বলে মর্গেজ, জমির ক্ষেত্রে বন্ধকী খত। মধ্যযুগীয় ভূসম্পান্তর উপরে যেভাবে 
[বিশেষ আধিকারগযলি জমে উঠে, তেমনই মর্গেজ জমতে থাকে আধুনিক ক্ষুদে 
জোতগ্ীলর উপরে। অপরপক্ষে জাম বিভাজন ব্যবস্থায় জাম হল তার মালিকের নিছক 
এক উৎপাদন হাতিয়ার। জমির ফলপ্রসৃতা আবার জাম বভাজনের সঙ্গে সঙ্গে একই 
মান্লায় হাস পায়। জাঁমতে যল্যের প্রয়োগ, শ্রমাবভাগ, জলানন্কাশন 'ব্যবস্থা ও সেচ 
প্রণালী প্রভৃতি জমর উন্নাতাঁবধায়ক প্রধান ব্যবস্থাগুলি আরও বোঁশ পারমাণে অসম্ভব 
হয়ে পড়ে, আর উৎপাদনের হাতিয়ারটারই বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির অনৎপাদক 
খরচও বেড়ে চলে সেই অনুপাতে । এ সবই ঘটে ক্ষুদে জোতের মাঁলকের হাতে পঠাঁজ 
থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু যতই ভাগাভাগি বেড়ে বায়, ততই একান্ত শোচনায় 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২০৯ 


সাজসরঞ্জাম সমেত জাঁমর টুকরোটাই হয়ে দাঁড়ায় ক্ষুদে জোতের কৃষকদের সমগ্র পাজ; 
ততই জমিতে পঠজ প্রয়োগ কমতে থাকে; ততই কীঁষাঁবজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নাতির সুযোগ 
নেওয়ার মতো জাম, টাকা ও শিক্ষার অভাব ঘটে কুটরবাস কৃষকের, আর সঙ্গে সঙ্গে 
অবনাঁত ঘটতে থাকে ভূমিকর্ষণের । শেষ পর্যন্ত মোট ভোগ যেমন বাড়ে, সেই অনুপাতে 
কমতে থাকে নিট উৎপন্ন, কেননা কৃষকের সমগ্র পারবার তার জোতের টানে অন্য পেশা 
গ্রহণে নিবৃত্ত থাকে অথচ তার থেকে তাদের জাঁবনধারণের উপায় কুলিয়ে ওঠে না। 

সুতরাং যে পাঁরমাণে জনসংখ্যা ও তার সঙ্গে সঙ্গেই ভূমি বিভাজন বাদ্ধ পায়, সেই 
পাঁরমাণেই উৎপাদনের হাতিয়ার, জীমও দঃমর্যজ্য হতে থাকে ও তার উর্বরতা হাস পায়, 
কৃষির অবনাঁতি ঘটে এবং কৃষকের ঘাড়ে ধণের বোঝা চাপে । আর যা ছিল ফল তাই 
ঘুরে আবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক পুরূষ রেখে যায় পরবতরঁ পুরুষকে আরও 
ধণের অতলে; প্রত্যেক নতুন পুরুষ শুরু করে আরও প্রতিকূল, আরও খারাপ অবস্থা 
থেকে, ম্গেজ থেকে আরো' মর্গেজের উদ্ভব হয়; আর কৃষকের পক্ষে যখন নতুন ধণ 
পাওয়ার জন্য তার ক্ষুদে জোত বাঁধা রাখা, অর্থাৎ তার ওপর নতুন মর্গেজ চাপানো 
অসন্তব হয়ে ওঠে, তখন সে সরাসার শিকার হয়ে পড়ে সুদখোরির আর সদখোরণী 
কৃসীদের হারও ততই অপাঁরমিত হয়ে দাঁড়ায়। 

তাই অবস্থা দাঁড়য়েছে এই যে ফরাসী কৃষক জাম বন্ধক রাখা মর্গেজের সুদ, এবং 
বনা বন্ধকে সদখোরেরা যে টাকা কর্জ দেয় তার সুদ হিসাবে পাঁজপাঁতর হাতে তুলে 
দচ্ছে শুধু ভূঁমিখাজনা নয়, শুধু ?শজ্পগত মুনাফা নয়, এক কথায় কেবলমাত্র সমগ্র নিট 
মুনাফা নয়, তুলে দিচ্ছে মজযরির একাংশ পর্যস্ত, তাই এইভাবে সে নেমে গেছে আইরিশ 
প্রজাচাষীর সমপর্যায়ে আর সমস্ত ব্যাপারটা ঘটছে ব্যাক্তিগত সম্পত্তিমালিক হওয়ার 
আঁছলায়। 

ফ্রান্সে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়েছে ক্রমবর্ধমান ট্যাক্সের বোঝায় ও আদালতের খরচায়, 
যার কিছুটা দরকার পড়ে ফরাসী আইনকানুন ভূমিস্বত্বকে যে আনম্ঠানকতায় জাঁড়য়েছে 
সরাসার তারই দরুন; ছটা ভূমিখণ্ডগ্বাল সর্বব্রই পরস্পরকে ঘিরে থাকা ও কাটাকাটি 
করার ফলে ষে অসংখ্য বিরোধ ঘটে তার জন্য; এবং ছটা কৃষকদের মামলাবাঁজর 
ফলে - এ কৃষকদের সম্পর্তিভোগ সীমাবদ্ধ তাদের কাল্পাঁনক সম্পাত্তর পাট্রা, তাদের 
স্বত্বাঁধকার প্রাতম্ঠার ক্ষেপামিতে। 

১৮৪০ সালের এক পারসংখ্যানী বিবৃতি অনুসারে ফরাসী কৃষির মোট উৎপাদন 
ছিল ৫,২৩,৭১,৭৮,০০০ ফ্রাঁ পারমাণ। এর মধ্যে যারা খাটছে তাদের ভোগের পরিমাণ 
ধরে কাষর খরচ দাঁড়ায় ৩,৫৫,২০,০০,০০০ ফ্রাঁ। বাঁক থাকে ১,৬৮,৬১,৭৮,০০০ ফ্রাঁ 
পারমাণের নিট উৎপন্ন যার থেকে &&,০০,০০,০০০ বাদ দিতে হবে মর্গেজের সুদ বাবদ, 
১০,০০,০০,০০০ ফ্রাঁ আদালত কর্মচারীদের পাওনা বাবদ, ৩৫.০০,০০,০০০ ফ্রাঁ 


২১০ কার্ল মার্কস 
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ট্যাক্স বাবদ, এবং ১০,৭০,০০,০০০ ফ্রাঁ রোঁজস্ট্রি খরচ, স্ট্যাম্প শুক, মর্গেজ ফি 
প্রভীত বাবদ। বাকি থাকে নট উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ &৩,৮০,০০,০০০ ফ্রাঁ। 
জনসাধারণের মধ্যে ভাগ রে দিলে মাথাঁপছু ২৫ ফ্রাঁ নিট উৎপন্নও পড়ে না।* 
স্বভাবতই মর্গেজ বাদে সুদখোঁর বা উাঁকলের পাওনা প্রভাত এই হিসাবে 
ধরা হয়ান। 

প্রজাতল্ম পুরানোর উপরে নতুন বোঝা চাপিয়ে দেবার দরুন ফরাসী কৃষকদের হাল 
কা দাঁড়াল বুঝতেই পারা যায়। দেখা যায় যে, তাদের শোষণ শুধু রূপের দিক দিয়েই 
[শপ শ্রামকদের শোষণের থেকে ভিন্ন ধরনের। শোষক একই: পঃঁজ। ব্যক্ত 
প*ঁজপাঁতরা ব্যক্ত কৃষকদের শোষণ করে মগ্গেজ ও সদধোরি মারফৎ; গোটা পঠাঁজপাঁত 
শ্রেণী কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করে সরকারণ ট্যাক্স মারফং। কৃষকের স্বত্বাধকারই হল 
সেই কবচ যার দ্বারা পীজ এযাবৎ তাকে যাদ্‌ করে এসেছে, সেই আঁছলা যা তাকে 
লাগিয়েছে শিল্প শ্রামকদের বিপক্ষে । একমান্র পাঁজর পতনেই কৃষকের উল্লাতাবধান 
সম্ভব; পজিপাঁতি বিরোধী এক প্রলেতারীয় সরকারই শুধু অবসান ঘটাতে পারে তার 
আর্থক দুর্গতির, তার সামাজিক অবনতির । নিয়মতাল্লিক প্রজাতন্দ্ব হল তার এঁক্যবদ্ধ 
শোষকদের একনায়কত্ব, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক, লাল প্রজাতন্ত্র হচ্ছে তার মিত্রদের 
একনায়কত্ব। পাল্লা ওঠে পড়ে আবার ভোটের বাক্সে ফেলা কৃষকের ভোটের সঙ্গে সঙ্গে। 
তার ভাগ্য স্থির করতে হবে স্বয়ং তাকেই। সমাজতল্লীরা এ কথাই বলাছল প্স্তিকা, 
বার্ষকী, 'দিনপঞ্জী ও নানা ইশতেহার মারফং। এই ভাষা তার কাছে আরও বোধগম্য 
হল শৃঙ্খলা পার্টর পাল্টা লেখালোখর ফলে; সে পার্টও কৃষকের দিকে মুখ 
ফারয়োছিল এবং স্থল অত্যুক্ত আর সমাজতন্নদের আভপ্রায় ও আদর্শ সম্পর্কে তার 
ক্রূর ধারণা ও বর্ণনার দ্বারা খাঁটি কৃষকের মনের তারে ঘা দিয়েছিল, নিষিদ্ধ ফলের প্রাতি 
আরও উদ্দীপত করে তুলেছিল তার তীর আকর্ষণ। কিন্তু সব থেকে বোধগম্য 
ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাষা, যে আভিজ্ঞতা কৃষকেরা সণ্টয় করোছিল ভোটাধকার 
ব্যবহারের ফলে; সবচাইতে বোধগম্য ছিল মোহভঙ্গগুলো যা তাকে আভভূত 
করে ফেলাছল বিপ্লবী গাঁততে, আঘাতের পর আঘাতে । বিপ্লবই হচ্ছে ইতিহাসের 
লোকোমোটিভ। 

কৃষকদের ন্রামক বিপ্লবী রূপান্তর নানা লক্ষণের ভিতর 'দয়ে প্রকট হয়ে উঠোছল। 
বিধান সভা নির্বাচনে ইীতপূর্বেই তার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, দেখা গেল লিয়োঁর 
প্রান্তবতাঁ পাঁচটি জেলার জরুরী অবস্থার মধ্যে, দেখা গেল ১৩ই জুনের মাস কয়েক 

* মার্কস যে সংখ্যাগুলি 'দয়েছেন তা যোগে মেলে না। সম্ভবত ছাপার ভুলে মূল পাঠে 
&৩,৮০,০০,০০০-র বদলে রষেছে ৫&৭,৮০,০০,০০০। কিন্তু ভুল ছাপার দরূন মার্কসের সাধারণ 
[সিদ্ধান্তের নড়চড় হয় না কারণ দু-ক্ষে পরেই নিট মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ২৫ ফ্রার কম। -_ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২১১ 


পপ আপ পপ পাপা ্পেস্পা না পাপ স্পপপা সপে শিস আপস স্পা পপ শীাশি শশী শা শিশিটি ১ ৯০ - 
রা শে শপ 


পরে জিরোঁদ জেলা কর্তৃক আবিশ্বাস্য পারষদের* (0/0177 01৮০/৮০%1০) প্রাক্তন 
সভাপাঁতর জায়গ্রায় “পর্ত' দলীয় লোকের নির্বাচনে; দেখা গেল মৃত লোঁজটামস্ট 
প্রাতীনাধর জায়গায় ১৮৪৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর সেই দন্য গার (৫8 027) জেলায় 
এক লাল প্রার্থর নির্বাচনে, যে এলাকা ছিল লেজিটিমস্টদের কল্পরাজ্য, ১৭৯১৪ ও 
১৭৯৫ সালে যা 'ছিল প্রজাতল্নীদের উপরে ভীষণতম উৎপড়নের রঙ্গমণ্, এবং ১৮১৫ 
সালে যা ছিল শ্বেত সন্দাসের কেন্দ্র, যেখানে উদারপন্থী ও প্রটেস্টাণ্টদের হত্যা করা 
হয়েছিল প্রকাশ্যে। সব থেকে স্ছাণু শ্রেণীর এই বিপ্লবী রূপান্তর সব থেকে স্পম্টভাবে 
পাঁরস্ফুট হয়ে ওঠে মদ্যকর পুনঃপ্রবর্তনের পর থেকে। সরকারী ব্যবস্থাদ এবং 
১৮৫০ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ার মাসের আইনগ্ল প্রায় একান্তভাবেই প্রযুক্ত 
হয়েছিল জেলাগদলি ও কৃষকদের 'বিরুদ্ধে। এইটাই তাদের অগ্রগাতর সব থেকে পাঁরজ্কার 
প্রমাণ। 

দ'অপনল বিজ্ঞাপ্ত, যার দ্বারা সশস্ত্র প্ঁলশকে 'প্রফেন্ঈ, সাবশীপ্রফেক ও সর্বোপার 
মেয়রের হীঙ্কউাঁজটর নিয়োগ এবং সুদূরতম গ্রামের গোপন আনাচে-কানাচেও 
গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থা হল; স্কুল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইন, যার দ্বারা কৃষক শ্রেণীর 
গুণীজন, মুখপান্, গুরু ও ব্যাখ্যাকারেরা হল প্রিফেকন্টের স্বৈরাচারী ক্ষমতাধীন, যাতে 
শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেকার এই প্রলেতারয়েতরা এক স্থানীয় গোচ্ঠী থেকে অন্যত্র 
বিতাঁড়ত জন্তুর মতো তাড়া খেয়ে ফিরল; মেয়র-বিরোধী আইন, যার দ্বারা পদচ্যাতির 
আশঙকার্পী দ্যামোরুসের খড়া এদের মাথার উপরে ঝোলানো রইল আর কৃষক 
গোম্ঠাঁগলির এই সভাপাতিরা প্রাতি মুহৃতেই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপাত ও শৃঙ্খলা পার্টির 
বিপক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছিল; সেই আর্ডনান্স, যাতে সতেরোটি সামারক জেলাকে 
রূপান্তরত করা হল চারাঁটি 0991)9110 এলাকায়** এবং ফরাসীদের উপরে সৈন্য ব্যারাক 
আর শাবির চাঁপয়ে দিল জাতাঁয় আহ্ডা বৈঠক 'হসাবে ; শিক্ষা আইন, যার দ্বারা শৃঙ্খলা 
পার্ট সর্বজনীন ভোটাধিকারের আমলে ফ্রান্সের জীবনধারণের শর্তরূপে যেন ঘোষণা 
করল তার অচেতনতা ও জবরদান্ত বিমূঢুতাকেই : এইসব আইন ও ব্যবস্থাঁদির প্রকৃতিটা 
.* ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের দ্বিতীয় পতনের ঠিক পরেই যে অত্যুগ্র রাজতন্ঘী ও 
প্রাতক্রিয়াশশল প্রতিনাধ পরিষদ নির্বাচিত হয় ইতিহাসে তার এই নামকরণ হয়েছিল। ০১৮৯৫ সালের 


সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা ।) 

** বিধান সভার ১৮৫০ সালের ১০ই মার্চ যে উপানর্বাচনের কথা ছিল তাতে নির্বাচকদের 
ওপর চাপ দেবার জন্য সরকার গোটা ফ্রান্সকে পাঁচটি বড়ো বড়ো সামরিক এলাকায় ভাগ করেন, তার 
ফলে প্যারস ও তার সাশ্নাহত ছেলাগুলি বাকি চারটি এলাকা দ্বারা পরিবেন্টিত হয়ে পড়ে। এগুলির 
শীর্ষে বসান হয় চরম প্রাতীক্লিয়াশীলদের। এই সব প্রাতীন্রয়াশশল জেনারেলেক অবাধ ক্ষমতার সঙ্গে 
তুকর্ণ পাশাদের স্বৈরাচার ক্ষমতার তুলনা টেনে প্রজাতল্মী সংবাদপত্র এই এলাকাগ্াঁলর নাম দেয় 
পাশালক। -_ সম্পাঃ 





২১২ কাল মার্কস 
কণ? শৃঙ্খলা পার্টর তরফে জেলাগুীলকে ও জেলার কৃষকদের পুনরায় জয় করারই 
মারয়া চেস্টা মান্র। 

পীড়ন হিসাবে এগুলি ছিল নিকৃষ্ট পদ্ধাত যা গলা টিপে মারল তার নিজের 
উদ্দেশ্যকেই। মদ্যকর, অথবা ৪৫ সাঁতিম ট্যাক্স বজায় রাখা, শতকোটি ফ্রাঁ ফেরং দেবার 
জন্য কৃষক আবেদনগুির অবজ্ঞাসূচক প্রত্যাখ্যান প্রভাতি বড় বড় ব্যবস্থা, এইসব আইনী 
বজ্রাঘাত কেন্দ্র থেকে পাইকারীভাবে একবারই পড়েছিল কৃষক শ্রেণীর উপরে; যে সব 
আইন ও ব্যবস্থাদর দল্টাম্ত দেওয়া হল তা আব্রমণ ও প্রাতিরোধকে সাধারণ ও প্রাতাট 
কুঁটরের প্রাতাঁদনের আলোচ্য বিষয় করে তুলল। প্রাতাঁট গ্রামে তা বিপ্লবের টিকা 'দয়ে 
দিল; বিপ্লবকে করে তুলল চ্ছানীয়ভূত ও কৃষকণভূত। 

পক্ষান্তরে, বোনাপার্টের এই সকল প্রস্তাব ও জাতীয় সভা কর্তৃক তাদের গ্রহণ কি 
অরাজকতা দমন অর্থ বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিরুদ্ধে যে সমস্ত শ্রেণী দাঁড়ায় তাঁদের 
দমনের ব্যাপারে নিয়মতান্লিক প্রজাতন্ত্রের দুই শাক্তর এঁক্যই প্রমাণ করে নাঃ স্লযক 
তাঁর আঁশম্ট বক্তব্যের ঠিক পরেই কি বিধান সভাকে তাঁর ৫6৮০/৪197:0* সম্পর্কে 
নিশ্চিন্ত করেননি তার অব্যবাহত পরবতর্শ কার্লিয়ের বক্তব্য মারফৎ, ষে কার্লিয়ে ছিলেন 
ফুশে-র নোংরা ও নীচ এক ব্যঙ্গমূর্তি যেমন লুই বোনাপার্ট নিজেই ছিলেন 
নেপোলিয়নের শুন্যগর্ভ ব্যঙ্গমুর্তি। 

শিক্ষা আইন আমাদের দেখাল তরুণ ক্যাথালকদের সঙ্গে প্রবীণ ভল্টেয়ারভক্তদের 
মৈত্রীর দৃশ্য। এঁক্যবদ্ধ বুর্জোয়া শাসন ক জেসুইট সমর্থক পুনঃপ্রাতিষ্ঞঠা ও লোক 
দেখানো স্বাধীন চিন্তার জুলাই রাজতল্লের সাম্মলিত স্বৈরাচার ছাড়া আর কিছু 
হতে পারত 2 প্রাধান্য প্রাতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক সংগ্রামের সময়ে এক বুর্জোয়া উপদল 
অন্য উপদলের বিরুদ্ধে যে হাতিয়ার ছড়িয়ে ছিল জনসাধারণের ভিতরে, তা কি সেই 
জনসাধারণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে না যখন শেষোক্তরা তাদের এঁক্যবদ্ধ 
একনায়কত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে? জেসুইটবাদের এই লাস্যময়ী প্রদর্শনীর (52128) 
চাইতে বেশি করে, প্যারিস দোকানীদের আর কিছুই ক্ষুন্ধ করোনি এমন কি আপোষে 
ধমটমাটের (00175007005 0 127712119) প্রত্যাখ্যানও নয়। 

ইতিমধ্যে শৃঙ্খলা পার্টর 'বাভন্ন উপদলের ভিতরে এবং জাতীয় সভা ও 
বোনাপাের মধ্যে সংঘাত চলতেই থাকল। জাতীয় সভা মোটেই খুশি হয়ান যে 
বোনাপার্ট তাঁর হঠাৎ কুদেতার ঠিক পরেই, তাঁর নিজস্ব বোনাপার্টপল্থী মল্লিসভা 


* তৃতীয় নেপোলিয়ন জাতীয় সভার কাছে প্রোরত যে বাণীতে জানয়োছলেন যে 'তাঁন বারো 
মাল্ঘসভাকে পদচ্যুত করেছেন ও আর এক মনল্পিসভা গঠন করলেন তারই উল্লেখ করা হয়েছে 
এখানে । -- সম্পাঃ 

+* শৃঞ্খলানুগত্য। _ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২১৩ 


৮ স্পপী শা শা পাশা শশী শী শি শা স্পা পাশা শালী পপি পপ শি পাশা াীশীশাশীশী শিস 


নিয়োগের পর, রাজতন্দের অথর্বদের, সদ্যনিযুক্ত 'প্রফেক্ঈদের তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন 
এবং রাম্ট্রপাঁতি হিসাবে তাঁর পুনগীনর্বাচনের জন্য তাদের তরফ থেকে সংাবধানাবরোধী 
আন্দোলনকেই তাদের চাকাঁরর শর্ত করলেন; সভা খাঁশ হয়ান যে কার্লয়ে তাঁর 
আভষেক উদযাপন করলেন একাঁট লোঁজাটামিস্ট ক্লাব বন্ধ করে দিয়ে অথবা বোনাপার্ট 
তাঁর নিজস্ব এক পান্রকা প্রতিষ্ঠা করলেন 79 17901907 নামে, যার মধ্যে জনসাধারণের 
নিকটে প্রকট হতে থাকল রাষ্ট্রপাতির গোপন কামনা অথচ বিধান সভার মণ্ণ থেকে তাঁর 
মন্দধীদের সেকথা অস্বীকার করতে হচ্ছিল। সভা মোটেই খুশি হয়ান যে বহু 
অনাস্ছাভোট সত্তেও তাঁচ্ছল্যভরে মাল্লসভা বজায় রাখা হল: প্রাতিদিন চার সু বেশী 
মাইনে "দিয়ে নিম্নস্তরের আফসারদের অথবা এজেন সুয-র “রহস্য” মেরে দিয়ে মানরক্ষার 
খণ ব্যাঙ্ক যুগয়ে প্রলেতারিয়েতকে নিজের পক্ষে টানার চেজ্টাতেও খুঁশ হয়নি সভা । 
সর্বোপাঁর সভা মোটেই খুশি হয়ান সেই ওদ্ধত্যে, ঘার মারফৎ মল্তীদের বাধ্য করা হল 
বাকি জুন বিদ্রোহীদের আলাজিয়ার্সে নির্বাসনে পাঠানোর প্রস্তাব করতে, যাতে 'বধান 
সভার উপরে ৪7৮ £০৩৯** জনসাধারণেব বিরাগ চাপানো যায়, অথচ বান্দ্রপাত ব্যক্তি 
বিশেষে মার্জনা বিতরণ করে ৪7৮ ৫5৫1*** জনাঁপ্রয়তা মজুত রাখলেন 'ানজের জন্য। 
[তিয়ের-এর মুখে কুদেতা ও হঠকারা কার্যকলাপের (০০805 ০9 £9%9) সশঙ্ক কথা 
শোনা গেল, আর বিধান সভা বোনাপার্টের উপরে প্রতিশোধ নিল তাঁর নিজের সুবিধার 
জন্য তান যেসব আইনের প্রস্তাব করছিলেন তার প্রত্যেকটিকেই নাকচ করে এবং সাধারণ 
স্বার্থে যখনই 'তীন প্রস্তাব পেশ করলেন তার প্রত্যেকটিতে সরব সংশয়ে এই 'নয়ে তদস্ত 
করে যে কার্যধানর্বাহক ক্ষমতাবৃদ্ধর 'ভতর দিয়ে বোনাপার্ট গনজের ব্যাক্তগত ক্ষমতা 
বাড়াতে চাইছেন 'কনা। এক কথায় সভা প্রাতিশোধ নাচ্ছল এক অবজ্ঞার চক্রান্ত করে। 

লেজিটীমস্ট দল তার দিক থেকে বিরাক্তর সঙ্গে লক্ষ্য করল যে আধকতর দক্ষ 
আলযয়ান্সীরা আবার প্রায় সব পদ দখল করে ফেলেছে, এবং তারা যেখানে তাদের 
মুক্তির সন্ধান করাছিল প্রধানত বিকেন্দ্রীকরণে সেখানে বেড়েই চলেছে কেন্দ্রীকরণ। 
আর ঘটেও ছিল তাই। প্রাতাবিপ্লব কেন্দ্রীকরণ চাঁলয়োছিল বলপ্রয়োগের সাহায্যে অর্থাৎ 
সে প্রন্ুত করাঁছল 'বপ্লবেরই যল্ধব্যবস্থা। প্যাঁরস ব্যাঙ্কে সে ফ্রান্সের সোনার্পাও 
কেন্দ্রীভূত করোছিল ব্যাৎকনোটের বাধ্যতামূলক দর বেধে, আর এভাবে সৃস্টি করোছল 
বিপ্লবের জন্য এক তৈরণী ঘ্যদ্ধ-তহবিল। 

সর্বশেষে আলয়াল্পীরা বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করল তাদের জারজ নশীতির সঙ্গে 


* বইটির পুরা ইংরাজ নাম হল 'প্যারস রহস্য" । - সম্পাঃ 
** পাইকারশভাবে। -- সম্পাঃ 
*** খুচরাভাবে। __ সম্পাঃ 


২১৪ কার্ল মার্স 


আভজাত স্বামীর হানকুল বুর্জোয়া স্তী হিসাবে লাঞ্কনা ও দুব্যবহার 
সইছে। 

কিছু কিছু করে দেখা গেল কী করে কৃষক, পেট বুর্জোয়া, সাধারণভাবে মধ্য 
শ্রেণীগ্াল প্রলেতারয়েতের পাশে এসে দাঁড়াঁচ্ছল, বাধ্য হচ্ছিল সরকারী প্রজাতল্মের 
প্রকাশ্য বিরোধিতায়, সে প্রজাতল্ম কর্তৃক গণ্য হচ্ছিল তার বরোধা 'হসাবে। ব্যর্জোয়া 
একনায়কত্ের বিরদ্ধে বিদ্রোহ, সমাজ পরিবতনের প্রয়োজনীয়তা, নিজেদের আন্দোলনের 
সংগ্থা হিসাবে গণতান্বিক প্রজাতল্্ী প্রতিষ্ঠানগ/লির প্রতি আন্5গত্য, নির্ধারক বিপ্রৰশী 
শাক্ত হিসাবে প্রলেতারয়েতের চারদিকে দানাবাঁধা, এসবই হল তথাকথিত সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাসির পার্টি, লাল প্রজাতন্দ্ের পার্টির সাধারণ বোশিম্ট্য। এই যে নৈরাজ্যের 
পার্টি, 'বিরুদ্ধপক্ষ তার এই নামকরণই করেছিল, তাও ছিল শৃঙ্খলা পার্টর মতোই 
বাঁচত্র স্বার্থের জোট । পুরানো সামাঁজক বিশৃঙ্খলার তুচ্ছতম সংস্কার থেকে প্রাক্তন 
সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ, বুর্জোয়া উদারনীতি থেকে বিপ্লবী সন্লাসবাদ, নৈরাজ্য পার্টির 
শুরু ও শেষের প্রান্তগুলির এই ছিল ব্যবধান। 

রক্ষণশৃজ্কের অবসান -- সমাজতন্ব! কারণ শৃঙ্খলা পার্টর শিল্প গোম্ঠীর 
একচেটিয়া আঁধকারের উপরে এতে আঘাত পড়ে। সরকারী বাজেট নিয়ল্লণ -_ 
সমাজতল্ম ! কারণ এতে ঘা পড়ে শৃঙ্খলা পার্টির ফিনান্স গোষ্ঠীর একচেটিয়া আধকারে। 
[বিদেশ থেকে মাংস ও শস্যের অবাধ আমদানী -__ সমাজতন্ত্র! কারণ তার চোট পড়ে 
শৃঙ্খলা পার্টর তৃতীয় গোষ্ঠী, বৃহৎ ডূসম্পাত্ত-মালিকদের একচেটিয়া আঁধকারের 
উপরে । অবাধ বাণিজ্য পার্টর অর্থাং ইংলন্ডের সব থেকে অগ্রণী বুয়া পার্টর 
দাবিগ্ীলকে ফ্রান্সে মনে হত কতকগ্াল মমাজতল্নী দাবি। ভল্টেয়ারবাদ _- সমাজতল্ত ! 
কারণ শৃঙ্খলা পার্টর চতুর্থ গোষ্ঠী, কাথলিকেরা এতে আহত হয়। সংবাদপন্রের 
স্বাধীনতা, সংগঠনের অধিকার, সর্বজনাঁন সাধারণ শিক্ষা _- সমাজতন্ত্র, সমাজতন্প! 
তাদের আঘাত পড়ে শৃঙ্খলা পার্টির সাধারণ একচেটিয়ার উপরেই । 

বিপ্লবের অগ্রগাত এত দ্রুত অবস্থাকে পরিণত করে তুলল যে সব ধাঁচের সংস্কার- 
বান্ধবেরা, মধ্য শ্রেণীদের সব থেকে নরম দাবিগুলিও বাধ্য হল বিপ্লবের সব থেকে 
চরমপন্থী পার্টর পতাকা, লাল ঝাণ্ডার চাঁরাদকে জোট বাঁধতে। 

তবু, আপন আপন শ্রেণীর অথবা শ্রেনীতভৃক্ত গোষ্ঠীর অর্থনৌতিক অবস্থা 
ও তারই থেকে উদ্ভূত সমগ্র বিপ্লবী চাহিদা অনুসারে নৈরাজ্য পার্টির 'বাঁভন্ন বড় বড় 
অংশগ্‌লির সমাজতন্ত্র বিচিত্র ঢং-এর হলেও একটি ব্যাপারে তার মধ্যে মিল ছিল: 
নিজেকে প্রলেতারয়েতের ম্যাক্তসাধনের উপায় বলে, এবং শ্রামক শ্রেণীর মৃক্তিকেই 
লক্ষ্য হসাবে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে। কারও পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাকৃত প্রতারণা; আপন 
চাহিদা অনূযায়ী রৃপান্তরত দুনিয়াকে যারা সকলের পক্ষেই সবশ্রেম্ঠ, সব বিপ্লবী 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২১৫ 





দাবির সার্থক রৃপায়ণ ও সব বিপ্লবী সংঘাতের অবসান বলে চাঁলয়ে থাকে, এমন ধরনের 
অন্যান্যদের পক্ষে এটা হল আত্মপ্রতারণা। 

শুনতে যা একরকমই ঠেকে, 'নৈরাজ্য পার্টির' সাধারণ সমাজতান্ত্িক সেই সব বুলব 
[পিছনে লুকানো রইল 4০07701', 77955” এবং “918০19'এর সমাজতন্ত্র, মোটামুটি 
'স্ছরভাবে যার লক্ষ্য ছিল ফিনাল্স আভজাতবর্গের শাসনের উচ্ছেদ এবং শিল্প-বাণিজ্য 
এযাবৎ যে শৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছে তা থেকে তাদের মুক্তসাধন। এ হল শিল্প, বাণিজ্য 
ও কৃষির সমাজতন্ত্র, শৃঙ্খলা পার্টর ভিতরে যাদের মাতব্বরেরা এ স্বার্থগৃলিকে 
অস্বীকার করে যেই তাদের ব্যাক্তগত একচেটিয়া আঁধকারের সঙ্গে আর ওগুলির 
মিল থাকে না। আসল সমাজতন্ম, পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র, 1001 50091197)09% 
সমাজতন্ত্র, তা হল এই বুজৌঁয়া সমাজতন্ত্র থেকে স্বতন্ম, যার কাছে, যেমন যে কোন 
ঢং-এর সমাজতন্দেরই কাছে, শ্রীমক ও পেট বুর্জোয়াদের একটি অংশ স্বভাবতই গিয়ে 
জোটে । এই শ্রেণীর ওপর পঠাঁজ হানা দেয় প্রধানত তার পাওনাদার হিসাবে; তাই সে 
চায় ক্রোডিট প্রতিষ্ঠঞান। প*জি তাকে দমন করে প্রতিযোগিতা; তাই সে চায় রাম্ট্রসমার্থত 
সংঘবদ্ধ সমিতি। পজ তাকে আভভূত করে কেন্দ্রীকরণে; তাই তার দাঁব হল 
ক্ুমোন্নত ট্যাক্স, উত্তরাধকারের সাীমাবদ্ধকরণ, রাষ্ট্র কর্তৃক বৃহৎ ?নর্মাণ প্রকল্পগ্যাল 
গ্রহণ, এবং জোর করে পঃজর বৃদ্ধ প্রতিরোধের অন্যান্য ব্যবস্থাঁদ। যেহেতু এই সমাজতল্ব 
স্বপ্ন দেখে শান্তপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র লাভের __ স্বল্পস্থায়ী এক আধাঁদনের "দ্বিতীয় 
এক ফেব্রুয়ার বিপ্লব না হয় মেনে নিয়ে _ সেইজন্য আগামী দিনের এীতহাঁসক 
প্রক্রিয়াটা তার কাছে স্বভাবতঃই ব্যবস্থাছকের (9536915) প্রয়োগ বলেই মনে হয়, যে 
ব্যবস্থা সমাজের চিন্তাঁবদেরা, দল বে'ধেই হোক বা একক উদ্ভাবক হসাবেই হোক, 
উদ্ভাবন করছেন বা করেছেন। এইভাবে এ*রা চালু সমাজতল্দী ব্যবস্থাছকগনলির, 
মতসর্বস্ব সেই সমাজতন্তের পাঁচাীমশালী সংগ্রাহক বা ওস্তাদ হয়ে দাঁড়ায়, যা 
প্রলেতারিয়েতের তত্বগত আঁভব্যক্তি ছিল শুধু ততদিনই যতাঁদন পর্যন্ত শ্রামক শ্রেণী 
[ানজস্ব এক স্বাধীন এীতিহাঁসিক আন্দোলনের মধ্যে বকাশলাভ করতে পারোন। 

এই ইউটৌোপিয়া, এই মতসর্বজ্ৰ সমাজতন্ঘ্র যখন সমগ্র আন্দোলনকে খাটো করে 
রাখে তারই এক মূহূর্তের কাছে, সাধারণ সামাজিক উৎপাদনের জায়গায় বিশেষ 
[বিশেষ বিদ্যাবাগণীশের মাস্তজ্ক-কর্মকেই স্থান দেয়, এবং সর্বোপরি কল্পনায় শ্রেণীগুলির 
বিপ্লবী সংগ্রাম ও তার চাহিদাকে ডীঁড়য়ে দেয় তুচ্ছ ভেলাকবাঁজতে নয়ত বিপুল 
পচ ৬78595-5ূ কাউ 

তার ছাব আঁকে ছায়া বাদ দিয়ে, ও বর্তমান সমাজের বাস্তবতার বিপরাঁতেই অর্জন 
টস আনি এই সমাজতল্নকে যখন প্রলেতারয়েত ছেড়ে দেয় পৌঁট 


.. * প্রধানত। _ সম্পাঃ 


২১৬ কার্ল মার্কস 


বুরোষার হাতে; 'বভল্ন সমাজতল্প্ী নেতাদের নিজেদের ভিতরকার সংগ্রাম যখন এর 
প্রত্যেকটি তথাকিত ব্যবস্থাছককে অন্যের বিপক্ষে সমাজ 'বিপ্রবে উৎত্রুমণের কোন এক 
ঘাঁটর প্রাত সাড়ম্বর আনুগত্য হিসাবে তুলে ধরে -- প্রলেতারিয়েত তখন ক্রমশ সমবেত 
হতে থাকে বিপ্লবী সমাজতন্দ্রের চারদিকে, কমিউনিজমের চাঁরাদকে, বুর্জোয়ারাই যাকে 
ব্লাঁঙ্ক-র নামাঁঙ্কত করেছে। সাধারণভাবে শ্রেশশ বৈষম্য উচ্ছেদের, যে সব উৎপাদন- 
সম্পকেরি উপরে তার প্রাতজ্ঠা তার উচ্ছেদের, সেই উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গীতপূর্ণ 
সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক উচ্ছেদের, সে সমাজ-সম্পর্ক থেকে যে সব ধ্যানধারণার উত্তব 
তার বিপ্লবী রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় উত্ত্রমণ-স্থান হিসাবে বিপ্লবের নিরস্তরতা এবং 
প্রলেতারিয়েতের শ্রেশী একনায়কত্বের ঘোষণাই হল এই সমাজতন্ত। 

এ বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা এই রচনার চোহাদ্দির মধ্যে সম্ভব নয়। 

আমরা দেখোছ শৃঙ্খলা পার্টতে যেমন ফিনান্স আভিজাত্য আঁনবার্ধভাবেই নেতৃত্ব 
গ্রহণ করেছিল, 'নৈরাজ্য পাঁর্টতে সে কাজ করল প্রলেতানিয়েত। এক বিপ্লবী সংঘে 
এক্যবদ্ধ 'বাভন্ন শ্রেণী যখন প্রলেতারয়েতের চাঁরাদকে সমবেত হতে থাকল, জেলা 
একালাগুলি যখন ক্রমেই আরো অনিরভভরযোগ্য হয়ে উঠতে লাগল, এবং বিধান সভাও 
ক্রমেই যখন আরো বিষণ্ন হতে থাকল ফরাসী সুলুকের দাবিতে, তখন ১৩ই জুনের পর 
বিতাড়িত “পর্বত' দলভুক্তদের স্থানে বহদবার স্থাগত ও বহ্াবলম্বিত বকজ্প সদস্য 
উপনির্বাচনের দিন নিকটে এল। 

শব্দের দ্বারা ঘৃণত, তথাকাঁথত বন্ধদদের কাছে দববযবহারপাঁড়ত ও দিনের পর 
দিন লাঁগ্কত সরকার এই প্রাতকূল ও অসহ্য অবস্থা থেকে বোৌরয়ে আসার একটিমান্র পথ 
দেখতে পেল -__ বিদ্রোহ । প্যাঁরসে কোনও বিদ্রোহ ঘটলে প্যারসে ও জেলাগ্যাীলতে 
জরুরী অবস্থা ঘোষণার আর সেই সঙ্গে নির্বাচন নিয়ল্লণের সুযোগ হবে। উপরস্ত, 
নৈরাজ্যের উপরে জয়লাভ করেছে এমন এক সরকারের সামনে শৃঙ্খলার বন্ধুরাও 
সুযোগসাবধা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, যাঁদ না তারা নিজেরাই নৈরাজ্যবাদী প্রাতপন্ন 
হতে চায়। 

কাজ শুর করল সরকার । ১৮৫০ সালের ফেব্রুয়ারর গোড়ায় মুক্তি বৃক্ষগুলি* 
কেটে ফেলে জনগণকে প্ররোচিত করা হল। ব্যর্থ প্রয়াস। মুক্তিবৃক্ষ যাঁদ বা স্থানচ্যুত 
হল, দিশেহারা হয়ে পড়ল সরকার নিজেই এবং নিজের প্ররোচনাতে নিজেই ঘাবড়ে 
গিয়ে পিছ হউল। জাতাঁয় সভা অবশ্য বোনাপারের তরফের এই স্ছুল বন্ধনছেদের 


* মুক্ত বৃক্ষগ্াল প্যারসের রাস্তায় রোপত হয় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ার বিপ্লবের বিজয়ের 
পরে। প্রধানত ওক ও পপলার বৃক্ষ রোপণ আঠারো শতকের শেষের বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় থেকেই 
ফরাসী দেশে একটা এঁতিহ্যে হয়ে দাঁড়ায় ও যথাকালে কনভেনশনের "সিদ্ধান্তে তা প্রথাবদ্ধ হয়। _- 
সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণন-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ₹১৭ 


সপ স্পা? 
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প্রয়াসকে হিমশীতল আবশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে। জুলাই স্তন্ত থেকে ইমমর্টেল ফুলের 
মাল্য* অপসারণও এর থেকে বোশ সফল হল না। সৈন্যবাহননর এক অংশকে এ ঘটনা 
সুযোগ দেয় বিপ্লবী বিক্ষোভ প্রদর্শনের; আর জাতীয় সভা এতে উপলক্ষ পায় 
মন্ত্রিসভার প্রীতি কমবোঁশি প্রচ্ছন্ন এক অনাস্থা ভোটক্ঞাপনের। বৃথাই সরকারী খবরের 
কাগজগ্ৃঁল ভয় দেখাল সর্বজনীন ভোটাধিকার নাকচের ও কসাক আক্রমণের । বার্থ 
হল খাস বিধান সভায় বামপন্থীদের উদ্দেশে ঘোঁষত দ'অপুলের প্রত্যেক্ষ দ্বন্দের এই 
আহবান -_ যেন তারা রাস্তায় নেমে দেখে, আর তাঁর এই ঘোষণা যে তাদের অভ্যর্থনার 
জন্য প্রস্তুত রয়েছে সরকার । দ'অপুল সভাপাঁতর কাছ থেকে শৃঙ্খলা রক্ষার নিদেশ 
বাদে আর কিছু লাভ করলেন না এবং নীরব বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে শৃঙ্খলা পার্ট 
বামপল্থীদেরই একজন সদস্যকে বোনাপার্টের জবরদস্তি গাঁদ দখলের লোলুপতাকে 
বিদ্রুপ করতে দল। সর্বশেষে ব্যর্থ হল ২৪শে ফেব্রুয়ার তাঁরখে নৃতন বিপ্লব 
সম্পাক্তি ভবিষ্যদ্বাণী । জনসাধারণ যাতে ২৪শে ফেব্রুয়ার তারখাঁটকে উপেক্ষা করে 
তা সরকারই ঘটিয়ে দিল। 

প্রলেতারিয়েত নিজেকে বিদ্রোহে প্ররোচিত হতে দেয়ান কারণ সে তখন বিপ্লব করার 
মুখে। 

যে সরকারা প্ররোচনা চলতি অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক উত্যক্ত মনোভাবকেই আরও 
তীব্র করে তুলোছল তার ফাঁদে পা না 'দয়ে পুরোপ্নীর শ্রামকদের প্রভাবাধাঁন নির্বাচন 
কামাট প্যারিসের তরফ থেকে তিনজন প্রা দাঁড় করাল: দ্য ফ্লুত, ভিদাল ও কান্নো। 
দ্য ফ্লুত 'ছলেন জুন মাসে নির্বাঁসত এক ব্যাক্ত, বোনাপার্টের জনাপ্রয়তা অর্জনের নানা 
চালের একটির দরুন যাঁর দণ্ডাজ্ঞা মকুব হয়ে যায়; তান ছিলেন রব্লাঙ্কির বন্ধ; এবং 
১৫ই মে-র প্রচেষ্টায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন। “সম্পদ বণ্টন প্রসঙ্গে নামক তাঁর গ্রন্থের 
মারফৎ কাঁমউীনস্ট লেখক হিসাবে পাঁরচিত ভিদাল ছিলেন লুক্সেমবুর্গ কাঁমিশনে 
লুই ব্রাঁর প্রাক্তন সচব। কনভেনশনের যে লোকাট জয়লাভ সংগাঁঠত করোছিলেন তাঁর 
পূত্র, 1%£0791-এর পার্টর সব থেকে কম কলঙ্কলিপ্ত সদস্য, অস্থায়ী সরকার 
ও কার্যানর্বাহক কমিশনের শিক্ষামন্ত্রী কার্নো তাঁর গণতান্তিক জনশিক্ষা প্রস্তাবের 
দরুন জেসুইট শিক্ষা আইনের জীবন্ত প্রাতিবাদ হয়ে" দাঁড়য়োছলেন। এই তিন প্রার্থী 
প্রাতীনাধত্ব করতেন তিনাঁট "মন্ত্র শ্রেণীর: নেতৃত্বে রইল জুন বিদ্রোহী, বিপ্লবী 
প্রলেতাতিয়েতের প্রাতাঁনাধ; তাঁর পরে মতসর্বস্ব সমাজতল্দী, সমাজতল্মী পোঁট 
বৃজৌয়ার প্রাতনিধি; সর্বশেষে তৃতীয় জন ছিলেন প্রজাতল্্ী বুর্জোয়া পার্টর 


.* জুলাই স্তম্ভ __ চ্ছাঁপত হয় প্যারসে ১৮৪০ সালে, ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাইয়ের 
বাস্টল দূর্গ পতনের স্মৃতিতে; ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ার বিপ্লবের পর থেকে ও স্তন্ত ইম্মর্টেল 
ফুলের মাল্য দিয়ে সাজানো হত।- সম্পাঃ 
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প্রীতানাঁধ, যে পার্টির গণতান্তিক সত্রগুল শৃঙ্খলা পার্টর মুখোমুখি এসে অর্জন 
করোছল এক সমাজতল্তী তাৎপর্য এবং বহ্াদন তার নিজস্ব তাৎপর্য হারিয়ে 
ফেলোছিল। ফেব্রুয়ারির মতোই এটা ছিল বুয়া ও সরকারের বিরদ্ধে এক সাধারথ 
জোট। তবে এবার প্রলেতানিয়েতই ছিল বিপ্লৰী জোটের নেতৃত্বে । 

সমস্ত চেম্টা সত্বেও জয়ী হলেন সমাজতন্ত্র প্রার্থীরা । সৈন্যবাহিনী নিজেই জুন, 
বিদ্রোহীকে ভোট দিল তার আপন যুদ্ধ মন্ত্রী লা ইত-এর বিপক্ষে। হতভম্ব হয়ে গেল 
শৃঙ্খলা পার্ট। জেলায় জেলায় নির্বাচনও তাদের সান্ত্বনা দিল না, তারা সংখ্যাঁধক্য 
যোগাল 'পর্বত' দলভুক্তদেরই। 

১৮৫০ সালের ১০ই মার্চের নির্বাচন! এটা হল যেন ১৮৪৮ সালের জনকে বাতিল 
করার সামিল। জুন বিদ্রোহীদের ঘাতক ও 'নর্বাসনদাতারা ফিরে এল জাতীয় সভায়, 
কিন্তু ফিরল ঘাড় হেস্ট করে, নির্বাসতদের পিছু পিছু ও তাদেরই নীতি আওড়াতে 
আওড়াতে। এ হল ১৮৪৯-এর ১৩ই জ;নেরও খণ্ডন: জাতনয় সভা কর্তৃক বিতাঁড়ত 
পর্বত' ফিরে এল জাতীয় সভায়, কিন্তু ফিরল আর বিপ্লবের নায়ক 'হসাবে নয়, তার 
আগ্য়ান বাজনদার রূপে । এটা ১০ই ডিসেম্বরেরও নাকচ: মন্ত্র লা ইতের পরাজয় 
মারফত পরাস্ত হলেন নেপোিয়ন। ফ্রান্সের পার্লামেন্টারী ইতিহাসে এর একটিমান্র 
তুলনার কথা জানা আছে: ১৮৩০ সালে দশম চালসের মল্তরী, দ'অসে-র পরাভব। 
শেষকথা, ১৮৫০ সালের ১০ই মার্চের 'নর্বাচন নাকচ করল ১৩ই মে-র নির্বাচনকে, 
যে নির্বাচন শৃঙ্খলা পার্টিকে সংখ্যাধক্য দিয়োছল। ১০ই মার্চের নির্বাচন প্রাতিবাদ 
জানাল ১৩ই মে-র সংখ্যাগারজ্ঠের িরুদ্ধে। ১০ই মার্চ ছিল এক বিপ্লব। ভোটের 
কাগজের পিছনে ছিল রাস্তার ইস্টপাথর। 

“১০ই মার্চের ভোটের অর্থ যুদ্ধ” হুঙ্কার ছাড়লেন শৃঙ্খলা পার্টর সবচেয়ে 
অগ্রণী সদস্যদের অন্যতম, সেগ্যর দ'আগেসো। 

১৮৫০-এর ১০ই মার্চের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতাল্দ্িক প্রজাতন্ঘ প্রবেশ করল নতুন এক 
পর্বে তার ক্ষয়প্রাপ্তির পর্বে। সংখ্যাধিকদের 'বাভন্ন গোম্ঠী আবার নজেদের মধ্যে ও 
বোনাপার্টের সঙ্গে এক্যবদ্ধ হল; আবার তারা দাঁড়াল শৃঙ্খলার রক্ষকরূপে; নেপোলিয়ন 
আবার হলেন তাদের নিরপেক্ষ মানুষ । তারা যে রাজতন্নী একথা যাঁদ তাদের মনে হয়ে 
থাকে, তবে তা বুর্জোয়া প্রজাতন্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের নৈরাশ্য থেকেই; 
নেপোলয়নের যাঁদ মনে হয়ে থাকে যে 'তাঁন দাঁবদার, তবে তার কারণ শুধু রাম্ট্রপাতত্ব 
বজায় রাখা সম্পর্কে তাঁর হতাশা । 

শৃঙ্খলা পার্টির হুকুমে বোনাপার্ট জন বিদ্রোহী, দ্য ক্লতের নির্বাচনের জবাব 
দেন বারোশকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের মল্লী নিয়োগ করে __ ব্রাঁঙ্ক, বার্বে, লেদ্ু-রলাঁ 
ও গিনার-এর বিরুদ্ধে আভযোগকারী বারোশকে। বিধান সভা কার্নোর নির্বাচনের জবাব 





ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২১৯ 
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[দল শিক্ষা আইন পাশ করে ও ভিদালের নির্বাচনের জবাব 'দল সমাজতল্নী সংবাদপত্র 
দমন করে। শৃঙ্খলা পার্ট নিজের ভয় তাড়াতে চাইল তার সংবাদপন্লগ্ালর দুন্দুভি 
ননাদে। তার একটি মুখপত্র চেশচয়ে উঠল, 'তলোয়ারই পাঁবন্র!£ আর একটি চেশ্চাল, 
শৃঙ্খলার রক্ষকদের আক্রমণ চালাতে হবে লাল পার্টর বিপক্ষে! শৃঙ্খলা পার্টির 'িতন 
নম্বর মোরগ ডাক ছাড়ল, 'সমাজতল্ল ও সমাজের মধ্যে চলেছে আমূত্যু দ্বন্বযদ্ধ; এ 
দ্বন্দবে বিরতি নেই, অনুকম্পাও নেই; এই মারয়া লড়াই-এ কোন না কোন পক্ষকে 
পর্যদস্ত হতে হবেই; সমাজ যাঁদ সমাজতন্্কে না খতম করে, তবে সমাজতল্ম খতম 
করবে সমাজকেই।” খাড়া কর শৃঙ্খলার ব্যারকেড, ধর্মের ব্যারকেড, পাঁরবারের 
ব্যারকেড! নিঃশেষ করতেই হবে প্যারসের ১,২৭,০০০ ভোটদাতাকে ! সমাজতল্্ীদের 
জন্য ব্যবস্থা হোক এক বার্থেলামউ রান্রর*! আর মুহূর্তের জন্য শৃঙ্খলা পার্ট আশ্বস্ত 
হয়ে উঠল তার বিজয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনায় । 

পাত্রকাগুলি সব থেকে উগ্র বিষোদ্গার করে 'প্যারসের দোকানীদের' 
(900495215০0) 7০15) বিরুদ্ধে । প্যারসের জুন বিদ্রোহ" নির্বাচিত হল প্যারিসের 
দোকানীদের দ্বারা তাদেরই প্রাতিনাধ হিসাবে! তার মানে দ্বিতীয় ১৮৪৮-এর জুন 
আর সম্ভব নয়; তার মানে দ্বিতীয় ১৮৪৯-এর ১৩ই জুনও অসম্ভব; এর অর্থ পাঁজর 
নৈতিক প্রভাব আজ চূর্ণ; এর অর্থ বুর্জোয়া সভা এখন শুধু বুর্জোয়াদেরই প্রাতিনিধি; 
তার তাৎপর্য হল বৃহৎ সম্পান্তর দফারফা, কেননা তার বশংবদ ক্ষুদে সম্পাত্ত নিজের 
মুক্তির সন্ধান করছে সম্পন্তহীনদের শাবিরে। 

শৃঙ্খলা পার্টি স্বভাবতই ফিরে গেল তার আনবার্য মাম;লিত্বে। হাঁক দিল, “আরও 
পাঁড়ন চাই, দশগশ পীড়ন ! কিন্তু তার পড়নের ক্ষমতা যে কমে গেছে দশগুণ, যেখানে 
প্রতিরোধ বেড়ে গেছে শতগুণ । দমনের মুখ্য হাতিয়ার সৈন্যবাহনী, তাকেই কি দমন 
করা দরকার নয়? তাই তার শেষ কথা বলে ফেলল শৃঙ্খলা পার্টি, "শ্বাসরোধ বৈধতার 
লৌহনিগড় ভাঙতেই হবে। নিয়মতাল্দ্রিক প্রজাতন্্র অসন্ভব। আমাদের লড়তে হবে 
নিজেদের আসল হাতিয়ার 'নয়ে; ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ার মাস থেকে আমরা বিপ্লবের 
সঙ্গে লড়েছি তারই অস্ত্র নিয়ে ও তারই জাঁমর উপরে; আমরা গ্রহণ করোছ তারই 
প্রাতিজ্ঠানগুলিকে ; সংবিধান হল এমন এক দুর্গ যা রক্ষা করে শুধু অবরোধকারীদেরই, 
অবর্দ্ধদের নয়। ট্রোজান ঘোড়ার পেটের মধ্যে আমরা ঢুকে গোপনে "পবিত্র ইলিয়নে 


* বার্থেলমিউ রাণ্রি - ফরাসী রাজদরবারের নিদেশ ও ক্যাথলিক ধর্মগুরুদের প্ররোচনায় 
১৫৭২ সালের ২৪শে আগস্ট রাঘে সেন্ট বার্থেলমিউ উৎসবের আগে) ক্যাথলিকদের দ্বারা 
প্রটেস্ট্যাপ্ট হুগেনটদের গণহত্যা । এটা চলে তিন দিন ধরে, তাতে 'নহত হয় কয়েক হাজার মানুষ । 
হৃগেনতদের বিরুদ্ধে এই ধবনের দাঙ্গা চালানো হয় গোটা জ্ঞান্স জুড়ে । -_ সম্পাঃ 


২২০ কার্ল মার্কস 


পা 


শপ দিল শি পোহিআনিপ 


প্রবেশ করেছি, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ গ্রীকদের* মতো আমরা বিরোধী শহরকে 
জয় না করে, নিজেদেরই বন্দী করে ফেলোছি।' 

সংবিধানের 'ভাত্ত 'ক্তু সর্বজনীন ভোটাধিকার । সর্বজনীন ভোটাধিকার সংহার 
-- এই হল শৃঙ্খলা পার্টর, বুর্জোয়া একনায়কত্বের শেষ কথা। 

১৮৪৮-এর ৪ঠা মে, ১৮৪৮-এর ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৪৯-এর ১৩ই মে, ও 
১৮৪৯-এর ৮ই জুলাই তাঁরখে সর্বজনীন ভোটাধকার মেনেছিল যে তারাই ঠিক। 
১৮৫০-এর ১০ই মার্চ সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকার করল যে সর্বজনীন 
ভোটাধিকারটাই ভুল। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ফলাফল হিসাবে বুর্জোয়া শাসন, 
জনসাধারণের সার্বভৌম ইচ্ছার সুস্পন্ট প্রকাশ হিসাবে বুর্জোয়া শাসন __ বুর্জোয়া 
সংাবধানের অর্থ ত এই-ই। কিন্তু যে মুহূর্তে বুর্জোয়া শাসন আর সেই ভোটাধকারের, 
সেই সাবভৌম ইচ্ছার সারবস্তু থাকে না, তখন থেকে সংঁবধানের কি আর কোন অর্থ 
থাকে? বুর্জোয়ার কর্তব্য কি এমন ভাবে ভোটাধকারের নিয়ন্ত্রণ নয় যাতে সে 
যুক্তযুক্তটার, তারই শাসনের আঁভপ্রায় জানায়? বারবার চলাতি রাম্দ্রশাক্তর অবসান 
ঘটিয়ে এবং নিজের ভিতর থেকেই নতুন করে সে শাক্তর সৃন্টি করে সর্বজনীন 
ভোটাধিকার কি সমস্ত স্থায়িত্বকে খতম করে দিচ্ছে না, প্রতিমুহ্‌তেই কি এই অধিকার 
সমস্ত ক্ষমতাধর সম্পকেহি প্রশ্ন তুলছে না, ধংস করছে না কর্তৃত্ব, নৈরাজ্যকেই কর্তৃত্বের 
আসনে তোলার ভয় দেখাচ্ছে না2 ১৮৫০ সালের ১০ই মার্চের পর কে আর সন্দেহ 
পোষণ করবে এ সম্পর্কে ১ 

যে সর্বজনীন ভোটাধিকার সে নামাবলী করোছল ও যার থেকে সে শুষে পেয়েছিল 
নিজের সার্বভৌমত্ব, তাকে প্রত্যাখ্যান করে বুজৌঁয়া শ্রেণন প্রকাশ্যেই স্বীকার করল. 
“আমাদের একনায়কত্ব এ পর্যন্ত চাল; ছিল জনসাধারণের ইচ্ছার জোরে, এখন তাকে 
সুসংহত করতে হবে জনসাধারণের ইচ্ছার বিরঃদ্ধেই। আর তদনুসারেই সে আর ফ্রান্সের 
ভিতরেই তার খঃট খঃজে বেড়াবে না, বরং খঃজবে বাইরে, বিদেশে, বিদেশ থেকে 
আভযানের মধ্যেই। 

অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের মধ্যেই আসনপ্রাপ্ত এই দোসরা নম্বর কবলেনংস**, 
নিজের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তুলবে সমস্ত জাতীয় আবেগ । .লর্বজনীন ভোটাধিকারের 
উপরে আক্রমণের দ্বারা সে নতুন এক বিপ্লবের পাধারণ আছিলা যোগাবে, আর বিপ্লবের 


* গ্রীক -- এখানে কথার খেলা আছে: এক অর্থ গ্রীকেরা, অপর অর্থ -- ঠক ব্যবসায়ীরা । 


(১৮৯৫ সংস্করণে এঙ্গেলসের টাঁকা ।) | 
** কবলেনৎস -_ জার্মানর এই শহর আঠারো শতকের শেবাঁদকের ফরাসী বুর্জোয়া 'বিপ্লবের 
সময়ে ফরাসণ প্রাতাবিপ্রবী দেশত্যাগ সম্ভ্রান্ত বংশোষ্তবদের কেন্দ্র ছিল। -__ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৪৮ থেকে ১৮৫০ ২২১ 


প্রয়োজন তেমন এক আছলার। প্রাতাট বিশেষ অজুহাতই বিপ্লবী জোটের গোষ্ঠীগ্ুলিকে 
বিভক্ত করে দেবে, এবং প্রকট করে তুলবে তাদের মতানৈক্যকেই। সাধারণ অজূহাত 
ধিহৰল করে দেয় আধা-বিপ্লবী শ্রেণীদের, আসন্ন বিপ্লবের স্যমনিশ্চিত চরিন্ত্র সম্পকে”, 
নিজেদের কাজকর্মের ফলাফল সম্পর্কে তাদের আত্মপ্রতারণা করার অবকাশ এনে দেয়। 
প্রত্যেক বিপ্লবেরই প্রয়োজন এক ভোজসভার সওয়ালের। নতুন বিপ্লবের সেই সওয়াল 
হল সর্বজনীন ভোটাধিকার। 

জোটবদ্ধ বুর্জোয়া গোষ্ঠীগ্াল "ক্তু দণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই, কারণ তার: 
তাদের এঁক্যবদ্ধ শাঁক্তর একমান্র সম্ভাব্য রূপ, তাদের শ্রেণী-শাসনের সব থেকে কার্যকরী 
ও সম্পূর্ণ রুপ নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকে পালায় রাজতন্ত্রের অপকৃষ্ট, অসম্পূর্ণ 
ও দুর্বলতর রূপেরই দিকে । তাদের হাল এখন সেই বৃদ্ধের মতো যে তারুণ্যশাক্ত 
পুনরাজন করার জন্য নিজের বাল্যকালের জামা কাপড় খখজে বের করে তার মধ্যে আপন 
শীর্ণ দেহ ঢোকাবার চেষ্টায় নাজেহাল হয়। তাদের প্রজাতন্তের একমান্র গুণ ছিল 
বিপ্লবের জননকক্ষ হওয়া । 

১৮৫০-এর ১০ই মার্চের গায়ে মুদ্রুত ছিল এই 'লাঁপ: 

48107957101 12 06155! আমার পরেই প্রলয়! 


৪ 
১৮৫৬০ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিলোপসাধন 


(আগের তিনটি অধ্যায়ের পারপূরক লেখাটি 19206 1৩129715017 25578 
পান্রকার শেষ, পণ্চম ও ষষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশত £২৪৮%৪-তে পাওয়া যায়। এখানে, 
১৮৪৭ সালে ইংলণ্ডে যে বিরাট বাঁণজ্য সংকটের উতদ্তব হয় প্রথমে তার বর্ণনা দেওয়া 
হয় এবং ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ বিপ্লবের ভিতরে ইউরোপায় ভূখণ্ডে 
রাজনৌতক জটিলতার চরমে ওঠার ব্যাপারাঁটকে এই সংকটের প্রাতীব্রয়ার ফল 'হসাবে 
ব্যাখ্যা করা হয়, তারপর দেখানো হয়োছল ১৮৪৮-এর ঘটনাপ্রবাহের সময়ে ব্যবসা 
ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে সমাঁদ্ধব আবার সূত্রপাত হল, এবং যা আরো বৃদ্ধি পেল 
১৮৪৯ সালে, সেই সমাদ্ধি কী ভাবে বিপ্লবী জোয়ারকে পঙ্গ; করে দেয় ও সম্ভব করে 
তোলে প্রাতীক্লুয়ার যুগপৎ জয়লাভ। বিশেষ করে ফ্রান্স প্রসঙ্গে তারপরে বলা হয় :)* 

১৮৪৯ সাল থেকে, বিশেষ করে ১৮৫০-এর গোড়ার থেকে এই একই লক্ষণ দেখা 


* ১৮৯৫ সালের সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস ভূঁমকা হিসাবে এই অনচ্ছেদাট লেখেন। -__ 
সম্পাঃ 


২২২ কার্ল মার্কস 


প্লাস পপ পপি সস 


দয়েছে ফ্রান্সে। প্যারসের শিল্পগ্ীল পূর্ণ গাঁততে কাজ করেছে, এবং রুয়ে* ও 
ম্যলহাউজেন-এর কাপড়কলগুলিও বেশ দু-পয়সা কামাচ্ছে, যাঁদও ইংল্ডের মতো 
এখানেও কাঁচামালের চড়া দরের ফলে একটা মন্দীভবনের প্রভাব আছে। এ ছাড়াও 
ফ্রান্সে সমৃদ্ধর বিকাশ বিশেষ করেই উদ্দীপত হয়েছে স্পেনের সবাঙ্গীণ শুল্ক 
সংস্কার ও মেক্সিকোয় বিভিন্ন বিলাস দ্রব্যের উপরকার শুল্ক হাসের ফলে; দুই বাজারেই 
ফরাসী পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে যথেম্ট পরিমাণেই। ফ্রান্সে পাঁজ ফে'পে ওঠায় 
পরের পর কতগুলি ফাটকাবাঁজ দেখা গেছে যার ছুতো 'হসাবে কাজ করেছে 
ক্যালিফোর্নিয়া স্বর্ণখানর ব্যাপক উপযোগ। ঝাঁকে ঝাঁকে কোম্পাঁন গাঁজয়ে উঠেছে, 
যাদের স্ব্পমূল্য শেয়ার এবং সমাজতন্ত্ী ঢং-এর অনুজ্ঠানপন্ত পেটি বূর্জোয়া ও 
শ্রীমকদের তহাবিলের কাছে সরাসার আবেদন জানায়, অথচ যার সবগুলরই পাঁরণাঁত 
ঘটে সেই ধরনের একটা নিছক জ;য়াছচুরিতে, যা শুধু ফরাসী ও চনাদেরই বৌশিষ্ট্য। 
এমন ক এদের মধ্যে একটি কোম্পানর প্রত্যক্ষ পৃন্ঠপোষকতা করছে স্বয়ং সরকার। 
১৮৪৮ সালের প্রথম নয় মাসে ফ্রান্সে আমদানি শুল্কের পাঁরমাণ ছিল ৬,৩০.০০,০০০ 
ফা, ১৮৪৯-এ _- ৯,৫০,0০,০০০ ফ্রাঁ ও ১৮৫০ সালে ৯,৩০,০০.০০০ ফরাঁ 
এর উপরে ১৮৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমদানি শুল্কের পাঁরমাণ ১৮৪৯ সালের 
এঁ মাসের তুলনায় আবার বেডে গেল দশ লক্ষেরও বোশি। রপ্তানিও বাড়ল ১৮৪৯ সালে 
এবং আরও বেশী মাত্রায় ১৮৫০-এ। 

পুনরুজ্জীবিত সমাৃদ্ধর সব থেকে চমকপ্রদ প্রমাণ হচ্ছে ১৮৫০ সালের ৬ই 
আগস্টের আইনে ব্যাঙ্কে তরফে ধাতুমদদ্রায় পাওনা পাঁরশোধ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। 
১৮৪৮-এর ১৫ই মার্চ ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তেমন পাঁরশোধ স্থগিত রাখার । 
সে সময়ে প্রাদৌশক ব্যাঙ্ক সমেত তার চালু নোটের পাঁরমাণ ছিল ৩৭,৩০.০০,০০০ 
ফাঁ (১,৪৯,২০,০০০ পাউণ্ড)। ১৮৪৯-এর ২রা নভেম্বর চালু নোটের পাঁরমাণ দাঁড়াল 
৪৮,২০,০০,০০০ ফ্রাঁ বা ১.৯২,৮০,০০০ পাউন্ড, অর্থাং বেড়ে গেল ৪৩.৬০,০০০ 
পাউন্ড; আবার ১৮৫০-এর ২রা সেপ্টেম্বরে পাঁরমাণ দাঁড়াল ৪৯,৬০,০০.০০০ ফ্রা 
বা ১,৯৮,৪০,০০০ পাউন্ড, অর্থাৎ বাড়ল প্রায় ৫০,০০,০০০ পাউন্ড । এর আন_ষাঙ্গক 
হিসাবে কিন্তু নোটের মূল্যহ্াস ঘটল না, পক্ষান্তরে চালু নোটের পাঁরমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে চলল ব্যাঙ্কের কুঠারতে মজুত সোনার্পারও স্থিরগতি বৃদ্ধি, যার ফলে ১৮৫০ 
সালের গ্রীম্মকালে ব্যাঙ্কের সোনার্পার মজুতের পাঁরমাণ দাঁড়াল প্রায় ১,৪০.০০,০০০ 
পাউণ্ড, ফ্রান্সের পক্ষে এক অভূতপূর্ব পাঁরমাণ। এর ফলে ব্যাঙ্ক যে এমন অবস্থায় 
পেশছল যার ফলে তার পক্ষে চলতি নোট ও সেই সঙ্গে তার সন্রিয় পধীজর পারমাণ 
১২,৩০,0০০,0০০ ফ্রা বা &০,০০,০০০ পাউণ্ড বাড়ানো সম্ভব হল -- এই ঘটনাটা 
আমাদের পান্রকার আগেকার এক সংখ্যায় প্রকাঁশত এই স্পম্ট আঁভমতের যাথার্থয 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২২৩ 


শসপ্প জা স্পসপাস্প পা শিস্পি পপ হিপ স্পা 





0 সক 


চমকপ্রদভাবেই প্রমাণ করে যে ফিনান্স আভিজাত্য বিপ্লবের ফলে উৎখাত ত হয়ইনি বরণ 
তার শীক্তবৃদ্ধি পর্যন্ত ঘটেছে। এই ফলাফল আরও বোঁশ পাঁরজ্কার হয় গত কয়েক 
বছরের ফরাসী ব্যাক সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের নিম্নালাখত পর্যালোচনা থেকে। 
১৮৪৭-এর ১০ই জুন ব্যা্ককে ক্ষমতা দেওয়া হল ২০০ ফ্রাঁ নোট ছাড়ার -_- এযাবৎ 
ক্ষুদ্রতম রাশিটি ছিল ৫০০ ফ্রাঁ। ১৮৪৮-এর ১৫&ই মারের এক ফরমান ব্যাক অফ 
ফ্রান্সের নোটকে বাহিত অর্থ (198০! 91201) ঘোষণা করল এবং ধাতু মুদ্রায় তার দায় 
খালাসের দায়ত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি 'দিল। তার নোট ছাড়ার সীমানা 'নার্দন্ট হল 
৩৫,০০,০০,০০০ ফ্রাঁ। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমতা দেওয়া হল ১০০ ফ্রাঁর নেট 
ছাড়বার। ২৭শে এাপ্রলের ফরমান ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সের ভিতরে জেলা ব্যাঙ্কগুনির 
অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করল; ১৮৪৮-এর ২রা মে-র আর এক ফরমান তার নোট ছাড়ার 
সীমা বাঁড়য়ে তুলল ৪৪,২০,০০,০০০ ফ্রাঁতে। ১৮৪৯-এর ২২শে ডিসেম্বরের এক 
ফরমান নোট ছাড়ার চরম সীমা ওঠাল &২,৫০,০০,০০০ ফ্রাঁতে। সর্বশেষে ১৮৫০-এর 
৬ই আগস্টের আইন নোটের বদলে ধাতুমুদ্রায় লেনদেনের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত করে। 
নোট ছাড়ার ক্রামক বাদ্ধি; ব্যাঙ্কের হাতে সমগ্র ফরাসী ক্রেডিটের কেন্দ্রীকরণ, ও ব্যাঙ্কের 
কুঠরতে ফ্রান্সের সমস্ত সোনারুপা মজুত -_ এই তথ্যগ্ল শ্রীযুক্ত প্রুধোঁকে এই 
সদ্ধান্তে ঠেলে নিয়ে যায়' যে ব্যাঙ্কে এখন তার পুরানো খোলস ছাড়তে হবেই এবং 
নিজেকে রৃপাস্তারত করতে হবে প্রুধোঁমাকণা গণব্যাত্কে। ১৭৯৭ থেকে ১৮১৯* পর্যন্ত 
ইংরাজী ব্যাঙ্ক নিয়ল্পণের ইতিহাস পর্যস্ত তাঁর জানার দরকার হত না; তান শুধু 
যাঁদ একবার দৃম্টি ফেরাতেন চ্যানেল-এর ওপারে তাহলে তিনি দেখতে পেতেন যে তাঁর 
পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের হাঁতহাসে অভূতপূর্ব এই ঘটনা একটা মামুল বুর্জোয়া 
ব্যাপার বই আর কিছুই নয় -_ কেবল ফ্রান্সে এখন এটা ঘটল সর্বপ্রথম । দেখতে পাওয়া 
যাচ্ছে বিপ্লবী বলে আভাহত যে তাত্তকরা অস্থায়ী সরকার প্রাতিষ্ঠার পর প্যারিসে 
আসর গরম করেছিলেন, তাঁরা সেই সরকারের ভদ্রলোকদের মতনই গৃহীত ব্যবস্থাঁদর 
প্রকৃতি ও ফলাফল সম্পর্কে সমান অজ্ঞ 'ছিলেন। 

শিজ্প ও বাঁণজ্যের ক্ষেত্রে ফ্রান্স সামায়কভাবে যে'সমাদ্ধ ভোগ করছে তা সত্তেও 
কিন্তু বিপুল জনসাধারণকে, আড়াই কোট কৃষককে সইতে হচ্ছে বিরাট এক মন্দার 
দুর্গাত। গত কয়েক বছরের ভালো ফসল শস্যের দর নামিয়ে দিয়েছে ইংলন্ডেরও নিচে 
আর সে অবস্থায় ধণগ্রস্ত, সুদখোরির শোষণে জর্জর ও ট্যাক্সের চাপে বিধ্বস্ত কৃষকদের 


* দেউলিয়া অবস্থার হাত থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডকে বাঁচাবার জন্য ১৭৯৭ সালে সরকার 
[বিশেষ এক আইন পাশ করে, যাতে ব্যাঙ্ক নোটকে বিহিত অর্থ করা হল এবং ব্যা্ককে ক্ষমতা দেওয়া 
হল তার ব্যাঙ্ক নোটের বদলে সোনা দেওযা স্থগিত রাখার। সোনা দেওষা আবার শুরু হয 
১৮১৯ সালের এক আইন করে। -- সম্পাঃ 


২২৪ কার্ল মার্কস 


হাল মোটেই সমুজ্জবল হয়ে ওঠোন। গত তিন বছরের ইতিহাস অবশ্য যথেষ্ট প্রমাণ 
যাঁগয়োছল যে জনসংখ্যার ভিতরে এই শ্রেণী কোন বিপ্লবী উদ্যোগ গ্রহণে সম্পূর্ণ 
অপারগ । 

ইংলগ্ডের তুলনায় ইউরোপীয় মূল ভূখন্ডে যেমন সংকটের পর্ব বিলম্বে দেখা দেয়, 
সমৃদ্ধির বেলায়ও তাই ঘটে থাকে । আদ প্রাক্রিয়াটা সবসময়েই ঘটে ইংলণ্ডে; বুর্জোয়া 
ব্রহ্মাণ্ডের এই হল আদ্যাশাক্ত। চক্রের যে 'বাভন্ন পর্যায়ের ভিতর 'দয়ে বুর্জোয়া 
সমাজ ক্রমাগত নতুন করে ধাবমান, ইউরোপায় ভূখণ্ডে তা ঘটে থাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
দফার রূপে । প্রথমত, ইউরোপায় ভূখণ্ড যে কোন দেশের চাইতে ইংলণ্ডেই রপ্তাঁন 
করে বেশী । ইংলণ্ডে এই রপ্তাঁন আবার কিন্তু নির্ভর করে ইংল্ডের অবস্থা, বিশেষ করে 
সমদদ্রপারের বাজার-সংশ্লিম্ট অবস্থার উপরে । তারপর, ইংলশ্ড সম,দ্রপারের দেশগুলিতে 
রপ্তান করে সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ডের চাইতে বহুল পাঁরমাণে বোশ, যার ফলে এই 
ভূখণ্ড থেকে সেসব দেশে রপ্তাঁনর পাঁরমাণ সবসময়েই বিদেশে ইংল্ডের রপ্তানির উপরে 
নিরভরশীল। সূতরাং সংকট ইউরোপীয় ভূখণ্ডে প্রথমে বিপ্লব ঘটালেও তার 'ভীন্ত 
সবসময়েই গাঁথা হয় ইংলশ্ডেই। স্বভাবতঃই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ বুর্জোয়া দেহের 
প্রান্তসমাতে ঘটবে তার হৎপিশ্ডের বদলে, কারণ প্রথমের চাইতে শেষের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য 
বধানের সন্তাবনা বোশ। অপর পক্ষে ইউরোপনয় ভূখণ্ডের বিপ্লব কতটা ঘা দিচ্ছে 
ইংলপ্ডকে সেটাই সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে এক পাঁরমাপযন্ত্, যাতে হদিশ মেলে সে বিপ্লব 
সত্যসত্যই বুর্জোয়া জীবনের শর্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কতখানি অথবা কতটুকু আঘাত 
করেছে শুধু তার রাজনোতিক রূপায়ণগুলিকে। 

এই যে সাধারণ সমাদ্ধর মধ্যে বূর্জোয়া সমাজের উৎপাদন-শাক্তগ্ঁল বুর্জোয়া 
সম্পক্শাদর চৌহদ্দির ভিতরে যথাসম্ভব সতেজভাবেই বিকশিত হচ্ছে, তার ফলে সত্যকার 
বিপ্লবের কথা আর ওঠে না। তেমন বিপ্লব শুধু সে পর্বেই সম্ভব, যখন আধুনিক 
উৎপাদন-শাক্ত ও বুয়া উৎপাদন-কাঠামো, এই উভয় উপাদানের মধ্যেই পারস্পরিক 
সংঘাত উপাঁস্থত হয়। ইউরোপীয় ভূখণ্ডের শৃঙ্খলা পার্টর এক এক উপদলের 
প্রাতনিধিরা বর্তমানে যে সব ঝগড়াঝাঁটিতে মাতছে ও নিজেদের খেলো করে তুলছে, 
সেগুলি নতুন বিপ্লবের উপলক্ষ মোটেই যোগাচ্ছে না, পক্ষান্তরে তা সপ্তব হচ্ছে সম্পকাাঁদর 
বাঁনয়াদটা সামায়কভাবে আতি মজবূত, আর প্রতিক্রিয়া যা জানে না, আতিশয় বর্জোয়া 
বলেই। বুর্জোয়া বিকাশ ব্যাহত করার জন্য প্রতিক্রিয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা ওর গায়ে লেগে 
ঠিক ততখান 'নাশ্চতভাবেই ঠিকরে ফিরে আসবে, যেমন ফিরে আসবে গণতনল্মীদের 
সমস্ত নৌতক ক্রোধ ও সোৎসাহ সকল ঘোষণা । নতুন এক বিপ্লব সম্ভব শু; নতুন এক 
সংকটের ফলেই। আর এ সংকটের মতোই সে বিপ্লৰও সুনিশ্চিত । 

এবার ফ্রান্সের দিকে ফেরা যাক। 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২২৫ 


পেটি বুর্জোয়ার সহযোগে জনসাধারণ ১০ই মার্চের নির্বাচনে যে জয়লাভ করোছিল 
তা সে নিজেই বাতিল করল যখন সে প্ররোচিত করল ২৮শে এীপ্রলের নতুন 'নর্বাচনকে। 
শুধু" প্যারিসে নয়, ভিদাল নির্বাচিত হলেন নিম্ন রাইনেও। "পর্বত ও পেট 
বুজৌোয়াদের জোরালো প্রাতানাধত্ব ছিল যে প্যারিস কামাঁটতে, সেই কামাট তাঁকে 
রাজ করাল নিম্ন রাইনের আসন গ্রহণ করতে । ১০ই মার্চের বিজয় আর নির্ধারক হয়ে 
রইল না; 'স্দ্ধান্তের তাঁরখ আর একবার 'িছানো হল; জনসাধারণের উত্তেজনা হয়ে 
এল প্রশমিত; তারা অভ্যস্ত হল বিপ্লবের নয়, আইনগত জয়লাভেই । ১০ই মার্চের বিপ্লবী 
তাৎপর্য -- জুন বিদ্রোহের প্রাতিষ্ঠঞা শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনম্ট হয়ে গেল উচ্ছবাসপ্রবণ 
পেট বুর্জোয়া সামাঁজক ছিটগ্রস্ত এজেন সয-কে প্রারথশ হিসাবে স্থির করাতে __ 
প্রলেতারিয়েত যে ব্যাপারকে বড়জোর মেনে নিতে পারত রাঁসকাবিনোদনের উপযোগন 
রাঁসকতা হিসাবেই । 'বপক্ষদলের দোদল্যমান নীতিতে সাহস পেয়ে শৃঙ্খলা পার্ট এই 
ভালোমানুষী প্রার্থধর বিরুদ্ধে এমন এক প্রা দাঁড় করাল যান জুন বিজয়ের 
প্রীতানধিত্ব করতে পারেন। হাস্যোদ্দীপক সেই প্রার্থী হলেন স্পার্টান ধরনের 1০097 
1017211695* লেকের, যাঁর দেহের বারকবচট্রুকু 'ছন্নভিল্ন করে ফেলল সংবাদপন্রগূলি 
এবং 'যাঁন 'নর্বাচনে এক জমকালো ধরনের পরাজয় লাভ করলেন। ২৮শে এপ্রলের 
নির্বাচনী বিজয় পর্বত” ও পোঁট বুর্জোয়াদের খুবই উৎফুল্ল করেছিল। ইতিমধ্যেই 
তারা উল্লাসত হয়েছিল এই ভেবে যে বশুদ্ধ আইনসম্মত পন্থায় ও নতুন এক বিপ্লব 
মারফৎ প্রলেতারিয়েতকে আবার পুরোভাগে ঠেলে না 'দয়েও তাদের বাঞ্ছত লক্ষ্যে 
তারা পেশছতে পারবে; তারা নিশ্চিতভাবে ধরে নিচ্ছিল যে ১৮৫২ সালের নয়া 'নর্বাচনে 
সর্বজনীন ভোটাধকারের মাধ্যমে লেদ্রু-রলাঁকে বসানো যাবে রাষ্ট্রপাঁত পদে এবং সভায় 
প্রতিষ্ঠিত হবে "পর্বত" দলের সংখ্যাধিক্য। ভাবী 'নর্বাচন, সয-র প্রা্থপদলাভ এবং 
পরত ও পৌঁট বুর্জোয়াদের মেজাজ লক্ষ্য করে শৃঙ্খলা পার্ট সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হল 
যে যাই ঘটুক না কেন, শেষোক্তরা শান্ত থাকতেই দডরপ্রাতিজ্ঞ এবং দুই নর্বাচনী বিজয়ের 
জবাব দিল এক নির্বাচন আইন দিয়ে, যাতে বিলোপ করা হল সর্বজনীন ভোটাধকার। 

সরকার যথেম্ট সতর্ক হয়েই তার নিজ দায়ত্বে এই আইনের প্রস্তাব আনল না। 
আপাতদাঁষ্টতে সংখ্যাঁধকদেব কাছে যেন নাঁতস্বীকার করে নিয়ে সরকার সংখ্যাগাঁরজ্ঠ 
পক্ষের মানী ব্যাক্তবর্গ সতেরোজন বুগ্রেভ**-এর হাতে প্রস্তাব কার্যকর করার দায়ত্ব 


* পারবার কর্তা । -- সম্পাঃ 

** বুগ্রেভি _ বিধান সভায় শৃঙ্খলা দলের প্রাতানাঁধদের ব্যরোর উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। 
রাজতল্ঘীদের অক্ষম ক্ষমতালোলূপতা ও 'ফিউডাল উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে হীঙ্গত করার জন্যই এই 
ব্যরোর সদসাদের ঘৃণাভরে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। 'ভন্তর হ্‌গোর এই নামেরই নাটক থেকে 
নামটি নেওয়া হয়েছে। -- সম্পাঃ 
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তুলে 'দিল। কাজেই সরকার সভার সামনে প্রস্তাব তোলেন সর্বজনীন ভোটাধিকার 
বাতিলের জন্য; সভার সংখ্যাগুরুরাই সে প্রস্তাব আনল নিজেদের কাছেই। 

৮ই মে প্রস্তাবাট তোলা হল সভায়। সমস্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংবাদপন্ধ এক 
হয়ে জনসাধারণকে ০০21729 1722)958599%, নিক্ক্রিয়তা ও তাদের প্রাতিনাধদের উপরে 
আস্থা রাখার জন্য প্রচার চালাল। সে সব পান্রকার প্রাতিট প্রবন্ধই হল এই স্বীকারোক্তি 
যে বিপ্লব সবার আগে খতম করবে তথাকথিত এই বিপ্লবী সংবাদপন্রগুলিকেই, আর 
তাই তখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে তার আত্মরক্ষার। বিপ্লবী নামে আভাহত সংবাদপত্র উদ্ঘাঁটত 
করে দিল তার সমস্ত রহস্য। তার আপন মৃত্যু পরোয়ানায় সে স্বাক্ষর দিল। 

২১শে মে 'পর্বত" দল প্রাথামক আলোচনায় প্রশ্ন তুলল এবং সংবধান-বিরোধী 
বলে গোটা পাঁরকজ্পনাঁট নাকচের প্রস্তাব আনল । শৃঙ্খলা পার্ট জবাব দিল যে 
প্রয়োজন হলে সংঁবধান লঙ্ঘন করতে হবে; তবে বর্তমানে তার কোন প্রয়োজন নেই, 
কারণ সংবধানের সবরকম ব্যাখ্যাই সম্ভব এবং সঠিক ব্যাখ্যা নির্ধারণের আঁধকারণ 
একমান্ন সংখ্যা্গরিষ্ঠরাই। তিয়ের ও মণ্তালাঁবের-এর অসংযত, বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে 
পর্বত, খাড়া করল ভদ্র ও শালীন মানবতা । সে দাঁড়াল আইনের জমিতে, আর শৃঙ্খলা 
পার্ট তাকে দেখিয়ে দল সেই জমি যাতে আইন জন্মায়, অর্থাৎ বুজোয়া সম্পান্ত। 
পর্বত, কান্নার সুরে বলল, তবে 'ি তারা সত্যসত্যই বলপ্রয়োগ মারফৎ বিপ্লব ডেকে 
আনতে চায়? শৃঙ্খলা পার্ট উত্তর দিল, বেশ দেখা যাবে। 

২২শে মে প্রাথমিক প্রশ্নের নিম্পান্ত হল ৪৬২--২২৭ ভোটে। যে ব্যক্তিরা আত 
সুগন্তীর প্রগাঢ়তায় প্রমাণ কয়োছিল যে জাতীয় সভা ও ব্যাক্তগতভাবে প্রত্যেক সদস্য 
কর্তৃক ম্যান্ডেট লঙ্ঘন করা হবে যাঁদ তারা ম্যান্ডেটদাতা, জনসাধারণকেই অগ্রাহ্য করে, 
তারাই এখন গাঁদ আঁকড়ে রইল এবং নিজেরা কাজে না নেমে হঠাৎ দেশকেই কাজে 
নামাতে চাইল __ তা-ও আবার দরখাস্ত মারফতেই; আর ৩১শে মে যখন ঘটা করে আইন 
পাশ হয়ে গেল তখনও তারা বসে থাকল আবচলভাবে। তারা শোধ তুলতে চাইল এক 
প্রাতবাদ পন্রে, যাতে তারা সংবিধান ধর্ষণের ব্যাপারে নিজেদের নির্দোষতা লিপিবদ্ধ 
করে রাখল এবং সে প্রাতিবাদও তারা প্রকাশ্যে পেশ করল না, পিছন থেকে গজে দিল 
সভাপাঁতর পকেটে। 

প্যারসে ১৫০,০০০ সংখ্যক সৈন্যবাহনীর উপাচ্ছিত; বহাঁদন "সিদ্ধান্ত স্থগিত 
রাখা; সংবাদপত্রের তোষণের মনোভাব; প্পবত ও নবানর্বাচিত প্রাতিনিধবৃন্দের 
কাপ্রুষতা; পোঁট বুজোয়ার সুগন্তীর প্রশান্ত; কিন্তু সর্বোপাঁর বাণিজ্য ও শিল্পগত 
সমাদ্ধ প্রলেতারয়েতের দিক থেকে যে-কোনো বিপ্লবপ্রচেষ্টার গাতরোধ করল। 


* শাম্ত গা্ভীর্য। -- সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২২৭ 


উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গিয়েছিল সর্বজনীন ভোটাধিকারের। আঁধকাংশ মানুষ বিকাশের 
বিদ্যালয়, থেকে বেরিয়ে এসেছিল -_ বিপ্লবী পর্বে শুধু এই কাজটুকু করাই সর্বজনীন 
ভোটাধিকারের পক্ষে সম্তব। তার অপসারণ ঘটতেই হত বিপ্লবের ফলে অথবা প্রাতিক্রিয়ার 
চাপে। 

অল্প কিছাাঁদন পরে আর একাঁট উপলক্ষ দেখা দিলে "পর্বত, দল এর চেয়েও 
বিপুলতর উদ্যোগের পাঁরচয় প্রদর্শন করে। বক্তৃতামণ্চ থেকে য্দ্ধমন্মী দ'অপুল 
ফে্রুয়ার বিপ্লবকে আখ্যা দেন মারাত্মক সর্বনাশ বলে। 'পর্বতের' যে বক্তারা বরাবরের 
মতো নোৌতক রোষের তজনগর্জনে নিজেদের বিশিষ্ট করে তুলোছিল, সভাপাঁত দ্যপাঁ 
তাদের বলতেই দিলেন না। ?ীজরার্দাঁ তৎক্ষণাৎ দল বেধে বেরিয়ে যাবার জন্য 'পর্বতের' 
কাছে প্রস্তাব আনলেন। তার ফল হল এই যে 'পর্বত' বসেই রইল, কিন্তু দলের মধ্যে 
থেকে জিরার্দাঁ বিতাঁড়ত হলেন অযোগ্য বলে। 

নির্বাচনী আইনকে সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য তখনও একট 'জানসের দরকার 
ছিল _- একটি নতুন সংবাদপত্র আইন। সেটি আসতেও বেশী দিন লাগল না। শৃঙ্খলা 
পাঁটর সংশোধনগুলোর ফলে আরো উগ্র করে তোলা এক সরকারী প্রস্তাব জামানত 
বৃদ্ধি করল; হাল্কা ব্যঙ্গ উপন্যাস প্রকাশের উপরে এক বাড়াতি টিকিট চাপাল (এজেন 
স্যর নির্বাচনের জবাব হল এটি); 'নার্দ্ট সংখ্যা পর্যন্ত পাতা সমেত সাপ্তাহিক ও 
মাঁসক সমস্ত পাণ্রকার উপরে ট্যাক্স বসাল; এবং সর্বশেষে ব্যবস্থা করল যে পান্রকার 
প্রত্যেকট প্রবন্ধে রচঁয়িতার স্বাক্ষর থাকা চাই । জামানতের ব্যবস্থায় মারা পড়ল তথাকাথিত 
বিপ্লবী সংবাদপন্রগুলি; জনসাধারণ এদের 'বিল্বীপ্তকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বলোপের 
ধণ পরিশোধ হিসাবে দেখল। তবে নয়া কানুনের ঝোঁক বা ফলাফল সংবাদপন্র জগতের 
শুধু এই অংশাঁট পর্যস্তই গেল না। যতদিন পর্যম্ত সংবাদপত্রে রচনা বেনামী ছিল, 
ততাঁদন সংখ্যাহীন ও নামহীন জনমতের মুখপাত্র হিসাবেই ঘটত তার প্রকাশ; সে ছিল 
রাষ্ট্রের তৃতীয় শক্ত। প্রত্যেক প্রবন্ধে স্বাক্ষর থাকার ব্যবস্থার ফলে পান্রকাগ্লি ন্যনাধিক 
পাঁরচিত ব্যাক্তিদের সাহাত্যিক রচনার সমম্টিমান্র হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ নেমে 
গেল বিজ্ঞাপনের স্তরে। এযাবৎ খবরের কাগজগুলি প্রচারিত হত জনমতের কাগুজে 
নোট হিসাবে; এখন তারা পাঁরণত হল কমবোশ কাঁচা কতকগ্দাল ব্যাক্তগত হনন্ডিতে, 
যার মূল্য বা সণ্টালন ির্ভর করে শুধ্‌ সে হুণ্ডি যে কাটে তার উপরেই নয়, যে তাকে 
অনুমোদন করে তার উপরেও । শৃঙ্খলা পার্টির পন্রিকাগ্লি শুধু সর্বজনীন ভোটাধিকার 
বাতিলের জন্যই নয়, বাজে কাগজের বিরুদ্ধে সব থেকে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও 
প্ররোচনা 1দয়েছিল। 'কস্তু আশঙ্কাজনক বেনামীত্বের জন্য এমন 'কি ভালো কাগজও 
শৃঙ্খলা পার্টর কাছে 'বিরাক্তকর বোধ হত, আরও বেশী হত সে পার্টর 'বাভন্ন 
প্রাদেশিক প্রাতানিধিদের কাছে। নিজের তরফ থেকে তার দাবি ছিল শুধু ভাড়াটে 
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লেখকের, যাদের নাম, ঠিকানা ও চেহারা জানা আছে। বৃথাই ভালো কাগজগুলি 
আক্ষেপ করতে থাকল তাদের সেবার পুরস্কার ?হসাবে এই অকৃতজ্ঞতায়। অইন পাশ 
হয়ে গেল; নাম প্রকাশ সম্পাঁকতি ব্যবস্থা তাকেই সব থেকে বোঁশ আঘাত হানল। 
প্রজাতল্দ্ী সাংবাদিকদের নাম অবশ্য যথেষ্ট সপারাচত 'ছিল, কিন্তু 109৮7221৫95 
10619065, 45591710165 1061072018%, 001/56664610727091*% প্রভাতি গণ্যমান্য 
প্রাতিষ্ঠানগীলর পক্ষ থেকে রাম্দ্রীয় প্রজ্ঞার লম্বাচওড়া গলাবাঁজি খুবই কাহিল দেখাল, 
যখন তাদের রহস্যজনক মণ্ডলী হঠাৎ ভেঙ্গেচুড়ে পর্যবসিত হল গ্রানয়ে দ্য কাসানিয়াকের 
মতো বহুদিনের লাইন ছু এক পোঁনর ভাড়াটে লেখকে, টাকার লোভে যারা সম্ভাব্য যে 
কোনো ব্যাপারকেই সমর্থন জানিয়ে এসেছে; কিম্বা কাফিগের মতো বুড়ো খোকায়, যারা 
নিজেদের রাষ্ট্রনায়ক বলে আভাহত করে; অথবা 1065-এর শ্রীযুক্ত লেমুয়ান-এর 
মতো রাঁসক কার্তিকে। 

সংবাদপত্র আইনের ওপর বিতর সময়েই "পর্বত" দল নোতিক অধঃপতনের এমন 
স্তরে নেমে গিয়েছিল যে লুই ফাঁলপের আমলের বৃদ্ধ যশস্বণ শ্রীযুক্ত ভিন্তর হুগোর 
দীপ্ত শ্লেষবাণে হাততাঁল দেওয়ার ভিতরেই সে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে । 

নর্বাচনী ও সংবাদপন্র আইনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী ও গণতাল্লক পাট প্রস্থান করল 
সরকারী মণ থেকে । আঁধবেশন শেষ হওয়ার অন্প কিছুদিন পর তাদের গৃহে 
প্রত্যাবর্তনের আগে পর্বতের দুই উপদল সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ও ডেমোক্লাটিক 
সোশ্যালস্ট দুটি ইশতেহার, দুটি £95170106 ০০019916015” প্রকাশ করে, যাতে 
তারা প্রমাণ করল যে শীক্ত ও সাফল্য কখনও তাদের হাতে না এলেও তারা কিন্তু সর্বদাই 
ছিল চিরন্তন ন্যায় তথা অন্যান্য সব চিরন্তন সত্যের স্বপক্ষে । 

এবার আমরা শৃঙ্খলা পার্টির কথা একটু বিবেচনা করে দেখি। 1906 £৩10917/75019 
297015 বলেছিল €৩য় সংখ্যা, ১৬ পৃজ্ঠা), 'এক্যবদ্ধ আিয়ান্সী ও লোঁজাট মিস্টদের 
প্‌নঃপ্রাতষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে বোনাপার্ট রক্ষা করছেন তাঁর বাস্তব ক্ষমতা স্বত্ব _ 
প্রজাতল্মকে; বোনাপার্টের পুনঃপ্রাতিষ্ঠালোলুপতার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পাট রক্ষা করছে 
তার সাধারণ শাসনের স্বত্ব _ সেই প্রজাতল্রকে। আর্লিয়ান্সীদের বিরুদ্ধে 
লোজটামস্টেরা এবং লৌজাঁটমস্টদের 'বরুদ্ধে আল়ান্সীরা রক্ষা করছে 'স্ছিতাবস্া _ 
প্রজাতল্লকে। শৃঙ্খলা পার্টর এইসব উপদল, যাদের প্রত্যেকেরই 'নজস্ব রাজা ও 


* 48559101169 1৭০£072219 €জাতীয় সভা) -- রাজতন্ী মনোভাবের দৈনিক পান্রকা, 
১৮৪৮ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। __ সম্পাঃ 
** 5077909010107091 (সধাবধানপল্থী) -- নিয়মতান্ত্রিক রাজতল্লীদের দৌনক মৃখপন্ন, 
১৮১৫ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় প্যারিস থেকে । -- সম্পাঃ 
&** দৈন্যের দলিল। _ সম্পাঃ 


ফ্রান্সে শ্রেণী-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২২৯ 


মনে মনে (% ০৫৮০) লালিত নিজস্ব পুনঃপ্রাতিষ্ঠার কামনা রয়েছে, তারা প্রাতদ্বন্ীদের 
্ষমতা-দখল ও 'বিদ্রোহ-কামনার বিরুদ্ধে পারস্পারকভাবে বহাল করছে বুর্জোয়ার 
সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা __ সেই একই প্রজাতল্লকে, যার কাঠামোর মধ্যে বিশেষ দাবগ্ঁল 
নিরপেক্ষকৃত ও সংরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে ... তাই তিয়ের যখন বলেন, “আমরা, 
রাজতন্ত্রীরাই হলাম নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতল্তের প্রকৃত স্তন্তস্বরূপ,” তখন তান যা আঁচ 
করোছিলেন তার থেকে অনেক বেশী সত্য কথাই বলেছিলেন ।, 

আনচ্ছা সত্তেও যারা প্রজাতন্তী (760411007705 17001876 ৪4১০) তাদের এই প্রহসন; 
স্ছিতাবস্থার প্রতি বিরাগ অথচ আবশ্রাম তারই সংহাতিসাধন; বোনাপার্ট ও জাতীয় সভার 
মধ্যেকার নিরন্তর সংঘাত; শৃঙ্খলা পার্টর বিভিন্ন উপাদানগত অংশে ভাগ হয়ে যাবার 
ন্মাগত নতুন আশঙ্কা, এবং উপদলগুলির ভ্রুমাগত সংগঠিত পনার্মলন; প্রত্যেক 
উপদলের দিক থেকে সাধারণ শন্রুর উপরে জয়লাভকে তার সাময়িক মিন্রদের পরাজয়ে 
রূ্পাস্তরত করার চেষ্টা; পারস্পারক তুচ্ছ ঈর্ধা, ফন্দীফাকর, জবালাতন, আঁবশ্রাম 
তরবারি উন্মোচন যা বারবার শেষ হয় লামুরেং-মাক্ণা সৌভ্রাত্রসৃচক চুম্বনে* _ অশ্রদ্ধেয় 
এই গোটা প্রমাদ প্রহসনটা গত ছয় মাসে যেমন নিখঃতভাবে পেকে উঠেছিল তেমন আর 
কখনো হয়নি। 

শৃঙ্খলা পার্ট নির্বাচনী আইনকে একইসঙ্গে বোনাপার্টের উপরে জয়লাভ মনে 
করল। সরকার তার আপন প্রস্তাবের সম্পাদনার ভার ও দায়ত্ব সতেরো জনের কাঁমশনের 
হাতে স'পে দিয়ে কি ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ানঃ আর সভার বিরুদ্ধে বোনাপার্টের প্রধান 
শীক্ত ক এই জন্য নয় যে তানি ছিলেন ষ্ট লক্ষ লোকের মনোনীত মানুষ? তাঁর দিক 
থেকে বোনাপার্ট নির্বাচনী আইনকে দেখোছিলেন সভার প্রাত কছ সুবিধা দান হসাবে 
যা দিয়ে তিনি আইন প্রণয়ন ও কার্ধানর্বাহক শাক্তর ভিতরে সঙ্গত ক্লুয় করতে 
পেরেছেন বলে দাবি করেন। পুরস্কার হিসাবে এই ইতর ভাগ্যান্বেষী দাবি জানালেন 
যে তাঁর ব্যাক্তগত ভাতা '্রশ লক্ষ পাঁরমাণ বাড়ানো হোক। ফরাসী জনসাধারণের 
বিপুল সংখ্যাধক অংশকে যে মুহূর্তে জাতীয় সভা অপাংক্তেয় করল, তখনই কি আর 
সাহস করে সে দ্বন্দে নামবে কার্ধানর্বাহক শাক্তর সঙ্গে ? ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সভা ; 
চরমে যাবার ভাব করল সে; তার কমিশন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল; বোনাপার্টপল্থী 
কাগজগুলি ভয় দেখাল ও উল্লেখ করল ভোটাধকার বণিত, সত্বহারা জনসাধারণের ; 


* লামুরেৎ (77071047666) -- আঠারো শতকের শেষে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বিধান সভায় 
জনৈক প্রাতানাধ। ১৭৯২-এর ৭ই জুলাই সমস্ত পার্ট বিসংবাদ এক সৌভ্রান্রস্চক চুম্বনে শেষ 
করর প্রস্তাবের জন্য 'তাঁন 'বখ্যাত। তাঁর প্রস্তাবের প্রেরণায় বিরোধী দলের প্রাতাঁনাঁধরা পরস্পরকে 
আলিঙ্গন করে! কিন্তু, যেটা অপ্রত্যাশিত নয়, পরাদিনই তাদের কপট 'সৌভ্রান্রচুম্বন' সবাই ভূলে 
গেল। -- সম্পাঃ ও 


২৩০ কার্ল মার্কস 
সোরগোল তুলে বহন চেম্টা চলল একটা ব্যবস্থা করার এবং শেষ পর্যন্ত লভা কার্যত মাথা 
নোয়াল, কিন্তু শোধ নিল নীতির দক থেকে । নীতিগতভাবে বছরে 'ন্রশ লক্ষ পাঁরমাণ 
ভাতা না বাঁড়য়ে সভা তাঁর জন্য ২১,৬০,০০০ ফ্রাঁর এক বরাদ্দ মঞ্জুর করল। এতেও 
তুষ্ট না হয়ে সভা এই সুবিধা দল শুধু তখনই, যখন শৃঙ্খলা পার্টর সেনাপাঁত ও 
বোনাপার্টের উপরে চাপানো রক্ষাকর্তা শাঙ্গার্নয়ে তা সমর্থন করলেন। সুতরাং সভা 
[বশ লক্ষ মঞ্জজর করল বোনাপার্টকে নয়, শাঙ্গার্নয়েকেই। 

দাক্ষিণ্য বিবাঁজতি (06 7700156 ৪76০9) এই উৎকোচ বোনাপার্ট গ্রহণ করলেন 
দাতার মনোভাব নিয়েই। বোনাপার্টপলম্থী কাগজগুঁল নতুন করে তজনগর্জন চালাল 
জাতীয় সভার বিপক্ষে । এবার যখন সংবাদপত্র আইন সম্পকিতি আলোচনায় নামস্বাক্ষরের 
ব্যাপারে সংশোধন প্রস্তাব আনা হল, যার অবশ্য 'বশেষ লক্ষ্য ছল গৌণ কাগজগুলি, 
বোনাপার্টের ব্যাক্তগত স্বার্থের প্রাতীনাধ, তখন প্রধান বোনাপার্টপন্থ পান্রকা, 
2০৮০৮" এক খোলাখুল ও প্রচণ্ড আক্রমণ প্রকাশ করল জাতীয় সভার বিরুদ্ধে । 
সভার সামনে মন্ত্রীরা বাধ্য হলেন পান্রকার দায়িত্ব অস্বীকার করতে; পীান্রকাঁটর 
ভারপ্রাপ্ত পাঁরচালককে (85101) তলব করা হল জাতীয় সভার দরবারে এবং তাকে 
সর্বোচ্চ অর্থদণ্ড, ৫,০০০ ফ্রাঁ জরিমানায় দণ্ডিত করা হল। পরাঁদন 2০৮৮০" আরও 
বেশি উদ্ধত এক প্রবন্ধ প্রকাশ করল সভার [বিপক্ষে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকার প্রাতিহিংসা 
হিসাবে সরকারী উকিল সংঁবধানলংঘনের জন্য আঁভযুক্ত করলেন গোটাকয়েক 
লোঁজাটমিস্ট পান্রকাকে। 

শেষ পর্যন্ত এল সভা স্ৃগিত রাখার প্রশ্ন। বোনাপার্ট এটা চেয়োছলেন সভার বাধা 
এঁড়য়ে কাজ করার জন্য। শৃঙ্খলা পার্ট এটা চাইল 'কছদুটা তার উপদলশয় চক্রান্ত 
চালানোর জন্য, কিছুটা সদস্যদের ব্যাক্তগত স্বার্থাসাদ্ধর উদ্দেশ্যে। উভয়েরই এর 
প্রয়োজন 'ছিল প্রদেশগলিতে প্রাতক্রিয়ার জয়লাভ আরো সংহত ও প্রসারিত করার জন্য। 
সভা তাই স্থগিত রইল ১১ই আগস্ট থেকে ১১ই নভেম্বর অবাধ। কিস্তু যেহেতু 
বোনাপার্ট মোটেই গোপন রাখেননি যে তাঁর একমান্র ভাবনা হল জাতনঁয় সভার 'বিরাক্তকর 
খবরদার থেকে মাীক্তলাভ, তাই সভা তার আস্থাজ্ঞাপক ভোটের উপরই একে দিল 
রাষ্ট্রপতির প্রাত অনাস্থার ছাপ। আটাশ জন সদস্যের যে স্থায়ী কামশন 'বরাঁতকালের 
জন্য প্রজাতন্দের ধর্ম রক্ষার আভভাবক হিসেবে রইল, তা থেকে সমস্ত বোনাপার্টপল্থীদের 
দূরে রাখা হল। তাদের বদলে 58019 ও 1২0791-এর কিছু ছু প্রজাতল্পীদের 
পর্যন্ত কামশনে নর্বাচিত করা হল নিয়মতাল্নিক প্রজাতন্মের প্রাত সংখ্যাগুরু 
আনুগত্য রাষ্ট্রপাঁতর কাছে প্রমাণ করে দেবার জন্য। 

সভা স্থগিত রাখার অজ্পাঁদন আগে ও বিশেষ করে তার ঠিক পরেই বোধ হল 
শৃঙ্খলা পাঁ্টর বড় দাট উপদল, আলয়ান্পী ও লোঁজাটমিস্টেরা আবার রফা করতে 
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চাইছে আর তা চাইছে যে দট রাজবংশের পতাকার তলে তারা লড়াই করাঁছল তাদের 
প্‌নার্মলনের দ্বারাই। কাগজগুলি ভরে উঠল মীমাংসা প্রস্তাবের খবরে যা নাকি 
আলোচিত হয়েছিল সেন্ট লেনার্ভসে, লুই 'ফালপের রোগশয্যায়। এমন সময় লুই 
[ফাঁলপের মৃত্যু সহসা অবস্থা সরল করে 'দিল। লুই 'ফাঁলপ ছিলেন 'সংহাসনের 
অবৈধ দখলদার; পণ্সম হেনার সিংহাসন থেকে বিতাঁড়ত; পণ্চম হেনার অপনত্রক 
হওয়ায় অপর পক্ষে কাউন্ট অফ প্যাঁরস হলেন তাঁর সংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী । 
দুই রাজবংশীয় স্বার্থের মিলনে আপান্ত তোলার প্রত্যেকাট ছতা এবার অপসারিত হল। 
কিন্তু ঠিক এই সময়েই বুর্জোয়াদের দুই উপদল প্রথম আবিজ্কার করল যে কোন 
রাজবংশবিশেষের জন্য আগ্রহই তাদের পৃথক করে রাখেনি বরণ তাদের পৃথক শ্রেণী- 
স্বার্থই ব্যবধান ঘাঁটয়োছল দুই রাজবংশের ভিতরে । তাদের প্রাতিদ্বন্্ীরা যেমন সেন্ট 
লেনা্ডসে তীর্থযান্রায় গিয়োছল তেমনই লোঁজাঁটামস্টগণ 'ভিসবাদেন-এ পণ্চম হেনাঁরর 
আবাসে গিয়ে শুনল লুই 'ফাঁলপের মৃত্যুর খবর । সঙ্গে সঙ্গে তারা 0 192761045 
17711021177 এক মন্ত্রিসভা গঠন করল যার ভিতরে আঁধকাংশই হলেন প্রজাতল্লের 
ধর্মরক্ষক আভভাবক সেই কামশনের সদস্য, এবং পার্টর মধ্যে এক বসংবাদ উপলক্ষে 
এই মাল্লসভা ঈশ্বরের কৃপালন্ধ আঁধকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ খোলাখাঁল এক ঘোষণা "দয়ে 
বসল। এই ঘোষণায় খবরের কাগজে যে কলঙ্কের টিটি পড়ে গেল তাতে উল্লাসত হল 
আলয়ান্সরা; তারা এক মুহূর্তের জন্যও তাদের শন্রুতা গোপন করোনি 
লোঁজাটমিস্টদের প্রাতি। 

জাতীয় সভা স্থগিত থাকার সময়ে জেলা কাউীন্সিলগ্লর আঁধবেশন হয়। এদের 
আঁধকাংশই কমবোশ সীমাবদ্ধভাবে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে মত ঘোষণা করে অর্থাৎ 
আত সুনিার্দষ্ট নয় এরূপ এক রাজতল্লঁ পুনঃপ্রাতষ্ঠার পক্ষে, এক “সমাধানের, 
পক্ষে মত জানায়, আবার সেই সঙ্গে স্বীকারও করে যে সে সমাধান সম্ধানের পক্ষে 
তারা বড়ই অকর্মণ্য ও কাপুরূষ। বোনাপার্টপন্থী উপদল তৎক্ষণাৎ এই সংশোধন 
কামনাকে বুঝে নল বোনাপার্টের রাষ্ট্রপাতত্ব দর্ঘায়ত করার অর্থে। 

১৮৫২ সালের মে মাসে বোনাপার্টের অবসর গ্রহণ, দেশের সমস্ত ভোটদাতা কর্তৃক 
সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, নতুন রাম্ট্রপাঁতত্বের আমলে গোড়ার কয়েক 
মাসের ভিতরেই একটি সংশোধন পাঁরষদ কর্তৃক সংবিধান সংশোধন __ এই নিয়মতাল্লিক 
সমাধান অবশ্য শাসক শ্রেণীর কাছে একেবারেই অগ্রাহ্য হল। নতুন রাম্ট্রপাত নির্বাচনের 
[দন ষে লোৌজাটামিস্ট, অলিয়াল্সী, বুর্জোয়া প্রজাতন্তী, বিপ্লবী - সব কাট 
পরস্পরাঁবরোধী দলের জমায়েতের দিন হবে । 'বাভন্ন উপদলের মধ্যে সেক্ষেত্রে একাহংঘ্্ 
সমাধানে পেশছতে হবে বলপ্রয়োগে। রাজবংশগ্যলির বাইরে কোন নিরপেক্ষ মানুষের 
প্রার্থত্বের চারাদিকে যাঁদ বা শৃঙ্খলা পার্টি এঁক্যবন্ধ হতে সফল হয়, তবু সে লোকেরও 


২৩২ কার্ল মাস 


বির্দ্ধতা আসবে বোনাপার্টের তরফ থেকে । জনসাধারণের সঙ্গে লড়াই করতে 'গিয়ে 
শৃঙ্খলা পাঁর্টকে বাধ্য হয়ে অনবরত শীক্তবাদ্ধ করতে হয় কার্ধানর্বাহকের। 
করে। সূতরাং যে পাঁরমাণে শৃঙ্খলা পার্ট তার যৌথ শাক্তকে বাঁড়য়ে যাবে সেই 
অনুপাতে তাকে বোনাপারটের রাজবংশগত দাবি দাওয়ার সংগ্রাম সঙ্গতি বাড়াতে হয়, 
বাড়াতে হয় চূড়ান্ত দিনে তৎকর্তৃক বলপ্রয়োগে নিয়মতাল্লিক সমাধান ভন্ডুল করার 
সম্ভাবনা । সোঁদন শৃঙ্খলা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংবিধানের এক স্তন্তের ব্যাপারে তাঁর 
তার চেয়ে বেশী কুণ্ঠা থাকবে না যতটা সে পার্টর ছিল জনসাধারণের বিপক্ষে সংগ্রামে, 
নির্বাচন আইন সশ্লষ্ট অন্য স্তপ্তাটর বেলায়। এমন কি বাহ্যত সভার বিরুদ্ধেও তিনি 
আবেদন করতে পারবেন সর্বজনীন ভোটাধিকারের কাছে। এক কথায় নিয়মতাল্ল্িক 
সমাধান প্রশন ওঠাচ্ছে সমগ্র রাজনোতিক 'স্থিতাবস্থা সম্পকেহইি, আর "স্থতাবস্থার বিপর্যয়ের 
'পছনে বুর্জোয়া দেখে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, গৃহযুদ্ধ। সে দেখে ১৮৫২ সালের মে 
মাসের প্রথম রাববারেই তার কেনাবেচা, তার হ্াণ্ডি, তার 'বিবাহ, নোটারির কাছে 
যথাযথভাবে মঞ্জরীকৃত তার চুক্তিপত্র, তার মঞ্গেজ, তার ভূমি খাজনা, বাঁড় ভাড়া, 
মুনাফা, তার সমস্ত ঠিকা ও আয়ের উৎস নিয়েই প্রশ্ন উঠবে এবং সে ঝুকি সে নিতে 
পারে না কোনমতেই । রাজনৈৌতিক স্িতাবস্থার বিপর্যয়ের পিছনে রয়েছে সমগ্র বুয়া 
সমাজ ধসে পড়ার আশঙকা। বুর্জোয়া অর্থে একমান্র সম্ভব সমাধান হল সমাধান 
মুলতুবি রাখা । নিয়মতাঁন্ত্ক প্রজাতন্তরকে সে রক্ষা করতে পারে শুধু সংবিধান লঙ্ঘন 
করে, রাষ্ট্রপাতির ক্ষমতার মেয়াদ বাঁড়য়েই। সাধারণ কাীনল্সলগুির আঁধবেশনের পরে 
শৃঙ্খলার পাত্রকা জগত “সমাধান সম্পর্কে যে দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর বিতর্কে মেতেছিল 
তারও শেষ কথা এই। হোমরাচোমরা শৃঙ্খলা পার্ট তাই লঙ্জার সঙ্গেই লক্ষ্য করল 
যে তাকে বাধ্য হয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হচ্ছে হাস্যকর, একান্ত মামুলী এবং তার 
কাছে ঘৃণ্য নকল-বোনাপার্টের ব্যক্তত্বের উপরেই। 

যে সব কারণ ভ্রমশই এই নীচ ব্যক্তিটিকেও অপাঁরহার্য ব্যাক্তর চরিত্রে মান্ডত করে 
তুলছিল তার সম্পর্কে তানও সমান আত্মপ্রতারণা করেছিলেন। বোনাপার্টের ভ্রমবার্ধিফু 
গুরুত্ব যে অবস্থাগাতিকেই ঘটছে এ কথা বোঝার মতো অন্তদর্যান্ট তাঁর পার্টর ছিল, 
[তান সেখানে বিশ্বাস করতেন যে সে গুরুত্বের একমাত্র কারণ তাঁর নামের যাদু এবং 
তাঁর ক্রমাগত নেপোঁলয়নের হাস্যকর অনুকরণ । দন দন আরও বেশ উদ্যোগ হয়ে 
উঠলেন 'তানি। সেন্ট লেনার্ডস ও ভিসবাদেনের তীর্থযান্লার শোধ নেবার জন্য তিনি 
ঘুরে ঘুরে ভ্রমণ শুরু করলেন সারা ফ্রান্স জুড়ে। তাঁর ব্যক্তিত্বের এঁন্দ্ুজালিক প্রভাব 
সম্পর্কে বোনাপার্টপন্থীদের এতই কম আস্থা ছিল যে তারা সর্বত্রই তাঁর সঙ্গে দলে দলে 
রেলগাঁড় ও যাত্রীবাহী শকট ভার্ত করে পাঠাতে লাগল ক্লাকেরদের (ভাড়াটে ধামাধরা 
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[হসাবে), প্যারিসের জ্যম্পেন-প্রলেতারিয়েতদের সেই সংগঠন ১০ই ডিসেম্বর সাঁমাতির 
লোকেদের*। তারা তাদের এই পৃতুলাটির মূখে বক্তৃতা বাঁসয়ে দিতে লাগল, যা 'বাঁভন্ন 
শহরে অভ্যর্থনার ধরন অনুযায়ী রাষ্ট্রপাতর নীতির মূলমন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করতে 
থাকল প্রজাতন্তরী নতি অথবা চিরস্থায়ী দঢ়প্রাতিজ্ঞা। সবরকম কারসাজি সত্ত্বেও এই 
ভ্রমণগীলকে মোটেই 'দাঁগ্বজয় যান্রা বলা চলে না। 

বোনাপার্ট যখন ভাবলেন যে এইভাবে তান জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছেন, তখন 
তিনি শুরু করলেন সৈন্যবাহনীকে জয় করাতে । ভার্সাই-এর কাছে, সাতোঁরর 
সমতলভূমিতে তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঁরদর্শনের ব্যবস্থা করালেন, যেখানে তিনি 
সৈন্যদের কেনবার চেষ্টা করলেন রসুন-সসেজ, স্যাম্পেন ও চুরুট 'বাঁলয়ে। আসল 
নেপোলিয়ন যেখানে তাঁর বিজয় আভযানের দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও পিতৃতান্তিক 
অন্তরঙ্গতার উচ্ছৰাসে ক্লান্ত সৈন্যদের কেমন করে উদ্দীপ্ত করতে হয় তা জানতেন, সেখানে 
নকল-নেপোলিয়ন শ্বাস করলেন যে সৈন্যরা বাঁঝ কৃতজ্ঞতার জন্যই জয়ধান 'দচ্ছে, 
'নেপোলিয়ন দীর্ঘজীবী হোন! সসেজ দীর্ঘজশীবী হোক!” অর্থাৎ সসেজের (৮/556) 
জয়, আর সঙের (4202175/56) জয় ! 

এই সৈন্যবাহনী পাঁরদর্শন একাঁদকে বোনাপার্ট ও তাঁর যুদ্ধমল্ী দ'অপুল ও 
অন্যাদকে শাঙ্গার্নিয়ের বহাঁদন ধরে চাপা বিরোধের বিস্ফোরণ ঘটাল। শাঙ্গার্নিয়ের 
মধ্যেই শৃঙ্খলা পার্ট তার প্রকৃত নিরপেক্ষ মানুষের হাঁদশ পেয়োছিল, তাঁর ক্ষেত্রে 
নিজস্ব রাজবংশগত দাঁবর কোন প্রশ্নই উঠত না। এই পার্ট একে মনোনীত করোছল 
বোনাপার্টের উত্তরাধিকারী হিসাবে । তাছাড়া শাঙ্গার্নয়ে ১৮৪৯ সালের ২৯শে 
জানুয়ার ও ১৩ই জুনে তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা পার্টির মহান সেনাপাতি, 
ভীরু বুর্জোয়ার দৃষ্টিতে আধুনককালের এক আলেকজাণ্ডর হয়ে দাঁড়য়োছলেন, যাঁর 
নৃশংস হস্তক্ষেপেই কার্তত হয় 'িপ্লবরূপণ গার্ডয়ন জট**। আসলে বোনাপার্টের মতোই 
হাস্যাস্পদ এই শাঙ্গার্নয়ে কিন্তু এইভাবে খুবই সস্তায় একটি শাক্ততে পাঁরণত 
হয়েছিলেন এবং জাতাঁয় সভা কর্তৃক রাম্ট্রপাঁতর উপরে নজর রাখার ভার পেয়েছিলেন। 
[তানি নিজেই, যেমন ভাতামঞ্জরীর ব্যাপারে, বোনাপার্টকে রক্ষা করার আছলায় কছ:টা 


* বর্তমান সংস্করণের ২৮৮--২৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য । __ সম্পাঃ 

** গার্ডয়ন জট -- আঁতশয় জাঁটল ও গোলমেলে একটা জট। প্রাচীন গ্রীক উপকথা অনুসারে 
ফ্রিজিয়ার রাজা গার্ড'য়ান তাঁর রথদণ্ডের সঙ্গে জোয়াল বে'ধোছলেন এই জট 'দয়ে। এই রকম একটা 
[বশ্বাস প্রচালিত ছিল যে, জট যে খুলতে পারবে সে গোটা এশিয়াকে পদানত করবে। মেসিডনের রাজা 
আলেকজান্ডর জট খোলার চেম্টা না করে তরোয়ালের কোপ 'দিয়ে তা কেটে দেন। এই থেকেই 
'গার্ডয়ন জট ছিন্ন করার' কথাটা চালু হয়, অর্থাং গোলমেলে প্রশ্ন, জাঁটল ব্যাপারের দূত, সরাসার 
ও আমূল সমাধান। -__ সম্পাঃ 


২৩৪ কার্ল মার্কস 





খোঁলয়ে নিয়েছিলেন এবং বোনাপার্ট ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ভ্রমশই খাড়া হয়ে উঠছিলেন 
এক দুর্বার শাক্ত হিসাবে । 'নর্বাচনী আইন উপলক্ষে যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আশওকা 
করা হাচ্ছিল, তখন যুদ্ধমল্ বা রাস্ট্রপাতির কাছ থেকে কোনরকম হুকুম নিতে তানি 
তাঁর আঁফসারদের নিষেধ করেন। সংবাদপন্রও শাঙ্গার্নয়ের ব্যক্তিত্বকে বিরাট করে তোলার 
ব্যাপারে দায়ী িল। বিরাট ব্যাক্তত্বের একান্ত অভাবের দরুন শৃঙ্খলা পার্টি স্বভাবতই 
বাধ্য হয়েছিল একটি ব্যাক্তির উপরেই সেই শীক্ত আরোপ করতে যার অভাব ছিল তাব 
সমগ্র শ্রেণীর মধ্যে; তাই সে ব্যক্তিকে ফাঁপিয়ে অসাধারণ করে তোলা ছাড়া তারও উপায় 
ছিল না। এভাবেই সৃষ্ট হল “সমাজের রক্ষাপ্রাচীর' শাঙ্গার্নিয়ে সংক্রান্ত কিম্বদত্তী। 
যে দাঁন্তক হাতুড়েপনা, সম্দ্রমের যে রহস্যময় জাঁক দোঁখয়ে শাঙ্গার্নয়ে যেন কৃপা করে 
দুনয়ার দায়িত্ব বহন করতেন, তা সাতোর পাঁরদর্শনের সময়কার ও তার পরের 
ঘটনাবলীর সঙ্গে আত হাস্যকর এক বৈপরাত্য রচনা করে - খণ্ডনাততভাবে তা 
থেকে প্রমাণ হল যে বুর্জোয়া ভয়ের এই কিন্তৃত সন্তান, আঁতকায় শাঙ্গার্নয়েকে তার 
মাঝাঁর পারমাপে ফিরিয়ে আনতে এবং সমাজের এই নিভরঁক রক্ষাকর্তাকে অবসরপ্রাপ্ত 
জেনাবেলে রূপান্তারত করতে প্রয়োজন ছিল তুচ্ছাঁতিতুচ্ছ বোনাপার্টের কলমের শদ্ধু 
একটি খোঁচার। 

1কছুঁদন থেকে বোনাপার্ট শাঙ্গার্নয়ের উপরে শোধ তুলছিলেন এই 'বিরাক্তকর 
রক্ষাকর্তার সঙ্গে শৃঙ্খলার ব্যাপারে খিঁটামাঁট বাধাতে যদ্ধমন্্ীকে উসকে দিয়ে। 
সাতোঁরর শেষ সৈন্যবাহনী পাঁরদর্শন পুরানো শন্রুতাকে শেষ পর্যন্ত চরমে তুলল। 
শাঙ্গার্নয়ের সাংবিধাঁনক কোপানল প্রজবলিত হয়ে উঠল যখন তিনি দেখলেন অশ্বারোহী 
বাহনী বোনাপার্টের পাশ দিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে যাচ্ছে, “সম্রাট দীর্ঘজীবী 
হোন!” এই অসাংবিধানিক ধ্বনি তুলে। সভার আসন্ন অধিবেশনে এই ধ্বনি সম্পর্কে 
কোন অপ্রশীতিকর 'বতকের পথ আগে থাকতেই রোধ করার জন্য বোনাপার্ট যদ্ধমন্ত্ী 
দ'অপুল-কে সারিয়ে দিলেন তাঁকে আলাজয়ার্সের গভর্ণর নিযুক্ত করে। তাঁর জায়গায় 
তান আনলেন সাম্রাজ্যের সময়কার এক বিশ্বস্ত বৃদ্ধ জেনারেলকে, নৃশংসতার দিক থেকে 
যান শাঙ্গার্নয়ের পুরোদস্তুর জড় ছিলেন। কিন্তু দ'অপুলের অপসারণ যাতে 
শাঙ্গার্নয়ের প্রাত খানিকটা সুবিধাদান বলে মনে না হয়, তার জন্য তানি সঙ্গে সঙ্গে 
মহান সমাজন্রাতার দক্ষিণহস্ত, জেনারেল নেইমেয়ার-কে বদাল করলেন প্যারিস থেকে 
নাস্তে শহরে। এই নেইমেয়ার শেষ সামারক পরিদর্শনের সময়ে সমগ্র পদাতিক বাঁহনীকে 
নেপোলিয়নের উত্তরাধিকারীর পাশ দিয়ে হিমশীতল নাঁরবতায় কুচকাওয়াজ করতে 
প্ররোচিত করেছিলেন। নেইমেয়ার মারফৎ শাঙ্গার্নয়ে স্বয়ং আঘাত খেয়ে প্রাতিবাদ 
জানালেন ও ভয় দেখালেন। সন্তু বৃথাই। দুদিন আলাপ আলোচনার পর নেইমেয়ার-এর 


ফ্রান্সে শ্রেণ-সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ২৩৫ 


বদলির নির্দেশ প্রকাশিত হল 1107169" পন্লিকায়, এবং শৃঙ্খলার বীরনেতার পক্ষে 
শৃঙ্খলা মানা বা পদত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। 

শাঙ্গার্নয়ের সঙ্গে বোনাপার্টের সংঘর্ষ শৃঙ্খলা পার্টর সঙ্গে তাঁর সংশ্রামেরই 
পূর্বানুবৃত্ত। ১১ই নভেম্বব জাতীয় সভার পুনরুদ্বোধন তাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় 
ঘটবে। চায়ের পেয়ালায় তুফানের সামিল হবে সে ব্যাপারটি । আসলে চলতেই থাকবে 
পুরানো খেলা । ইতিমধ্যে শৃঙ্খলা পার্টর সংখ্যাঁধক অংশ, তার 'বাঁভন্ন উপদলের 
নীতিবাগণশদের হৈচৈ সত্তেও বাধ্য হবে রাস্ট্রপাঁতর ক্ষমতার মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে। 
তেমনই ইতিমধ্যে অর্থাভাবে নরম হয়ে আসা বোনাপার্টও সমস্ত প্রাথমিক প্রাতিবাদাঁদ 
সত্তেও জাতাঁয় সভার কাছ থেকে এই ক্ষমতার মেয়াদ বৃদ্ধিকে স্বীকার করে নেবেন 
মান্র একটা আর্ত মোক্তারনামা 'হসাবে। এইভাবে সমাধান 'াঁছয়ে যাবে; স্থিতাবস্থা 
চলতে থাকবে; শৃঙ্খলা পার্টির এক উপদল অপর উপদলের দ্বারা কলাঁঙ্কত, হতশাক্ত 
ও অসহ্য প্রাতিপন্ন হতে থাকবে; সাধারণ শত্রু, জাতির জনগণের উপর পীড়ন প্রসারত 
ও নিঃশোঁষত হতে থাকবে যতাঁদন না অর্থনোৌতিক সম্পকর্গীলই আবার বিকাশের 
এমন এক স্তরে পেশছচ্ছে যখন নতুন এক বস্ফোরণ সমস্ত বিবদমান পাঁটগীলকেই 
উঁড়য়ে দেবে তাদের সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র সমেত। 

বুর্জোয়াদের মানাঁসক সান্তনার জন্য এ কথা অবশ্য বলা দরকার যে বোনাপার্ট ও 
শৃঙ্খলা পা্টর মধ্যেকার কেলেঙ্কারির ফল হল ব্যুজে বহু ক্ষুদে পজপাঁতির সর্বনাশ 
ও ব্যুরজের রাঘববোয়ালদের কবলে তাদের ধনসম্পাত্তর স্থানান্তর । 


মাস কর্তৃক ১৮৫০ সালে লাখত, 19 ১৮১৯৫ সালেব সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা 
1517901050172 29108722, 1 70110501%- পান্রকার পাঠ অনুযায়ী মাদ্রত 

6107/072150789 7২৪৮৪ পরিকার ১৮৫০ 
সালের ১,২,৩,৪-৬ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত 
১৮৯৫ সালে বাঁলনে, এঙ্গেলস দ্বারা 


সম্পাদিত ও তাঁর ভূমিকা সম্বালত দ্বতল্ম 
পাঁস্তকা 'হসাবে প্রকাশিত 


জার্মান থেকে ইংরাজী অনুবাদের ভাষান্তর 





দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের মুখবন্ধ 


এত অকালে যাঁর মৃত্যু ঘটল, সেই বন্ধবর ইয়োজেফ ভেইদেমেয়ার* ১৮৫২ সালের 
১লা জানুয়ার থেকে নিউ ইয়র্কে একটি সাপ্তাহক রাজনোতিক পান্রকা প্রকাশ করতে 
চেয়োছলেন। কুদেতার একটি ইতিহাস এই সাপ্তাহিকের জন্য দতে তিনি আমাকে আহবান 
জানান। সেইমতো ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝ অবধি আম সপ্তাহে একটি করে প্রবন্ধ তাঁর জন্য 
লিখোছিলাম 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্লুমেয়ার' শিরোনামায়। ইতিমধ্যে 
ভেইদেমেয়ারের আদ পাঁরকম্পনা ব্যর্থ হল। তাব পাঁরবর্তে ১৮৫২ সালের বসস্তকালে 
তিনি 7019 £৪৮০1%:০1% নামে একটি মাঁসক পান্রকা প্রকাশ করতে আরন্ত করলেন, 
শর তার প্রথম সংখ্যা জুড়ে রইল আমার “আঠারোই ব্রুমেয়ার। সেই সময়ে এর কয়েকশত 
কাঁপ জার্মানর ভিতরে পেশছে যায়, যাঁদও আসল বইয়ের বাজারে তার স্থান হয়ান। 
উগ্ন প্রগতিবাদের ভান করে থাকেন এমন একজন জার্মান প্রকাশকের কাছে আমি আমার 
বইখান বিক্রয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু 'যুগাঁবরুদ্ধ' এহেন 'ওদ্ধত্য' দেখে তিনি 
ঘোর নীতিবাদীর মতোই স্তানম্তত হয়ে যান। 

উপরের তথ্যগূলি থেকেই বোঝা যাবে যে তৎকালীন ঘটনাবলর প্রতাক্ষ চাপেই 
বর্তমান রচনাট রূপ নেয়, এবং এর এীতহাসিক মালমশলাতে ১৮৫২ সালের ফেব্রুয়ার 
মাসের পরবতর্ঁ কিছু নেই। বর্তমানে এর পুনম্দ্রণের জন্য দায়ী অংশত বইয়ের 
বাজারের চাঁহদা আর কিছ পাঁরমাণে জামানির ভিতরে আমার বন্ধুদের সানবন্ধ 
অনুরোধ । 


* আমোরকার গৃহযুদ্ধের সময়ে সেন্ট লুই অণ্চলের সামারক অধ্যক্ষ। মোর্কসের টকা ।) 


লুই বোনাপাটের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৩৭ 


এই বিষয়ে এবং মোটামুটি এই একই সময়ে লেখা আর দুটি মান্র উল্লেখযোগ্য রচনা 
আছে ._ ভিন্তর হুগোর ক্ষুদে নেপোঁলয়ন' এবং প্রুধোঁ-র 'কুদেতা'। 

ভন্তর হুগো কুদেতার দায়ত্বসম্পন্ন প্রকাশকের বিরুদ্ধে তিক্ত ও গ্লেষাতআ্বক কটুক্ত 
করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তাঁর রচনায় ঘটনাটা দেখা 'দয়েছে 'বনামেঘে বজ্রপাতের মতো । 
ব্যাক্তীবশেষের 'হংসাত্মক কাজমান্র তান এর মধ্যে দেখেছেন। লক্ষ্য করেনাঁন যে তার 
ফলে সেই লোকাঁটর ক্ষুদ্রতা নয়, তার মহত্ই তিনি প্রচার করলেন, কারণ যে 
কর্মোদ্যোগ একট ব্যক্তিগত গুণ হিসাবে তার প্রাত তিনি আরোপ করেছেন, পাঁথবীর 
ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। অপর পক্ষে প্রুধোঁ অবশ্য এই কুদেতাকে পূর্বতন 
এীতিহাঁসক 'বকাশের পাঁরণাম রূপে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু কুদেতা সম্পকে তাঁর 
আঁঙ্কত ইতিহাসের ছবিটুকু অলাঁক্ষতে হয়ে দাঁড়য়েছে এর নায়কের ইতিহাস-সম্মত 
পক্ষসমর্থন মান্ত। এতে করে আমাদের তথাকথিত বিবষয়নিষ্ভ (০০19০6৮৪) 
এীতিহাসিকদের ভুলটা তিনিও করে বসেছেন। পক্ষান্তরে আম দোঁখয়োছি কী ভাবে 
ফ্রান্সে শ্রেণ-সংগ্রাম এমন অবস্থা ও সম্পর্ক সৃষ্টি করল যার ফলে একাঁট সামান্যব্দ্ধি 
হাস্যকর জাবের পক্ষেও নায়কের ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব হয়। 

এই রচনার সংস্কারসাধন করতে গেলে এর 'বাঁশম্ট রসাঁট নম্ট হয়ে যেত। তাই 
আম কেবল মুদ্রাকর প্রমাদগ্ঁল সংশোধন করে এবং আজকের 'দনে দুর্বোধ্য কয়েকাঁট 
প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই 'নবৃত্ত হয়োছ। 

শকন্তু অবশেষে যোৌদন সম্রাটের রাজবেশে লুই বোনাপার্ট আচ্ছাঁদত হবেন, সেদিন 
ভাঁদোম স্তস্তের উপর থেকে নেপোঁলয়নের ব্রোঞ্জের মৃর্তিটা মাটিতে আছড়ে পড়বে» 
আমার রচনার এই শেষ কথাগ্যাল ইতিমধ্যেই যথার্থ প্রমাণ হয়েছে। 

১৮১৫ সালের আভযান সম্পর্কে তাঁর লেখাতে কর্ণেল শারাস নেপোঁলিয়নপ্জার 
[বরুদ্ধে আন্রমণের সত্রপাত করলেন। তারপরে এবং 'বশেষত বিগত কয়েক বংসরে 
ফরাসী সাহত্য এঁতিহাঁসক গবেষণা, সমালোচনা ও ব্যঙ্গবিদ্রুপের হাতিয়ার চালিয়ে 
নেপোলিয়ন কিংবদন্তীটা শেষ করে 'দিয়েছে। চিরাচরিত জনাপ্রয় ধারণার এই প্রচণ্ড 
প্রত্যাখ্যান, এই বিরাট মানাসক বিপ্লব কিন্তু ফ্রান্সের বাইরে দৃান্টি আকর্ষণ কমই করেছে 
এবং বোধগম্য হয়েছে আরও কম। 

পরিশেষে আমার আশা আছে ষে তথাকাঁথত সজারবাদের যে প:থগত বুলি 
1বশেষত জার্মানতে এখন খুব চলছে, তার মূলোংপাটনে আমার এই রচনা কছ_ সাহাষ্য 
করতে পারবে । অগভীর এই এীতিহাঁসক উপমার ব্যবহারে মূলকথাটাই মনে রাখা হয় 
না যে, প্রাচীন রোমে তখন বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু জনসংখ্যার ভিতরেই, অর্থাৎ 
স্বাধীন বিত্তবান ও স্বাধীন দরিদ্রের মধ্যেই শ্রেণী-সংগ্রাম চলেছিল, আর উৎপাদনরত 
1বশাল জনসমান্ট অর্থাৎ দাসবৃন্দ ছল এই যোদ্ধাদের পাদমূলে 'নক্ষিয় 'ভীত্তিপ্রস্তর 


২৩৮ কার্ল মার্কস 


মান্ত। সিসমন্দির এই অর্থপূর্ণ কথাঁট লোকে মনে রাখে না: রোমে প্রলেতারয়েতের 
ভারবহন করত সমাজ, আর আধুনিক সমাজের ভারবহন করছে প্রলেতারিয়েত। প্রাচীন 
ও আধ্ানক শ্রেণী-সংগ্রামের বৈষাঁয়ক অর্থনৌতক অবস্থার এত পাঁরপূর্ণ প্রভেদ থাকার 
দরুন স্বভাবতই তারা যে রাজনোতিক চারন্রসমূহের সৃষ্টি করেছে, পরস্পরের সঙ্গে 
তাদের, সাদৃশ্য পুরোহিত-প্রধান স্যামুয়েলের সঙ্গে ক্যান্টারবেরির আচ্চাঁবশপের সাদ্‌শ্যের 
চেয়ে বেশী হতে পারে না। 


কাল মার্স 
লণ্ডন, ২৩শে জন, ১৮৬৯ 
'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত 
দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য মার্কস কর্তৃক জার্মান থেকে ইংরাজী অনুবাদের ভাষান্তর 


লাখত, হামবুর্গ, ১৮৬৯ 


তৃতাঁয় জার্মান সংস্করণে ফ্রেডারক এন্দেলসের ভূমিকা 


প্রথম প্রকাশের তেত্রশ বংসর পরেও যে 'আঠারোই ব্লুমেয়া'এর নূতন সংস্করণের 
প্রয়োজন হল, এর থেকেই প্রমাণ হয় যে এই ক্ষদূ্র পুস্তকাটির মূল্য আজও বিন্দমান্র 
হাস পায়ান। 

লেখাটি বাস্তবিকই প্রতিভার পাঁরচায়ক। সমগ্র রাজনৌতক জগতের উপরে বিনা 
মেঘে বজ্রপাতের মতো যে ঘটনাট এসে পড়ে, যে ঘটনাকে ছু লোক বা নৈতিক 
ক্রোধের সরব চিৎকারে 'নন্দা করল, আবার অনেকে মেনে নিল বিপ্লবের হাত থেকে 
পারন্রাণ ও তার সমস্ত ভুলের দণ্ড হিসাবে, অথচ যে ঘটনা সকলকেই চমংকৃত করল এবং 
কারও বোধগম্য হল না সেই ঘটনার অব্যবাহত পরেই এমন একটি সংক্ষিপ্ত ক্ষুরধার 
ব্যাখ্যা মাকস উপাস্থত করলেন যে, ফেব্রুয়ারর সেই 'দিনগ্যীলির পর থেকে ফরাসী 
ইতিহাসের সমগ্র ধারাঁট, তার অন্তার্নীহত যোগসূত্রগুলি সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটত হয়ে 
রা ডিসেম্বর তারিখের অলৌকিক কাণ্ডটি এইসব অস্তার্নীহত যোগসুন্রের স্বাভাবিক 
ও অবশ্যন্তাবী পরিণাম হিসাবেই দেখা দিল, এবং তাতে করে কুদেতার নায়ককে পর্যন্ত 
তার প্রাপ্য ষথোচিত অবজ্ঞার দৃম্টিতে ছাড়া অন্যভাবে দেখার কোনো প্রয়োজনই থাকল 
না। তাছাড়া এমন নিপুণ হাতে এই িন্র আঁকা হল যে পরবতাঁ কালে প্রাতাটি নতুন 
তথ্যের প্রকাশ ছবিটির বাস্তবানুগত্যই নতুন করে প্রমাণ করেছে। বর্তমানের জীবন্ত 
ইতিহাসের এমন অপূর্ব উপলান্ধ, প্রাতাট ঘটনার ঠিক সেই মৃহ্‌ততেই এমন স্বচ্ছদৃষ্টি 


বিচার সত্যসত্যই তুলনাহীন। 


লুই বোনাপারটের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৩৯ 
কস্তু এই কাজের জন্য ফ্রান্সের ইীতিহাস সম্বন্ধে মার্সের মতো নিশ্ছিদ্র জ্ঞানের 
প্রয়োজন ছিল। অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় ফ্রান্সেই এীতিহাঁসক শ্রেণী-সংগ্রাম 
প্রীতবারে একটা 'নর্ধারক সিদ্ধান্তে এসেছে, আর সেইজন্য যে পাঁরবর্তনশশীল, রাজনোতিক 
রূপের ভিতরে এই সংগ্রাম চলেছে এবং যার মধ্যে এর ফলাফলের সারাংশ 'নাহত 
হয়েছে, সেই রূপ স্পম্টতম রেখায় ক্ষোদত হয়ে উঠেছে। মধ্যযূগে সামন্ত ব্যবস্থার 
প্রাণকেন্দ্র এবং রেনেসাঁসের পরে 'বাভন্ন সামাঁজক মণ্ডলীর উপরে প্রাতষ্ঠিত এঁক্যবদ্ধ 
রাজতন্তের আদর্শ দেশ এই ফ্রান্স তার মহান বিপ্লবে সামন্ত বাধব্যবস্থা চূর্ণ করে 
আবামশ্র বুর্জোয়া শাসন যে চিরায়ত বিশহদ্ধতায় প্রতিষ্ঠা করোছিল, ইউরোপের অন্যন্র 
তার তুলনা মেলে না। আবার এখানে বুর্জোয়া শাসকদের বিরুদ্ধে উত্থানশনীল 
প্রলেতারয়েতের সংগ্রাম যে তীরতায় দেখা দেয় তা অন্যন্ন অজানা । এইজন্যই মার্কস 
বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুধু ফ্রান্সের অতাঁত ইাতিহাসই অধ্যয়ন করেনান, চলাতি 
ইতিহাসের প্রাতাট খ:টনাঁটর খোঁজ 1তাঁন রাখতেন ও ভাঁবষ্যতে ব্যবহারের জন্য 
মালমশলা সংগ্রহ করে যেতেন। তাই ঘটনাবলী তাঁকে কখনো হতচকিত করে দিতে 
পারোন। 
এছাড়া আরও একটি কথা আছে। মাকসই প্রথম ইতিহাসের গাঁতর এই প্রধান 
নিয়মাট আবচ্কার করেন যে রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, অথবা ভাবাদর্শের অন্য যে কোনো 
ক্ষেত্রেই চলুক না কেন, সমস্ত এতিহাঁসক সংগ্রামই হল প্রকৃতপক্ষে সামাজিক শ্রেণী- 
সংগ্রামের অল্পাঁবস্তর স্পম্ট আঁভব্যক্ত; এবং এই সব শ্রেণীর আস্তত্ব তথা সম্ঘর্ষকেও 
আবার নিয়ল্তিত করছে তাদের অর্থনোতিক অবস্থার বিকাশের মান্রা, তাদের উৎপাদন- 
পদ্ধাত ও তার দ্বারা নিধধারত 'বানময় প্রথা । প্রকৃতি বিজ্ঞানের রাজ্যে তৈজের 
রূপান্তরের নিয়ম যেমন, ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই নিয়মাটও তেমনই গুরুত্বপূর্ণ, এবং 
দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্তের ইতিহাসকে বোঝার চাবিকাঠি 'তাঁন এই নিয়মের মধ্যেই 
পেয়েছিলেন। সেই এীতিহাঁসক ঘটনার ক্ষেত্রে তিন তাঁর নিয়মটিকে যাচাই করে 
দেখোছিলেন, এবং তৌন্রশ বংসর পরেও আজও আমরা বলতে বাধ্য যে এ পরাঁক্ষায় 
সে নিয়ম চমৎকার উত্তীর্ণ হয়েছে। 


ফ্রেডারিক এঙ্গেলস 
মার্সের 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই তৃতীয় সংস্করণের পাঠ অনুসারে মু্ীত। 
ব্লুমেয়ার' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের জন্য জার্মান থেকে ইংবাজী অনুবাদের ভাষাস্তর। 


এঙ্গেলস কর্তৃক 'লাখত, হামবূর্গ, ১৮৮৫। 
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হেগেল একস্থানে মন্তব্য করেছেন যে, বিশ্ব ইতিহাসের আত গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা 
ও ব্যক্তিরা যেন দুবার হাঁজর হয়। সেইসঙ্গে একথাটা বলতে তাঁর ভুল হয়েছিল: 
প্রথমবার আসে বিয়োগান্ত নাটকের রূপে, দ্বিতীয়বারে প্রহসন হিসাবে । দাঁতোঁ-র 
পারবর্তে কাঁসাঁদয়ের : রবেসৃপিয়েরের বদলে লুই ব্রা; ১৭৯১৩ -- ১৭৯৫ সালের 
পর্বতের' জাগায় ১৮৪৮ -- ১৮৫১ সালের পর্বত"; খুড়োর বদলে ভাইপো। 
আঠারোই ব্লুমেয়ারের "দ্বিতীয় সংস্করণাঁটকে ঘরে যে সব ঘটনার সমাবেশ হল সেখানেও 
এই একই বাঙ্গমৃর্ত দেখা যায়! 

স্বীয় ই।তহাস মানুষই রচনা করে বটে, কিন্ত ঠিক আপন খুশিমতো নয়, নিজেদের 
নর্বাচিত পরিস্থিতিতে নয়, প্রত্যক্ষবতর্ঁ, অতীত থেকে প্রদত্ত ও আগত পারাস্থিতির 
মধ্যে । মৃত পূর্বপুবষদের সমস্ত এীতহ্য জীবত লোকের মাথায় দুঃস্বপ্নের মতো চেপে 
বসে থাকে । এমন কি যখন মনে হয় তারা নিজেদের মধ্যে ও বস্তুজগতে বিপ্লবসাধনে, 
তথা অভূতপূর্ব কোনো সূ্টির কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে, বৈপ্লাবক সঙ্কটের ঠিক সেই 
পর্বগুলিতেই তারা অতাঁতের ভূত নাময়ে এনে নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য ব্যাকুল 
হয়ে ওঠে এবং তাদের নাম, রণধনি ও সাজসজ্জা ধার নিয়ে পাঁথবীর ইাতিহাসপটে 
নূতন দৃশ্যটিকে কালপুজ্য ছদ্মবেশ ও ধার করা ভাষায় উপস্থিত করতে চায়। এইভাবেই 
লুথার আদপ্রচারক পল-এর মুখাবরণ ধারণ করলেন; ১৭৮৯ থেকে ১৮১৪ সাল 
অবাধ বিপ্লব কখনও রোম প্রজাতল্ন, আবার কখনও বা রোম সাম্রাজ্যের বেশে সাঁজ্জত 
হয়ে দাঁড়াল: এবং ১৮৪৮ সালের বিপ্লব কখনো ১৭৮৯-এর, কখনো বা ১৭৯৩ -_ 
১৭৯৫ সালের 'বপ্লবী এীতহ্যের অনুকরণ ছাড়া বেশশ কিছ জানত না। এই ভাবেই 
কোনো নতুন ভাষা শিক্ষাব সময়ে শিক্ষানীবশ প্রথমাদকে সর্বদাই সে ভাষাকে মাতৃভাষায় 
অন্হবাদ করে নেয়। যখন কোনও লোক মাতৃভাষা স্মরণ না করেও নৃতন ভাষার রাজ্যে 
বিচরণ করতে পারে, নূতন ভাষা প্রয়োগের সময় আপন ভাষা ভুলে থাকতে পারে, শুধ্‌ 
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তখনই বলা চলে যে সে নূতন ভাষার মরমস্ছলে প্রবেশ করেছে, তার মাধ্যমে অবাধে 
মনোভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা অজ্ন করেছে। 

বিশ্ব ইতিহাসে মৃতদের এই পুনরাবর্ভাবের কথা চিন্তা করলে 'কন্তু একাট 
মৌলিক প্রভেদ চোখে পড়বে। কামিল দেমুলাঁ, দাঁতোঁ, রবেসাঁপয়ের, সাঁ-জ্যস্ত, 
নেপোলিয়ন, আদ ফরাসী বিপ্রবের নায়ক তথা পার্ট ও জনগণ সকলেই রোমক বেশে 
ও রোমক ভাষায় তাঁদের যুগোঁচত কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন; সেই কর্তব্য হল 
আধাঁনক বুজোয়া সমাজের শৃঙ্খল মোচন ও প্রতিষ্ঠা । প্রথমোক্ত ব্যাক্তরা সামন্ত 
বনিয়াদ চূর্ণ বিচূর্ণ করে সেই জাঁমতে গাঁজয়ে ওঠা সামন্ত মাথাগুলি নমল করে 
[দলেন। অন্যজন ফ্রান্সের অভ্যন্তরে সেই অবস্থার সৃষ্ট করলেন, একমাত্র যে অবস্থাতেই 
স্বাধীন প্রাতযোগিতার বিকাশ, টুকরা টুকরা করা ভূসম্পাত্তর শোষণ এবং সমগ্র জাতির 
অবারিত শিল্পোৎপাদন শীক্তর 'বাঁনয়োগ সম্ভব ছিল; ফ্রান্সের সীমাও পার হয়ে তিনি 
আবার সক্ত্র সামন্ত 'বাঁধব্যবস্থা ঝেশটয়ে বদায় করলেন, অবশ্য ইউরোপ মহাদেশে 
ফরাসী বুর্জোয়া সমাজের পক্ষে একটা আধুঁনক পাঁরবেশের জন্য যতটুকু প্রয়োজন 
ছিল সেই অনুপাতে । নতুন সমাজ ব্যবস্থা একবার প্রাতিষ্ঠা হবার পরই "কিন্তু প্রলয়- 
পূর্বের আতকায়েরা অদৃশ্য হলেন এবং তাঁদের সঙ্গে গেল পুনরুজ্জীবিত 
রোমকবাঁত্ত _- ব্লুটাস, গ্রাকাস ভ্রাতৃদ্ধয়, পুবালকোলার গোষ্ঠী, 'ট্রীবউন এবং সেনেটের 
সদস্যরা, এমন কি সিজার স্বয়ং। "স্ছুরবুদ্ধি বাস্তবতার বুর্জোয়া সমাজ তার প্রকৃত 
ব্যাখ্যাকার ও মুখপান্রদের জন্ম দিল সে, কুজাঁ, রুআয়ে-কলার, বেঞ্জামন কস্াঁ এবং 
গিজো-দের মৃর্তিতে। তার আসল সমরনায়কেরা গিয়ে বসলেন আঁফসের কামরায়, আর 
মাথামোটা অষ্টাদশ লুই হলেন তার রাজনোৌতক নেতা। ধনোৎপাদন ও শান্তপূর্ণ 
প্রাতযোগতার সংগ্রামে সম্পূর্ণ নিমগ্ন এ সমাজ আর উপলান্ধ করল না যে রোমান 
যুগের প্রেতাত্মারা তার শৈশব শয্যার পাশে পাহারা দিয়েছিল। কিন্তু বুয়া সমাজ 
গৃহযুদ্ধ ও গণসংগ্রামের । রোম প্রজাতন্লের ক্লাসক কঠোর এতহ্যের মধ্যে এই সমাজের 
মল্পযোদ্ধারা তাদের আদর্শ, তাদের শিল্প রূপ খুজে পেয়েছিল; পেয়েছিল সেই 
আত্মপ্রবনাগুল যা নিজেদের সংগ্রামের সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া অন্তব্ু্ুকু নিজেদের 
কাছেই গোপন রাখতে ও সূমহান এতিহাসিক নাট্যের চড়া তারে নিজেদের উৎসাহকে 
বেধে নেবার জন্য তাদের কাছে প্রয়োজন। ঠিক এইভাবেই এর শতাব্দীকাল পূর্বে, 
বিকাশের অন্য এক পর্যায়ে, ভ্রমওয়েল ও ইংরাজ জাতি তাদের বুর্জোয়া বিপ্লবের জন্য 
ওল্ড টেস্টামেস্টের ভাষা, ভাবাবেগ আর মায়ামোহ ধার করে। আর যখন আসল লক্ষ্য 
[সদ্ধ হল, ইংরাজ সমাজের বুর্জোয়া রূপান্তর সম্পন্ন হল, তখন হাবাকুকের হ্ছান নিলেন 
লোক। 


২৪২ কার্ল মার্কস 


অতএব এইসব বিপ্লবের সময়ে মৃতদের পুনরুজ্জনীবনের কাজ ছিল নূতন সংগ্রামের 
মাহমাকীর্তন, পুরাতনের বাঙ্গাত্মক অনুকরণ নয়; 'না্স্ট কর্তব্যটিকে কজ্পনায় বড়ো 
করে তোলা, বাস্তবে তার সমাধান থেকে পলায়ন নয়; আর একবার বিপ্লবের মর্ম গ্রহণ, 
তার প্রেতাত্মার বহার নয়। 

১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত পুরনো বিপ্লবের প্রেতাকআ্াই শুধু ঘুরে বেড়াল 
পুরনো বায়ি-র ছদ্মবেশধারী 17619091100) 1 8০125 )0৮195* মারাস্ত থেকে 
নেপোঁলয়নের লৌহ মৃত্যুমুখোসের অন্তরালে যে একটি ঘৃণ্য মামূলী মুখাবয়ব 
লুকিয়ে রেখেছে, সেই ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিটি পর্যন্ত। সমগ্র একট জাতি ধরে নিয়েছিল 
যে তারা বিপ্লব করে এক ত্বরান্বিত গাঁতশাক্ত অজজন করে নিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ তারা 
দেখল তাদের ফিরে যেতে হয়েছে অধুনাল,প্ত এক যুগে আর এই প্রত্যাবর্তনে যাতে 
সন্দেহ না থাকে, তার জন্যই যেন সেই বিগত যুগের সন তাঁরখ পর্যন্ত ফিরে এল; 
ফিরে এল পুরানো ইতিবৃত্ত, পরানো নাম, পুরানো, সব আইনকানূন, যা বহু আগেই 
প্রত্বতাত্বক বিদ্যাবত্তার বিষয়মান্র হয়েছিল, যে সব পাইকপেয়াদা বহপূর্বেই ক্ষয়প্রাপ্ত 
বলে মনে হয়েছিল, তারা। জাঁতর মনের ভাবটা দাঁড়াল উল্মাদাশ্রমের সেই ইংরাজটির 
মতো, যার ধারণা সে প্রাচীন মিশরীয় ফ্যারোদের রাজত্বে বাস করছে, এবং যার 
প্রাত্যাহক বিলাপ ছিল এই যে ইথিওপাঁয় স্ব্্ণখাঁনর ভূগর্ভস্থ কয়েদখানাতে তাকে 
সোনা খণড়তে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হচ্ছে, তার মাথায় বাঁধা 'স্তমিতপ্রায় দীপ, পিছনে 
লম্বা চাবুক হাতে দাসশ্রীমকদের সর্দার, ফটকে বর্বর ভাড়াটে সৈন্যের দল, সর্ববোধ্য 
কোনো ভাষার অভাবে যারা পরস্পরের কথা পর্যস্ত বোঝে না, বাধ্যতামূলক শ্রমরত 
খানশ্রীমকদের কথা তো নয়ই। উল্মাদ ইংরাজাঁট দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, “আম একজন 
স্বাধীন 'ব্রাটশ নাগারক আর আমার কাছে এইসব কাজ দাঁব করা হচ্ছে কনা প্রাচীন 
পাঁরবারের খণশোধের জন্য। ইংরাজটি যতদিন সংস্থমস্তিন্কে ছিল ততদিন সে সোনা 
তৈরী করার বদ্ধমূল ধারণাটা ছাড়তে পারোন। ফরাসী জাত যতাঁদন 'বপ্লব করছে, 
ততদিন নেপোলিয়নের স্মৃতি ভূলতে পারেনি, তার প্রমাণ ১০ই ডিসেম্বরের নির্বাচন। 
বিপ্লবের বিপদ-আপদ থেকে মিশরের মাংসের হাঁড়তে** প্রত্যাবর্তনের জন্য তারা লোলুপ 
হয়ে উঠোছিল, ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর আনল তার প্রত্যুত্তর । আঁদ নেপোলিয়নের 


"* হলুদ দস্তানা পারহিত প্রজাতন্তী। _- সম্পাঃ 

** বাইবেলের কাঁহনী অনুসারে মিশরের রাজ্য থেকে ইহুদীদের পলায়নের সময় তাদের মধ্যে 
ক্ষীণপ্রাণ কেউকেই পথের কষ্ট ও ক্ষুধায় অতীতের অন্তত খেতে পাওয়া দিনগুলোর জন্য আফশোস 
করতে শুরু করে -- তাই থেকে মশরের মাংসের হাঁড়ির জন্য আফশোস' কথাটা চালু হয়। -- 
সম্পাঃ 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্লুমেয়ার ২৪৩ 


ব্ঙ্গাচত্রমান্র নয়, আদ নেপোঁলিয়নকেই যেন তারা ফিরে পেল, যাঁদও উীঁনশ শতকের 
মধ্যভাগে যার চেহারাটা ব্যঙ্গ চিত্রের মতোই দেখাতে বাধ্য। 

উনিশ শতকের সমাজ বিপ্লবের কাব্য-প্রেরণা আর অতাঁত থেকে নয়, আসতে পারে 
একমাত্র ভাবষ্যং থেকে । অতাঁত সম্পর্কে সমস্ত কুসংস্কার মোচন না করে তার ।নজের 
কাজ আরন্ত করাই সম্ভব নয়। আগেকার বিপ্লবের পক্ষে বশ্বের অতীত হীতিহাস স্মরণ 
করার প্রয়োজন ছিল 'াজেদের সারবস্তু সম্পর্কে নিজেদের প্রতারণা করার জন্য । নিজের 
সারবস্তুতে পেশছনোর জন্য উাঁনশ শতকের বিপ্লবকে মৃতদের সমাধস্থই রাখতে হবে। 
সেক্ষেত্রে ভাষা সারবস্তুকে ছাঁপয়ে উঠত, এ ক্ষেত্রে সারবস্তু ভাষাকে আতিক্রম করে 
যাচ্ছে। 

ফেবুয়ার বিপ্লব ছিল অতকিতি আক্রমণ, পুরাতন সমাজকে অপ্রস্তুত অবদ্থায় 
দখল এবং লোকে এই অপ্রত্যাঁশিক আঘাতটাকেই 'বশ্ব-গুরুত্বের এক কীর্ত, নতুন 
ধুগপ্রবর্তক ঘটনা বলে ঘোষণা করল । ২রা ীডসেম্বর তাঁরখে ফেব্রুয়ার বিপ্লব মালয়ে 
গেল এক বুজরূকের তাসের চালে; যার উচ্ছেদ হল বলে মনে হয়োছল সেটা আর 
রাজতন্ত্র নয়, বহু শতাব্দীর সংগ্রামে রাজতন্তের হাত থেকেই 'ছনিয়ে-আনা সমস্ত 
উদারনোতিক সুযোগ স্াবধারই উচ্ছেদ। সমাজ কর্তৃক নতুন সারবস্তু লাভের বদলে রাম 
যেন ফিরে গেল তার আঁদমতম রূপে, অর্থাৎ তরবারি ও পাদ্রীর নিললজ্জ রকমের সরল 
শাসনে । এইভাবে ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারর অভাঁবিত আঘাতের (০95) ৫০ 772:79) উত্তর 
[দিল ১৮৫১ সালের ডিসেম্বরের হঠকাঁরতা (০০5 ৫০ £89)। সহজে এল, সহজেই 
গেল। মাঝের সময়টুকু কিন্তু বৃথায় যায়ান। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে মৃদু বায় হিল্লোলের বেশী 
[কছ্‌ হতে গেলে 'নয়ামত, বলা যেতে পারে কেতাবা কায়দার, বিবর্তনের যেসব পাঠ বা 
আভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আগেই যেতে হত, ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ সালের ভিতরে ফরাসী 
সমাজ সেগুঁলিকেই আয়ত্ত করেছে একটি সংক্ষেপিত, কারণ বৈপ্লবিক, প্রণালীর মাধ্যমে । 
যেখানে যাত্রার সূচনা হয়েছিল সমাজ যেন তার থেকেও এখন পিছিয়ে পড়েছে; আসলে 
তাকে এখন প্রথমে তৈরী করে ানতে হচ্ছে বিপ্লবের সত্রপাতের অবস্থাটা, অর্থাৎ যে 
পাঁরাস্থিতি, সম্পর্ক ও শর্তের মধ্যেই কেবল আজকের 'দিনে' বিপ্লবের কোন গর্ত 
থাকতে পারে সেই অবস্থা । 

বুর্জোয়া বিপ্লব, আঠারো শতকের বিপ্লবগ্লির মতন, ঝড়ের বেগে সাফল্য থেকে 
চলে; ব্যাক্ত ও বিষয় যেন তখন উজ্জবল রত্বে খচিত হয়ে ওঠে: প্রাত দিনেই উল্লাস; 
কিন্তু তারা স্বজ্পায়, অচিরেই শীর্ধাবন্দুতে উঠে যায় এবং তারপরে ঝঞ্চা পবের 
ফলাফলটুকু ঠাণ্ডা মাথায় আত্মসাৎ করতে শেখার আগে পর্যন্ত সমাজ যেন এক সহদীর্ঘ 
গুরূপাকজানত অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে । পক্ষান্তরে প্রলেতারীয় বপ্লব, উনিশ 


২৪৪ কার্ল মার্কস 


শতকের বিপ্লবগ্লির মতন, আবরাম আত্মসমালোচনা করে চলে; আপন গাঁতপথে 
বারবার থমকে দাঁড়ায়; আপাতসমাপ্ত কাজ আবার গোড়া থেকে শুর করার জন্য ফিরে 
আসে; নিজেদের প্রথম প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা, দুর্বলতা, আঁকাণৎকরতাকে উপহাস করে 
নির্মম গভাীরতায়; শব্নুুকে ধরাশায়ণ করে যেন একমান্র এই উদ্দেশ্যে যাতে পরক্ষণেই 
সে আবার মাটি থেকে নবশক্তি সণ্য় করে প্রবলতর রূপে তাদের সম্মুখীন হতে পারে; 
আপন লক্ষ্যের আনার্ট বিশালত্বে নিজেরাই যেন বারবার 'পাঁছয়ে আসে যতক্ষণ না 
এমন এক অবস্থার সৃন্টি হয়, যার থেকে যে-কোনো পশ্চাদপসারণ অসম্ভব এবং যে 
পারাস্থিতি যেন চীৎকার করে ডাক দেয় : 


7110 1731709005, 1210 50101” 
এই তো গোলাপ ফুল, এখানে নৃত্য কর! 


উপরক্তু, ফ্রান্সের ঘটনান্রম প্রাতপদে অনুধাবন না করে থাকলেও, বিপ্লবের ভাগ্যে 
অভাবনীয় এক বপর্যয়ের অশুভ পূর্বাভাস মোটামুটি দক্ষ পর্যবেক্ষক মান্রেরই উপলান্ধ 
করার কথা। ১৮৫২ সালের মে মাসে দ্বিতীয় রাঁববারের** সুফল প্রত্যাশায় গণতন্্ী 
জয়হজ্কার কানে শোনাই যথেম্ট ছিল। তাঁদের মনে ১৮৫২ সালের মে মাসের এ 
দ্বিতীয় রাঁববারাট একাঁট বদ্ধমূল ধারণা, একটি অন্ধ বিশ্বাসে দাঁড়য়েছিল, 
[িলিয়াস্টদের*** কাঁজ্পত সেই তারখাঁটর মতো যোঁদন খষ্টের 'দ্বতীয় পুনরাবর্ভাবের 
সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের (71119757) প্রীতষ্ঠা হবে। বরাবরের মতো 
দুর্বলতা আশ্রয় নিয়েছিল অলৌকিক 'ক্রিয়াকাণ্ডের বিশ্বাসে; শুধু কল্পনায় শন্নুকে 
উঁড়য়ে দিয়ে ধরে নেওয়া হল শব্রু বিজত হয়েছে; এবং ভাঁবষ্যত জীবনে "চিত্তের 


* 'এই তো বোড্স্‌, এখানে লাফ দাও।, এই বাক্যটি ঈশপেব একটি কথিকা থেকে গৃহাঁত। 
আত্মশ্লাঘায মত্ত এক ব্যাক্ত একদা রোড্সএ এক অসাধাবণ লম্ফপ্রদানে তার কৃতিত্বের প্রমাণস্বর্প 
সাক্ষী ডাকাব কথা তুললে তাকে বলা হয, সত্যকথার জন্য সাক্ষী কেন? এই তো রোড্‌স্‌, এখানেই 
লাফ দাও! অর্থাৎ তুমি কী পার তা এইখানেই হাতেকলমে দেখিয়ে দাও। _- সম্পাঃ 

** এই তাঁবখে প্রজাতল্ের রাষ্ট্রপাঁতির কার্যকাল সমাপ্ত হবার কথা ছিল; এবং সংঁবধান অনুসারে 
এক ব্যাক্তর দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপাতি পদে নির্বাচন ছিল 'নাষদ্ধ। - সম্পাঃ 

*** চিলিয়াজম গ্রীক শব্দ হিলিয়াস বা "সহম্“” থেকে কথাটা উৎপাত) -_ খষ্টের 'দ্বতীয় 
আঁবর্ভাব ও ন্যায, সাম্য ও সমাদ্ধর সহস্র বছরের রাজত্ব বিষয়ে ধার্মক-আঁতন্দ্রীঘ এক মতবাদ । 
চিলিয়াস্ট ধর্মীবশ্বাস দেখা দেয় মেহনতণঁদের অবর্ণনীয় পীড়ন ও যন্মণার 'ভীত্ততে দাস ব্যবস্থার 
ভাঙনের ষূগে, এরা মুক্তির সন্ধান করত কজ্পনার রাজ্যে । এ বিশ্বাস আদি খুষ্ট ধর্মের সময়ে ব্যাপক 
বস্তার লাভ করে ও মধ্যযুগের 'বাঁভন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মতবাদে অনবরত নতুন করে জেগে ওঠে। -_- 
সম্পাঃ 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্লুমেয়াব ২৪৫ 


গহনে (0 09০) যে সব কীর্ত বরাজ করছে, যাঁদও এখনই তা কার্যকরী 
করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে না এই মাত্র, সেই সবের ননান্ষিয় প্রশান্ত করতে বসে 
বর্তমানকে বোঝার শাক্ত হারিয়ে গেল। যে বীরের দল নিজেদের প্রমাঁণত অক্ষমতা 
অস্বীকারের চেষ্টায় পরস্পরকে সহানুভূতি জানিয়ে একত্রে ভিড় জমান, তাঁরা 
পোঁটলাপঃটালি বেধে, জয়মাল্যগুলি আগেভাগে সংগ্রহ করে ঠিক সেই সময়ে ব্যস্ত 
[ছিলেন ফাটকাবাজারে কল্পিত (%% 1০719%3) প্রজারাষ্ট্রগুীলির দর কষাকাঁষ করতে; 
সুববেচকের মতো তাঁদের 'বনয়ী স্বভাবের উপযুক্ত প্রশাঁন্তর সঙ্গেই আগে থাকতে 
তাঁরা সেখানকার সরকার কর্মচারী পর্যন্ত ঠিক করে বেখোছিলেন। নির্মেঘে আকাশ 
থেকে বস্ত্রপাতের মতো ২রা ডিসেম্বর তাঁদের আঘাত করল, এবং যে সব জাতি 
কাপৃুরুষোচত হতাশার 'দনে সর্বাঁধক সরব ব্যাক্তদের চৎকারে অন্তরের ভয়-ভাবনা 
ডবয়ে দিয়ে খুশী থাকে, তারা সম্ভবত উপলান্ধ করল যে হাঁসের ডাকে ক্যাঁপটোল 
রক্ষার দিন আর নেই।* 

সংবিধান, জাতীয় সভা, রাজবংশ-সমর্থক পার্টগঁল, নীল ও লাল রং-এর 
প্রজাতল্লী, আঁফ্রকার বীরের দল**, বক্তৃতামণ্ের বজ্রনির্ঘোষ, দৌনক পান্কার 
বিজলশঝলক, সপ্গ্র সাহত্য, রাজনোতিক নামডাক ও বুদ্ধিজীবী খ্যাতি, দেওয়ানী আইন 
ও ফৌজদারী দণ্ডাঁবাধ, মত্ত, সাম্য, মৈত্রী এবং ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় 
রাঁববার -_ কুহকের মতো সব 'মাঁলয়ে গেল এমন এক ব্যাক্তর মায়ামল্তে যাকে শরুপক্ষ 
পর্যন্ত যাদুকর বলবে না। সর্বজনীন ভোটাধিকার যেন ক্ষণকাল মাত্র বেচে থাকল 
যাতে নিজের আঁন্তম ইচ্ছাপন্র সর্বসমক্ষে স্বহস্তে রচনা করে জনগণের নামেই ঘোষণা 
করে যেতে পারে : জীবন যার আছে, মরণও তার প্রাপ্য ।৯** 

ফরাসীদের মতো এইটুকু বললেই হবে না যে জাতির অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ 
করা হয়েছিল। যে অসতর্ক মুহূর্তাঁটতে যে কোনো দুবূন্ত এসে শ্লীলতাহানি করে যেতে 
পারে, তার জন্য কোনো জাতি বা কোনো নারাঁ মানা পায় না। এই ধরনের কথার 
মারপ্যাঁচে ধাঁধার সমাধান মেলে না, তাকে অন্য ভাষায় উপস্থিত করা হয় মান্র। তিন 
প্রীতিরোধে বন্দী করে ফেলতে পারে তার ব্যাখ্যা দরকার। 


* ক্যাঁপটোল ন্রাণ _- কিংবদন্তী অনুসারে গলরা রোম আঁধকার করে নগর দুর্গ কাঁপটোল 
অবরোধ করে। এক 'দিন রাতে তারা নিঃশব্দে দূর্গপ্রাচীর আরোহণের চেস্টা করে কিন্তু ঠিক সেই 
সময় জৃনার পাবি হাঁসেরা ডেকে উঠে রোমকদের জাগিয়ে তোলে । -- সম্পাঃ 

** উনিশ শতকের ৩০ ও ৪০-এর দশকে আলজেরিয়া বিজয়ের জেনারেলদের কথা বলা হচ্ছে। -_ 


সম্পাঃ 
*** গ্যেটের 'ফাউস্টএ মোফস্টোফিলিসের উক্তি। -_- সম্পাঃ 


২৪৬ কার্ল মার্কস 


১৮৪৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ার থেকে ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ফরাসী 
শবপ্লব যে 'বাভন্ন পর্যায়ের মধ্যে দয়ে গেছে, সাধারণ রূপরেখায় তার পনরুল্লেখ করা 
যাক: 

তিনটি প্রধান পর্ব নিঃসন্দেহে চোখে পড়ে: ফেব্রুয়ারি পর্ব; ১৮৪৮-এর ৪ঠা মে 
থেকে ১৮৪৯-এর ২৮শে মে _ প্রজাতন্ত্র গঠনের অথবা জাতশয় সংবিধান সভার পর্ব; 
১৮৪৯-এর ২৮শে মে থেকে ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর -_ নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্দ 
অথবা জাতশয় বিধান সভার পর্ব । 

১৮৪৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ার তারিখ বা লুই ফালপের পতন থেকে ৪ঠা মে 
তারিখে সংবিধান সভার আঁধবেশন পর্যন্ত এই প্রথম পর্ব, প্রকৃত ফেব্রুয়ারি পর্বকে 
বলা চলে বিপ্লবের প্রস্তাবনা । এই যুগে যে সরকারের হঠাৎ উদ্ভাবন করা হল সেষে 
নজেকে অস্থায়শী বলে ঘোষণা করল তাতেই সরকারী ভাবে ব্যক্ত হল এ যুগের চারব্র 
এবং এই পর্বের সমস্ত প্রস্তাব, প্রচেম্টা ও ব্যাখ্যান সেই সরকারের মতোই অস্থায়শ বলে 
নাজেদের জাঁহর করল। কারো ও কিছুরই আস্তত্বের এবং সত্যকার কর্মের আধিকার দাবি 
করার সাহস ছিল না। বিপ্লবের প্রস্ততি অথবা সংঘটন করোছল যে সব উপাদান, যথা 
রাজবংশ বিরোধী পক্ষ, প্রজাতান্তিক বুর্জোয়া শ্রেণী, গণতল্্ী-প্রজাতন্তী পোঁট 
বূর্জোয়ারা, এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক শ্রামক শ্রেণী, সকলেই অস্থায়ীভাবে ফেব্রুয়ারি 
মাসের সরকারের ভিতরে স্থান পায়। 

অন্য কিছু তখন সন্ভবও ছিল না। ফেব্রুয়ারর দিনগ্ঁলতে প্রথম সংকল্প ছিল 
'নর্বাচন প্রথার এমন সংস্কার-সাধন মান্র, যার ফলে মাঁলক-শ্রেণীর ভিতরে রাজনোতিক 
সাবিধাপ্রাপ্তদের গোষ্ঠীটা সম্প্রসারত হবে এবং ফিনান্স আভজাতবর্গ যে নরঙ্কুশ 
ক্ষমতা ভোগ করছিল তার অবসান ঘটবে । কিন্তু বাস্তব সংঘাতে সময় যখন এল, যখন 
জনসাধারণ ব্যারকেডের পিছনে স্থান 'নল, জাতীয় রক্ষিদল 'নার্লপ্তভাব অবলম্বন 
করল, সৈন্যবাহনণ প্রাতরোধের কোনো গুরুতর চেস্টা করল না এবং রাজতন্ত্র পলায়ন 
করল, তখন প্রজাতন্ত্রের প্রাতম্ঠাই হয়ে পড়ল স্বাভাঁবক। প্রাতাট পার্ট তখন এর 
ব্যাখ্যা করল নিজেদের মতো করে। অস্বহাতে প্রজাতন্ত্র অজ্ন করে নিয়ে শ্রামক শ্রেণী 
তার উপরে নিজেদের ছাপ মেরে সামাজিক প্রজাতন্ত্র বলে তাকে ঘোষণা করল। আধ্দানক 
বপ্লবের সাধারণ প্রকৃতিটাই এইভাবে সচিত হল, তবু লভ্য উপকরণ, জনগণের শিক্ষার 
স্তর এবং 'নাদর্ট পারাস্থিত ও সম্পক্পাত বিচার করলে ঠিক সেইক্ষণে বাস্তবে যতটুকু 
সন্তব ছল, তার সবাঁকছুর সঙ্গে এ প্রকীতির একান্ত সুস্পম্ট বৈপরাত্য। পক্ষান্তরে 
ফেব্রুয়ার বিপ্লবে যোগদানকারীদের অবাঁশষ্ট অংশকে সরকারা ক্ষমতা বন্টনের সময়ে 
বৃহত্তম ভাগ দিয়ে তাদের দাঁবও মেনে নেওয়া হয়োছল। সাড়ম্বর বাক্যজালের 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৪৭ 
সঙ্গে সঙ্গে কার্ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, আনাড়ীপনা, নতুনত্বের উৎসাহী আকাংক্ষার 
পাশাপাশি পুরাতন বাঁধগতের দৃডমূল আঁধপত্য, সমগ্র সমাজের আপাত সামঞ্জস্যের 
সঙ্গে সমাজের 'বাঁভন্ন অংশের মধ্যে গভীর বিরোধের এমন 'বিশৃংখল সংঁমশ্রণ আর 
কোনো পর্বে এবং চেয়ে বেশী চোখে পড়ে না। প্যারিসের প্রলেতারয়েত যখন উন্মোচিত 
ব্যাপক পাঁরপ্রোক্ষিতের স্বপ্নে তখনো মত্ত এবং সামাজিক সমস্যাবলনর আলোচনায় গুরুত্ব 
সহকারে নিমগ্ন, ততক্ষণে সমাজের পুরাতন শাক্তগুলি নিজেদের সংগঠিত ও দলবদ্ধ 
করেছে, ভেবে দেখেছে, এবং জাতির আধকাংশের কাছে অপ্রত্যাশিত সমর্থনও 
পেয়েছে - সমর্থন পেয়েছে কৃষক ও পোঁটবুর্জোয়াদের, যারা জুলাই রাজতন্ব্ের 
প্রাতিরোধের প্রাচীর ধুঁলসাৎ হতেই হঠাং রাজনোতিক রঙ্গভূমিতে ঝড়ের মতন প্রবেশ 
করোছল। 

১৮৪৮-এর ৪ঠা মে তাঁরখ থেকে ১৮৪৯ সালের মে মাসের শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় 
পর্ব হল বুয়া প্রজাতন্ত্র গঠনের, ভিত্তি স্থাপনের পর্ব । ফেরুয়ারর দিনগুলির ঠিক 
পরেই কেবল যে প্রজাতন্তীরা রাজবংশান্গ বরোধশী দলকে, এবং সমাজতন্ত্রীরা 
প্রজাতন্মীদের চমকে দিল তাই নয়, সারা ফ্রান্সকে সচকিত করল প্যাঁরস নগরা। 
১৮৪৮-এর ৪ঠা মে তাঁরখে জাতীয় সভার আঁধবেশন আরপ্ত হয়, এই সভা জাতীয় 
নির্বাচনে গঠিত হয়ে জাতির প্রাতীনাধ 'হসাবে দেখা দল। ফেব্রুয়ার দিনগুলোর 
দাঁব দাওয়ার জীবন্ত প্রাতবাদর্পী এই সভাকে বুর্জোয়া মাপ অনুযায়ী সঙ্কুচিত 
করে আনতে হবে বিপ্লবের ফলাফল। প্যারিসের প্রলেতারিয়েত অবিলম্বে এই জাতীয় 
সভার স্বর্প উপলব্ধি করতে পেরে তার উদ্বোধনের অল্পাঁদন পরেই ১৫ই মে তাঁরখে 
বৃথাই চেস্টা করল বলপ্রয়োগে তার আস্তত্বনাকচের, তাকে বিলোপের, যে জৈব রূপের 
মাধ্যমে জাতির প্রতিক্রিয়া প্রেরণায় প্রলেতারিয়েত বিপন্ন হয়ে উঠেছিল, তাকে খণ্ডন 
করে ফের আলাদা আলাদা উপাদানে ভেঙে আনার। সকলেই জানে ১৫ই মে-র একমান্র 
পারণাম হল র্রাঙ্ক ও তাঁর সঙ্গীদের অর্থাৎ প্রলেতারীয় পার্টর সত্যকার নেতাদের 
আলোচ্য পর্বের সমগ্র সময়ের জন্য প্রকাশ্য রঙ্গমণ্ থেকে অপসারণ । 

লুই ফিলিপের বুর্জোয়া রাজতল্দ্ের অনুগমন করতে পারে একমার বূজোয়া 
প্রজাতন্ত্র, অর্থাং যেখানে রাজার নাম করে বুর্জোয়া শ্রেণীর একাট ছোট অংশমান্র শাসন 
করাছল, সেখানে এখন জনগণের নামে প্রাতিন্ঠিত হবে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন। 
প্যারসের প্রলেতারয়েতের দাঁবগ্ীল ইউটোপয় প্রলাপ, তার অবসান ঘটাতে হবে। 
জাতীয় সংঁবধান সভার এই ঘোষণার প্রত্যুত্তর প্যাঁরসের প্রলেতারয়েত দিল জন 
অভ্যুতানে _ এই অভ্যুত্থান ইউরোপে গৃহযুদ্ধের সমগ্র ইতিহাসে বৃহত্তম ঘটনা। জয় 
হল বুর্জোয়া প্রজাতল্লের। তার স্বপক্ষে ছিল 'ফনান্স আঁভজাতবর্গ, শিল্প বুর্জোয়া, 
মধ্য শ্রেণী, পোট বুর্জোয়া, সৈন্যদল, সচল রাঁক্ষবাহিনী 'হসাবে সংগঠিত লুম্পেন- 


২৪৮ কাল" মাস 
প্রলেতারয়েত, দীপ্তমান বিদপ্ধজন, যাজকবৃলন্দ এবং গ্রামীণ জনসমান্ট। প্যারিসের 
প্রলেতারয়েতের পক্ষে স্বয়ং তারা ছাড়া আর কেউ রইল না। জয়লাভের পরে তিন 
হাজারের আঁধক বিদ্রোহনীকে জবাই করা হয়, আর পনের হাজার নির্বাঁসত হয় বিনা 
[বচারে। এই পরাজয়ের পরে প্রলেতারয়েত বিপ্লবের রঙ্গমণ্টের একেবারে পশ্চাদভূমিতে 
গিয়ে পড়ল। এরপরে যখনই আন্দোলন নূতন করে শুরু হবার সম্ভাবনা দেখা 'দয়েছে, 
তখনই তারা আবার অগ্রসর হতে চেম্টা করেছে, কিন্তু ক্রমাগত হাস পেয়েছে তার শাক্ত 
প্রয়োগ, এবং সর্বদাই ফলাফল হয়েছে আরো নগণ্য । যখনই উধর্বতন কোনো সামাঁজক 
স্তরে বৈপ্লাবক চাণুল্য দেখা দিয়েছে তখনই শ্রামক শ্রেণী তার সঙ্গে মিন্রতা স্থাপন 
করেছে; এবং সৈইজন্য তাকে হতে হয়েছে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক দলের পরাজয়ের অংশীদার । 
কিন্তু পববতর্টকালের এই সকল আঘাত সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্র জুড়ে পাঁরব্যাপ্ত হয়ে 
পড়াতে সেই অনুপাতে তার তীব্রতা হাস পেয়েছে। সভার এবং সংবাদপত্রের জগতে 
প্রলেতারয়েতের প্রধান নেতারা একে একে বিচারশালার বাল হওয়াতে নেতৃত্বে এসেছে 
ন্রমশ অধিকতর সন্দেহজনক ব্যাক্তরা। আংশিকভাবে প্রলেতারিয়েত বিনিময়-ব্যাঙ্ক ও 
শ্রমক-সংঘ স্বর্প মতসর্বস্ব পরাঁক্ষায় আত্মনিয়োগ করে, সেই হেতু আত্মনিয়োগ করে 
এমন এক আন্দোলনে যাতে তারা প্রাচীন পাঁথবীরই বিপুল সাম্মীলত সামধ্যের 
সাহায্যে তার বৈপ্লাবক পরিবর্তনের পথ বর্জন করে, সমাজের আগোচরে গোপনে 
নিজেদের সীমায়িত জাঁবনাবস্থার ভিতরে কোনোরকমে পারিত্রাণ লাভের চেঙ্টা করে, 
আর তার অনিবার্ঘ ফল হিসাবেই তাদের ভরাডুবি হয়। জুন মাসে যাদের সঙ্গে 
প্রলেতারিয়েতের লড়াই হয় সেই সবকটা শ্রেণী তার পাশাপাঁশ ধূলিশয্যা গ্রহণের আগে 
পর্যন্ত শ্রামক শ্রেণী যেন নিজের মধ্যে বিপ্লবী মহত্তের পুনরাবন্কারে, অথবা নবস্থাপিত 
কোনো সম্পর্ক থেকে নৃতন উদ্যম লাভে অসমর্থ বলে মনে হয়। কিন্তু এই কথা 
অন্তত বলা চলে যে সেই সুমহান, বিশ্ব-এীতিহাসিক সংগ্রামের সম্মান নিয়েই তারা 
পরাজয়বরণ করেছিল; জুন মাসের ভূকম্পনে কেবল ফ্রান্স নয়, সারা ইউরোপ কম্পিত 
হয়েছিল। অথচ উচ্চতর শ্রেণীগৃির পরবতাঁ সমস্ত পরাজয় এত কম দামে কেনা গেছে 
যে এগুলি আদৌ ঘটনা বলে প্রাতিপন্ন হবার জন্যই বিজয়ীদের 'নর্লজ্জ আতিভাষণের 
প্রয়োজন হয়েছে এবং পয্বদস্ত পার্টাট প্রলেতারীয় পার্ট থেকে যতদ্‌রে অবাস্ৃত 
তার অগোৌরবও ঠিক সেই পাঁরমাণেই বৃহত্তর । 

জুন মাসের বিদ্রোহীদের পরাজয় অবশ্য জমি সমান করে, বুর্জোয়া প্রজাতন্বের 
ভিত্তি স্থাপন ও তার নির্মাণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, কিন্তু সেইসঙ্গে তাতে দেখা গেল যে, 
প্রজাতন্দ না রাজতন্ত্র এই প্রশ্নের বাইরে অন্যান্য সমস্যাই হল ইউরোপের পক্ষে প্রধান 
বতকেরি ব্যাপার । তা দৌখয়ে দিল যে এখানে ব্যর্জোন্মা প্রজাতন্্ের তাৎপর্য হল অন্য 
শ্রেণদের উপর এক শ্রেণীর অবাধ স্বৈরাচার । প্রমাণ করল যে প্রাচীন সভ্যতাবশিষ্ট 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৪৯ 


দেশগ্ীলতে, যেখানে শ্রেণী-বন্যাস সুপাঁরণত, আধুনিক উৎপাদন-প্রথা প্রচলিত এবং 
যেখানে মানাঁসক চেতনায় বহু শতাব্দীর কাজের ফলে সমস্ত সনাতন ধারণা লংপ্ত, এমন 
সব দেশে প্রজাতন্্ন সাধারণত, ব্যর্জোয়া সমাজের বিপ্লবের রাজনোতিক রূপ মান্র, 
উদাহরণস্বরূপ উত্তর আমোরকার যুক্তরাম্ট্রের মতো বুয়া সমাজের রক্ষণশীল 
জাবনযান্রার আঁভব্যক্তি নয়, _- সেখানে ইতিমধ্যে শ্রেণী বর্তমান থাকলেও স্বানার্দন্ট 
রৃূপধারণ করোনি, এবং আঁবরাম আলোড়নের টানে তাদের মূল উপাদানগল ভ্রমাগত 
অদলবদল হয়ে চলছে, আধুনিক উৎপাদনের উপায়গূলি অচল উদ্বৃত্ত জনসমন্টির 
সঙ্গে সহগ না হয়ে বরং মাস্তন্ক ও দেহের আপোক্ষিক অভাবটাই পূর্ণ করছে, 
এবং শেষত, সে-দেশে বৈষাঁয়ক উৎপাদনের উদ্দাম যৌবনচণ্চল গাঁতিবেগ নতুন দুনিয়াকে 
আত্মসাৎ করার ব্যস্ততায়, প্রাচীন প্রেত জগতকে বিলোপসাধনের সময়ও রাখোঁন, সুযোগও 
রাখোন। 

জুনের সেই 'দনগুলিতে সমস্ত শ্রেণী ও পার্ট শৃঙ্খলা পার্টিতে সাম্মালত হয়ে 
প্রলেতারীয়দের বিরুদ্ধে, অর্থাং নৈরাজ্যের পার্টি সমাজতন্ত্রের, কামউনিজমের পার্টর 
বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে ছিল। “সমাজের শত্রুদের" কবল থেকে তারা সমাজের পরিত্রাণ” ঘটাল। 
পুরাতন সমাজের মূলমল্ন -- “সম্পাত্ত, পারবার, ধর্ম শৃঙ্খলা” - তাদের সৈন্যবাহনীর 
সাঙ্কোতক শব্দে পাঁরণত করে তারা প্রাতাঁবপ্লবী ধর্মযোদ্ধাদের কাছে যেন ঘোষণা 
করল, এই প্রতীকই তোমাদের জয় এনে দেবে ।' সেই মুহূর্ত থেকে জুন বিদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে এই প্রতীকের ছায়াতলে সমবেত অসংখ্য পার্টগুঁলর যে-কোনো একটি পার্ট 
যখনই নিজের শ্রেণী-স্বার্থে বিপ্রবের রণাঙ্গন আঁধকার করে থাকতে চেয়েছে, তখনই 
এই “সম্পাত্ত, পারবার, ধর্ম শৃঙ্খলা ! ধবানতেই তার পতন ঘটেছে। শাসক গোম্ঠীর 
পাঁরাধ যতবার সঙ্কুচিত হয়েছে, যতবার বৃহত্তর স্বার্থের বর্দ্ধে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ 
কোন স্বার্থ রাক্ষিত হয়েছে, ঠিক ততবার করেই সমাজের পারিন্রাণ ঘটেছে। সরলতম 
বুর্জোয়া আর্থঘক সংস্কারের দাবি, অতি মামুলী উদারনীতি, অতি আনুষ্ঠানিক 
প্রজাতাল্লিকতা, আত ভাসাভাসা গণতল্তের প্রাতাঁট দাঁবই একযোগে 'সমাজের বিরুদ্ধে 
অপচেষ্টা” 'হসাবে ধিকৃকৃত এবং “সমাজতন্ত্র, আঁভযোগে 'নান্দিত হয়। শেষ পযন্ত 
শৃঙ্খলাধর্মের' প্রধান পৃজারীদেরই পদাঘাতে তাদের পিথাঁয় ভ্রিশূলাসন (521) 
01০9)% থেকে বতাঁড়ত করে, রাঁন্রর অন্ধকারে শয্যা থেকে টেনে তুলে, পাঁলশের 


* প্পিথীয় ভ্রিশলাসন -- দেলফায় প্রাচীন গ্রীসের আপলো দেবের মান্দরের পুরোহিত ও 
ভাবধ্যংবাদিন 'পিিয়া মান্দরের কাছে একটা খাদের ওপর বসানো তেপায়ার ওপর বসে থাকত; 
খাদের ভেতর থেকে উঠত মাথা 'বিমাঁঝম করা বাম্প। তার প্রভাবে অসংলগ্ন সব কথা বেরত 'পাথিয়ার 
মুখ 'দয়ে, ভাঁবষ্যং ডীক্ত হসাবে এগাঁলর মানে করতেন পুরোহতেরা। -- সম্পাঃ 


২৫০0 কার্ল মার্কস 


গাঁড়তে উঠিয়ে ভূগভশ্ছ কয়েদখানাতে অথবা দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা হয়; তাদের 
দেবদেউল ধৃঁলসাৎ করে, তাদের মুখ বেধে, কলম ভেঙ্গে তাদের আইনকানুন ছিড়ে 
ফেলা হয় ধর্মের নামে সম্পাত্তর নামে, পাঁরবারের নামে, শৃঙ্খলার নামে। শৃঙ্খলার 
গোঁড়া সমর্থক বুর্জোয়াদের তাদেরই বারান্দার উপরে গুলি করে হত্যা করে মাতাল 
সৈন্যের জনতা, তাদেরই গৃহাশ্রম হল কলুষিত, আমোদ করার জন্য তাদের গৃহের 
উপর চলল গোলাবর্ষণ _ সম্পান্তর নামে, পাঁরবারের নামে, ধর্মের নামে, শৃঙ্খলার 
নামে। অবশেষে বুর্জোয়া সমাজের ঘৃণ্যতম জীবদের 'নয়েই গাঠত হল শৃঙ্খলার 
পাঁবত্র বাহিনী এবং “সমাজের ভ্ত্রাণকর্তা রূপে ট্ুইলোরসে সপ্রাতষ্ঠ হয় বীর 
ক্লাপ্যলিনাস্ক।* 


ঃ 


ঘটনাধারার সূত্র ধরে আবার চলা যাক। 

জুন মাসের পরবতর্শকালে জাতীয় সংঁবধান সভার ইতিহাস হল ব্দর্জোয়া শ্রেণীর 
প্রজাতন্তরবাদশী উপদলের প্রাধান্য ও ভাঙনের ইতিহাস -_- সেই উপদল যারা ন্রিবর্ণ 
প্রজাতন্ত্রী, বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্র, রাজনোতিক প্রজাতন্ত্র, আনুষ্ঠানিক প্রজাতল্লী ইত্যাঁদ 
বাঁভল্ন নামে পাঁরচিত। 

লুই 'ফাঁলপের বুয়া রাজতন্ত্রের আমলে এরা ছিল সরকারীভাবে স্বীকৃত 
প্রজাতন্বাদী বিরোধী দল, অর্থাৎ সমসাময়িক রাজনোৌতিক জগতের একটি সর্ব্বীকৃত 
অঙ্গাবশেষ। এদের প্রাতীনাধরা ছিল বিধান সভার কক্ষদ্বয়ে, রীতিমত প্রভাব ছিল 
সংবাদপন্রের জগতে । প্যাঁরসে প্রকাশিত এদের 1০10129! পান্রকা তার 1নজস্ব ক্ষেন্রে 
10277201 ৫93 1)61%5-এর মতো সম্মানিত বলে গণ্য হত। 'নয়মতাল্ত্িক রাজতন্ত্রের 
যুগে এদের এই প্রতিষ্ঠার উপযোগীই ছিল এদের চারন্র। এরা বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত 
এমন উপদল নয়, যাদের কোনো বৃহৎ সাধারণ স্বার্থ এঁক্যবদ্ধ করেছে এবং উৎপাদনের 
বাশিষ্ট অবস্থায় যারা স্বতন্ত হয়ে উঠেছে। এরা হল প্রজাতন্নকামী বুর্জোয়া, লেখক, 
আইনজীবা, সামারক আফসার ও রাজকর্মচারীদের দ্বারা গঠিত এমন একাট চক্রু, 
যাদের প্রাতিপাত্তর কারণ হল লুই 'ফাঁলপের প্রাত দেশের ব্যাক্তগত আক্রোশ, অতাঁত 

[তিল্দের স্মৃতি, দিছ উৎসাহী লোকের প্রজাতন্তের আদর্শে বিশ্বাস এবং সর্বোপাঁরি 


* ভ্রাপ্যালন্স্ক __ হাইনের "দুই নাইট" কবিতার নায়ক। এই চারন্র-সৃন্টিতে হাইনে অপব্য়ী 
পোলীয় আভজাতবর্গকে বিদ্রুপ করেছেন। ক্রাপ্যলিন্স্কি' নামাঁট ফরাসী ক্রাপদ্যল (0702012) শব্দ- 
উত্তৃত, অর্থ হল নঈচাশয় দূব্ত্ত। মার্কস এখানে লুই বোনাপার্টের কথা বলছেন। -- সম্পাঃ 


লুই বোনাপারটেব আঠাবোই ব্লুমেয়াব ২৫১ 





ফরাসী জাতঈয়তাবাদ, ভিয়েনা চুক্তসমূহের এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রাতি 
এ জাতীয়তাবাদের বিদ্বেষে এরা আবরাম ইন্ধন জ্বাগয়ে এসেছে! লুই ফিলিপের 
রাজত্বকালে যারা 1০012! পাত্রকার অনুগামী ছল তাদের বৃহদংশ এসোঁছিল এই 
প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদের জন্য, এবং সেইজন্যই পরে প্রজাতন্তের যুগে এই সাম্রাজ্যবাদই 
লুই বোনাপার্টর্পন মারাত্মক প্রাতদ্বন্্ীকে তার সম্মুখে হাজির করতে পারে। ফিনাল্স 
আভজাতবর্গের বিরুদ্ধে অন্যান্য বুজোঁয়া বিরোধ দলের মতো এরাও" লড়াই করোছল। 
ফ্রান্সে ফিনান্স আভজাতদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের সঙ্গে ঘাঁনভ্ঞভাবে জাঁড়ত 'ছল 
বাজেটকে কেন্দ্র করে তক্যুদ্ধ, যে তকযুদ্ধ থেকে এত সুলভে জনাপ্রয়তা এবং গোঁড়া 
নীঁতিবাদী সম্পাদকীয় প্রবন্ধের এত প্রচুর মালমশলা পাওয়া যেত যে তার সদ্ধবহার 
না করা অসম্ভব। শিজ্প বুর্জোয়ারা ফরাসী সংরক্ষণ নীতির দাসোচিত সমর্থনের জন্য 
এদের প্রাত কৃতজ্ঞ ছিল, যাঁদও এদের সেই নীতি গ্রহণ যতটা জাতাঁয়তাবাদের যাঁক্ত 
থেকে, ততটা জাতীয় অর্থনীতির য্াক্ততে নয়, আর গোটা বুর্জোয়া শ্রেণী এদের 
প্রীত কৃতজ্ঞ ছিল কমিউীনজম ও সমাজতন্তের 'বরুদ্ধে বিষোদগারণের জন্য। এছাড়া, 
অন্য সব দিক থেকে 1০070! পার্টি ছিল বিশুদ্ধ প্রজাতল্তরবাদশী, অর্থাৎ এরা চেয়েছিল 
বূর্জোয়া শাসনের রাজতান্ত্িক রূপের বদলে প্রজাতান্তিক রূপ এবং সর্বোপার এ 
শাসন-ক্ষমতার বৃহত্তম বখরা। এই রূপান্তরের অবস্থা সম্পর্কে কোনো রকম স্বচ্ছ 
ধারণা কিন্ত এদের 'ছিল না। পক্ষান্তরে, যে কথাটা এদের কাছে 'দবালোকের মতো 
স্পম্ট হয়ে উঠোছল এবং লুই 'ফাঁলপের রাজত্ব শেষে সংস্কারের ভোজসভাগুলিতে 
প্রকাশ্যে স্বীকার করা হত, সে কথা এই যে, গণতাল্তিক পেট বুজৌয়াদের এবং 
বিশেষত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের কাছে এরা আপ্রয় হয়ে উঠেছে। এই বিশদদ্ধ 
প্রজাতন্ত্ীরা, আসলে 'বশহদ্ধ প্রজাতল্তীদের যা রীতি সেইভাবেই প্রথমটা আঁলয়ান্সের 
ডাচেসকে রাজার প্রাতিনাধরূপে স্বীকার করে তুষ্ট থাকার উপক্রম করাছল, এমন 
সময় সহসা এল ফেব্রুয়ার বিপ্লব এবং এদের সর্বাধক সুপাঁরচিত প্রাতিনিধিদের 
স্থান 'নার্দন্ট করল অস্থায়ী সরকারের ভিতরে। প্রথম থেকে স্বাভাঁবক কারণেই এরা 
বুর্জোয়া শ্রেণীর আস্থাভাজন ছিল এবং জাতীয় সংবিধান সভায় সংখ্যাধিক্য লাভ 
করল। জাতীয় সভার উদ্বোধনে গঠিত কার্ধীনর্বাহক কমিশন থেকে অস্থায়ী সরকারের 
সমাজতন্ত্র সদস্যদের সরাসার বিদায় দেওয়া হল, তারপর জন-ীবদ্রোহের সুযোগ 
নিয়ে 1২০%10791 পার্ট কার্ধীনর্বাহক কমিশনকেও বাতিল করল ও এই উপায়ে তাদের 
ননকটতম প্রাতিদ্বন্ীদের, অর্থাৎ পেটি বুর্জোয়া বা গণতান্ত্রিক প্রজাতল্লীদের (লেদ্রু- 
রলা প্রভীতি) অপসারণের অবকাশ পেল । জনের হত্যাকাণ্ডের নায়ক, বুর্জোয়া প্রজাতল্লী 
পার্টর জেনারেল কাভেনিয়াক একধরনের একনায়কত্বমূলক ক্ষমতা 'নয়েই কার্যানর্বাহক 
কাঁমশনের স্থান গ্রহণ করলেন। 1০০7০1-এর প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক মারাস্ত জাতীয় 


২৫২ কার্ল মার্কস 
সংঁবধান সভার স্থায়ী সভাপাঁত হয়ে বসলেন এবং মান্তত্ব ও অন্যান্য সব উচ্চপদও গেল 
বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্রীদের ভাগে। 

প্রজাতল্তী বুর্জোয়া যে উপদলাট বহাঁদন যাবৎ নিজেদের জুলাই রাজতন্ত্র বৈধ 
উত্তরাধকারী মনে করে এসেছে, তারা এইভাবে দেখল তাদের উচ্চতম আশাকে পর্যন্ত 
ছাঁড়য়ে যাওয়া গেছে। তারা কিন্তু লুই ফাঁলপের আমলে রাজাঁসংহাসনের [বরুদ্ধে 
বৃজোয়াদের যে 'উদারপল্থী বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখত, তার মারফত ক্ষমতা পেল না, 
পেল পাঁজর বিরুদ্ধে প্রলেতারয়েতের অভ্যগথান মারফত, যে অভ্যুঙথানকে দমন করা 
হয় গ্রেপ-শট চালিয়ে। তারা যাকে সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক ঘটনার্পে কল্পনা করত, 
কার্যক্ষেত্রে তাই হয়ে দাঁড়াল সব্বাপেক্ষা প্রাতাবিপ্লবী ঘটনা । ফলাঁট তাদের হাতে এসে 
পড়ল বটে, 'কন্তব সে হল জ্ঞানবৃক্ষের ফল, জীবন-বৃক্ষের নয়। 

বৃজেয়া প্রজাতন্ত্রীদের একচ্ছত্র শাসন ১৮৪৮ সালের ২৪শে জুন থেকে মান্র 
১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত টিৎকেছিল। এর মোট কথা হল প্ররজীতন্ত্রী সংাবধানের একটি 
খসড়া-রচনা এবং প্যাঁরসে জরুরী ব্যবস্থা । 

নূতন সংবধান মূলত ছিল ১৮৩০ সালের নিয়মতান্তিক সনদের একট প্রজাতান্তক 
সংস্করণ মাত্র। জৃলাই রাজতন্তের অধীনে যে সঙ্কীর্ণ ভোটাধিকার বুয়া শ্রেণীরও 
একাঁট বৃহৎ অংশকে রাজনোতিক ক্ষমতা থেকে বাণ্চিত করোছিল, বুর্জোয়া প্রজাতল্বের 
আসন্তত্বের সঙ্গে তা খাপ খায় না। ফেব্রুয়ার বিপ্লব এর পাঁরবর্তে প্রথমেই প্রত্যক্ষ ও 
সর্বজনীন ভোটাধকার ঘোষণা করেছিল। সে ব্যবস্থাকে বুর্জোয়া প্রজাতন্তীরা আর 
বাতিল করে দিতে পারল না। 'নর্বাচনী এলাকাটিতে ছয় মাস বাসের একটি সত্কোচনী 
শর্ত এর সঙ্গে যোগ করেই তাদের সম্তন্ট থাকতে হয়। শাসন-ব্যবস্থা, পৌরপ্রাতষ্ঠান, 
বিচার-ব্যবস্থা, সৈন্যবাহিনা প্রভৃতির পূর্ব প্রাতজ্ঠিত সংগঠন অক্ষুপ্ন রইল; অথবা যেখানে 
সংবিধান এসবের কিছ পরিবর্তন আনল সেখানেও পরিবর্তনটুকু হল সুচিপন্লে, 
পাঠ্যাংশে নয় _ নামে পাঁরবর্তন, বিষয়বস্তুতে নয়। 

১৮৪৮ সালের আঁধকারগলর মধ্যে যেগাঁল অপাঁরহার্য রূপেই ময্খ্যস্থানীয়, 
অর্থাৎ ব্যাক্তস্বাধীনতা, মুদ্রণের স্বাধীনতা, বাক্স্বাধীনতা, সংগঠন ও সমাবেশের 
স্বাধীনতা, শিক্ষা এবং ধর্ম মতের স্বাধাঁনতা প্রভাতি, তারা এখন যেন একটি সাংবিধানিক 
উীর্দ পেয়ে অলঙ্ঘনীয় হল। কারণ এই সমস্ত স্বাধীনতার প্রত্যেকাটকেই ফরাসী 
নাগারকের পরম আঁধকার বলে ঘোষণা করা হল, কিন্তু সবই এই পার্থটীকা রইল 
যে আঁধকার সেই পাঁরমাণে অবাধ যে-পাঁরমাণে তা "অপরের সমান আঁধকার এবং 
জন-নিরাপত্তা” কিংবা এমন কোনও 'আইন' যার উদ্দেশ্যই হল ঠিক এই স্বতন্ত্র 
আধকারগ্ীল পরস্পরের মধ্যে আর জন-নরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গাতিরক্ষা, তার দ্বারা সীমাবদ্ধ 
হচ্ছে না। যথা: "সংগঠনের, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র সমাবেশের, দরখাস্ত প্রেরণের এবং 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৫৩ 


সংবাদপত্রে কিংবা অন্যভাবে মত প্রকাশের আঁধকার নাগাঁরকদের আছে। অপরের সমান 
আঁধকার এবং সর্বসাধারণের নিরাপত্তা ব্যতীত অন্য কোনো শর্ত দ্বারা এই সকল 
আধকার উপভোগ সশমাবদ্ধ নহে । (ফরাসী সংবধানের ২য় পারচ্ছেদের ৮ম ধারা)।-__ 
শশক্ষা হইবে স্বাধীন। আইন দ্বারা নিরধারত শর্তে এবং সর্বোচ্চ রাম্দ্রীয় 'নিয়ল্লণে 
শক্ষার স্বাধীনতা উপভোগ করা যাইবে । এ, ৯ ধারা ।) “আইনের দ্বারা নির্ধারত 
পদ্ধতিতে ছাড়া সকল নাগাঁরকের গৃহ অলঙ্ঘনীয়।' (২য় পরিচ্ছেদের ৩য় ধারা ।) ইত্যাদি 
ইত্যাদি । -_- অতএব সংাঁবধান প্রাতপদেই ভাবষ্যতের মূল আইনসমূহের উল্লেখ করছে, 
যা এই পার্থটীকাগুলিকে কার্যকরী করবে এবং এই সব অবাধ অধিকারের উপভোগ 
এমনভাবে নিয়ল্তিত করবে যাতে পরস্পরের মধ্যে অথবা সর্বসাধারণের নিরাপত্তার 
সঙ্গে তাদের কোন সংঘাত না বাধে। পরবতর্শকালে শৃঙ্খলার বান্ধবেরা এইসব মূল 
আইন রচনা করল এবং এই সব স্বাধীনতা এমনভাবে নিয়াল্দত হল, যাতে তার 
উপভোগে বুর্জোয়া শ্রেণীকে অন্য কোনও শ্রেণীর সমান আধিকার দ্বারা ব্যাহত হতে 
না হয়। যেসব ক্ষেত্রে এই সব স্বাধীনতা 'অপরের' কাছে একেবারে নিষিদ্ধ হল, অথবা 
প্ীলশের ফাঁদের মতো কয়েকাঁট শর্তীধীনেই কেবল তার উপভোগ মঞ্জুর করা হল, 
তেমন সবকটি ক্ষেত্রেই তা করা হল সংবিধান অনুযায়ী, কেবল 'জন-নিরাপত্তা' অর্থাৎ 
বুর্জোয়াদের নিরাপত্তার স্বার্থে। শেষ পর্যন্ত তাই উভয় পক্ষই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবেই 
সংবধানের নিকট আবেদন করেছে: শৃঙ্খলার যে বান্ধবেরা এই সব স্বাধীনতার 
উচ্ছেদসাধন করল এবং যে গণতন্ত্রীরা এর প্রত্যেকাঁট আঁধকারই দাঁব করোছিল উভয়েই । 
কারণ সংবিধানের প্রাতাট ধারায় রয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরাঁত বক্তব্য, রয়েছে তার 
উধর্বতন ও নিম্নতন কক্ষ, অর্থাৎ সাধারণ ভামায় স্বাধীনতা ও পার্থটীকায় তা বজঁন। 
সূতরাং যতাঁদন স্বাধীনতার নামটা শ্রদ্ধেয়, শুধু তার বাস্তব রূপায়ণটা ব্যাহত রইল,-- 
অবশ্য বৈধ উপায়ে _- ততাঁদন বাস্তব জীবনে স্বাধীনতার আস্তত্বে যত মারাত্মক আঘাতই 
পড়ুক স্বাধীনতার সাংবিধানিক আস্তত্বটা রইল অক্ষুণ্ণ ও অলজ্ঘ্য। 

সংবধানাটকে এত সুদক্ষ কৌশলে অলঙ্ঘ্য করে তোলা সত্তেও আঁকাঁলসের* মতো 
এরও একটি কাঁচা জায়গা থেকে যায় _ গোড়াঁলতে নয়, মাথায়, বরং বলা চলে দুটো 
মাথায় যাতে সে গুটিয়ে এসোছল -_ একাঁদকে বিধান সভা ও অন্যাদকে রাম্ট্রপাতি। 
সংবিধানের পৃজ্ঠা উল্টে দেখলেই বোঝা যাবে একমান্র সেই অনুচ্ছেদগুলিই চূড়ান্ত, 


* আঁকাঁলস -- প্রাচীন গ্রণক কাব্য হীলয়ঃড'এর একজন আত সাহসী বীর। পুরাকথা অনুসারে 
আকিলিসের মা সাগরের দেবী ফেতিডা পাত্রকে অমর করার জন্য তাকে 'স্তক্জের পবিত্র জলে ডোবায় 
তার গোড়ালি ধরে। তাই তার ভঙ্গুর অঙ্গ থেকে যায় কেবল গোড়াঁলিতে। পারিস আকিলিসকে নিহত 
করেন গোড়াঁলতে বান বিদ্ধ করে। -_ সম্পাঃ 


২৫৪ কার্ল মার্স 

ইতিবাচক, াবরোধাতীত ও িকীতির সন্ভতাবনাবহাীন, যেখানে রাষ্ট্রপাতর সঙ্গে বিধান 
সগার সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ এখানে প্রশ্ন ছিল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদেরই 
আত্মশীনরাপত্তা। সংবিধানের ৪৫-৭০ ধারার ভাষা এমন যে জাতীয় সভা রাম্ট্রপাঁতিকে 
অপসারণ করতে পারে সংবধানসম্মত উপায়ে, অথচ রান্ট্রপাঁত জাতীয় সভাকে অপসারণ 
করতে পারে কেবল অসাংবিধাঁনক উপায়েই, কেবল সংঁবধানটাকেই একপাশে ঠেলে 
রেখে । অতএব সংঁবধান এখানে তার বলপ্রয়োগে উচ্ছেদেরই আহ্বান জাঁনয়েছে। 
১৮৩০ সালের সনদের মতো ক্ষমতা বিভাগের অনুমোদন মান্র নয়, এই প্রভেদকে 
বাঁড়য়ে এক অসহনীয় বৈপরাঁত্যে পাঁরণত করা হয়েছে এতে । গিজো যাকে সাংবধানিক 
শাক্তর খেলা বলোছলেন, বিধাঁনক ও কার্ধানর্বাহক শাক্তর মধ্যে সেই পার্লামেন্টারী 
বিবাদ ১৮৪৮-এর সংঁবধানে অনবরত খেলা হয় ৮৫-০/৭4০*। একাঁদকে রইল 
সর্বজনীন ভোটাধিকারে 'নর্বাচিত পুনগানর্বাচনযোগ্য সাতশত পণ্াশ জন গণপ্রতিনাধি; 
তারা গাঁঠত করে একটি 'নয়ন্নণাতীত অনপসরণীয় আঁবভাজ্য জাতীয় সভা; সেই 
জাতীয় সভা আইন প্রণয়নের অবাধ ক্ষমতা ধরে, যুদ্ধ ও শান্ত এবং বাঁণাঁজ্যক চুঁক্তর 
শেষ কথা বলার আঁধকারশ, অপরাধীদের মানা দানের আঁধকার একমান্র তারই, 
স্থায়ত্বগ্ণে রঙ্গমণ্টের সম্মুখস্থ অংশ বরাবর তারই দখলে। অন্যাদকে রইলেন রাম্ট্রপাঁতি, 
রাজক্ষমতার সর্বপ্রকার উপাদানসম্পন্ন এক ব্যাক্ত, জাতীয় সভার 'বনা অনুমাঁততেই 
[তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারেন; কারনির্বাহক শাক্তর সমস্ত উৎস 
তাঁর হস্তগত; সমস্ত পদে নিয়োগের আঁধকারী এবং তার ফলে তান ফ্রান্সের অন্তত 
পনের লক্ষ লোকের জশীবকা 'নর্ধারণ করছেন, যেহেতু এতগ্যাল লোক সর্বস্তরের 
পাঁচ লক্ষ রাজকর্মচারী ও সামারক পদের অফিসারের উপরে নিভ'রশনীল। তাঁর পছনে 
আছে সমগ্র সামরিক বাহনী। অপরাধী ব্যক্তিবিশেষকে মাজর্না, জাতীয় 
রাঁক্ষবাহনীদের সামাঁয়কভাবে বরখাস্ত করা, রাম্দ্রীয় পারষদের অনুমোদন সাপেক্ষ 
নাগারকদের দ্বারা নির্বাচিত সাধারণ পাঁরষদ, ক্যাপ্টনের পাঁরষদ, অথবা 'মউানীসপাল 
কাীন্সলকে বরখাস্ত করার আঁধকারী 1তাঁন। বৈদোশক সমস্ত চুক্তির ক্ষেত্রে উদ্যোগ 
গ্রহণ ও নিদেশ দানের ক্ষমতা তাঁরই এীক্তয়ারে। জাতাঁয় সভা যখন রঙ্গভূমিতে আবরাম 
আঁভনয় করে চলছে এবং প্রত্যহ জন সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে, ?তাঁন ততক্ষণ 
এলাঁজতে নিজনবাস করছেন, অথচ তাঁর চোখের সামনে এবং বুকের ভিতরে সংবিধানের 
৪৫ ধারা প্রত্যহ তাঁকে শোনাচ্ছে, 77676, 0110246 7729771,** তোমার নির্বাচনের 


* সর্ব্ব পণ করে। - সম্পাঃ 

** ভ্রাতঃ, মরণের জন্য প্রস্তুত হয়! _ ব্রাঁপস্ট মতের ক্যার্থালক সম্গ্যাসীদলের সভ্যরা পরস্পর দেখা 
হলে এই বলে সম্বোধন করে। ব্রাপস্ট দল দেখা দেয় ১৬৬৪ সালে, এদের সভ্যদের বৈশিষ্ট্য হল 
সৃকঠোর নিয়ম ও ব্রহ্মচারীসুলভ জীবন যান্রা। _ সম্পাঃ 
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পর্বের চতুর্থ বংসরে রমণায় মে মাসের "দ্বতীয় রাঁববারেই তোমার ক্ষমতার অবসান 
ঘটবে! তখন তোমার গৌরবের শেষ, এক সুর দ্বিতীয়বার বাজবে না, আর যাঁদ খণ 
করে থাক তবে সংবধান-প্রদত্ত ছয় লক্ষ ফ্রা দিয়ে সময় থাকতে সেই খণ শোধ কর _- 
অবশ্য যাঁদ না রমণীয় মে মাসের দ্বিতীয় সোমবারেই ক্রিশি* যাতা তোমার মনঃপৃত 
হয়! সুতরাং সংাবধান রাষ্ট্রপাঁতকে বাস্তব ক্ষমতা দিয়ে থাকলেও নোতিক ক্ষমতা জাতীয় 
সভার জন্য সংরক্ষণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু আইনের ধারা দিয়ে নৌতক ক্ষমতার সৃষ্টি 
একেই অসম্ভব, উপরস্তু, সমগ্র ফরাসী জাতি কর্তৃক রাষ্ট্রপাঁতর প্রত্যক্ষ নির্বাচনের 
ব্যবস্থা করে সংবিধান আর একবার আত্মবলোপ করল। জাতীয় সভার সাতশত পণ্ঠাশ 
জন সদস্যের মধ্যে ফরাসীদের সমস্ত ভোট ভাগ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখানে তা উল্টে 
কেন্দ্রীভূত হয়েছে একজনের সমর্থনে । এক একজন জনপ্রাতীনাধ যেখানে এক একটা 
পার্টির, বা এক একটা শহরের, এক একটা সেতুমুখের, এমন কি মাত্র এই প্রয়োজনটুকুর 
প্রাতিনাধ যে সাতশত পণ্টাশের একজনকে নির্বাচন করতে হবে, যে অবস্থায় উদ্দেশ্য 
বা ব্যাক্ত বিশেষ কাউকে খধাটয়ে দেখা হয়াঁন, সেক্ষেত্রে কিন্তু রাম্্রপাত হলেন সমগ্র 
জাতিটারই শনর্বাচিত প্রাতিনাধ এবং তাঁর নির্বাচন ব্যাপারটাই হল সার্বভৌম জনগণের 
হাতে প্রাতি চার বংসরে একবার খেলার মতো 'তুরূপের তাস। জাতির সঙ্গে নির্বাচিত 
জাতীয় সভার সম্পর্ক হল আধ্যাত্মিক, কিন্তু নির্বাচিত রাষ্ট্রপাঁতর সঙ্গে জাতির সম্পর্ক 
ব্যক্তিগত সম্পর্ক । 'বাভন্ন প্রাতিনাধর মাধ্যমে জাতীয় সভা অবশ্য জাতির মনোভাবের 
বাভন্ন দিক তুলে ধরছে, কিন্তু রাষ্ট্রপাতর মধ্যে জাঁতর আত্মাটাই যে মূর্ত হয়ে 
উঠছে। জাতীয় সভার তুলনায় তাঁর রয়েছে এক ধরনের দৈবস্বত্ব; 'তাঁন রাম্ট্রপাত 
হয়েছেন জনগণের আশীর্বাদে। 

সমুদ্রের দেবী থোঁটস আকিলিসের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মুকুলিত 
যৌবনেই তাঁর মৃত্যু ঘটবে । আঁকাঁলসের মতো দুর্বল প্রত্যঙ্গ-সমন্বিত সংঁবধানের 
ছিল আঁকালসের মতোই অকালমৃত্যুর চেতনা । সংবধানম্রম্টা বশহদ্ধ প্রজাতল্লীরা 
তাদের আদর্শ প্রজাতন্তের স্বর্গশিখর থেকে অপাঁবত্র পৃথিবীর 'দিকে তাকালেই উপলান্ধ 
করতে পারত যে, তাদের বিধানক শিল্পসৃন্টি যতই পূর্ণতার দকে চলেছে, ততই 
প্রীতাদন রাজতন্ত্রী, বোনাপার্টপল্থী, গণতল্নী এবং কাঁমউীনস্টদের ওদ্ধত্য বাড়ছে, 
আর বাড়ছে তাদের নিজেদের অমর্যাদা, তাই গপ্তকথা তাদের জানাবার জন্য সমযদ্রশষ্যা 
ত্যাগ করে থোটিসকে উঠে আসতে হত না। তারা ভাগ্যকে বণনা করতে চাইল সংবিধানের 
১৯১১ নং অনুচ্ছেদর্পশী একটি কৌশলের সাহায্যে, যাতে সংবিধান সংশোধনের কোন 
প্রস্তাবের পক্ষে অন্ততপক্ষে 'তিন-চতুর্থাংশ ভোটের সমর্থন প্রয়োজন এবং এ ভোট পড়া 


* প্যারিসে দেনদারদের কারাগার । -_ সম্পাঃ 


২৫৬ কার্ল মার্কস 


চাই পর পর 'তিনাট বিতর্কেই এবং তার মধ্যে সময় ব্যবধান থাকতে হবে এক মাস। 
আঁধকন্তু আরও একটি শর্ত রাখা হল এই যে জাতীয় সভার অন্তত পাঁচশত সদস্যের 
এই প্রসঙ্গে ভোটদান আবাশ্যক। ভাবিষ্যদ্দ্রন্টার মতো যা তারা মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিল 
সেরকম একটা পার্লামেন্টী সংখ্যালঘু হয়ে পড়লে যে ক্ষমতাটা বর্তমানে পার্লামেন্টে 
সংখ্যাধক্য ও সরকারা কর্তৃত্বের সমস্ত সম্পদের দখল সত্বেও তাদের দুর্বল হাত থেকে 
দন দিন ভ্রমেই খসে পড়ছে, সে ক্ষমতাটা যাতে তখনো ব্যবহার করতে পারে তারই 
একটা অক্ষম প্রচেম্টাই করা হল এতে। 

পাঁরশেষে এই সংবিধান একাঁটি আতি নাটকীয় অনুচ্ছেদে “সমগ্র ফরাসী জাত এবং 
প্রত্যেক ফরাসীর সতরক্তা ও দেশপ্রেমের নিকট” নিজের ভার স'পে দেয়, যাঁদও 
আগেই একটি অনুচ্ছেদে “সতর্কদের'ও 'দেশপ্রোমকদের' ভার সে তুলে দিয়ে রেখেছে 
তার নিজস্ব সৃষ্ট এবং এই উদ্দেশ্যেই গঠিত উচ্চ আদালতের (1255 ০০০7) 
সয়্েহ ও আত সযত্র তদারকে। 

এই হল ১৮৪৮ সালের সধাবধান - ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর যার ধরাশায়ী 
হবার পিছনে কোনো মন্‌ষ্যমস্তক ছিল না, ছিল সামান্য একট টুপর ছোঁওয়া; অবশ্য 
সেটা ছিল নেপোলিয়ন-মাা ন্রকোণ টুপি । 

সভার-অভ্যন্তরে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্ীরা যতক্ষণ এই সংবধান রচনা, আলোচনা ও 
সেই সম্পকে ভোট গ্রহণে ব্যস্ত ছিল, সভাগৃহের বাইরে সেই সময়ে কাভেনিম্াক 
প্যারিসে জরুরী ব্যবস্থা চাঁলয়ে গেলেন। সংবিধান সভার প্রজাতান্ত্রিক প্রসববেদনায় 
প্যারসে জরুরা ব্যবস্থা ধানব্রীর কাজ করোছল। পরবতর্শকালে যাঁদবা সঙ্গীনের খোঁচায় 
সংবধানের আস্তত্ব লোপ পেয়ে থাকে, তবে এই কথা 'বস্মৃত হওয়া চলবে না যে 
এই সঙ্গীনেরই সাহায্যে, উপরস্তব জনগণের বিরুদ্ধে তা চালিয়েই, তাকে মাতৃগভে রক্ষা 
করা হয়েছিল এবং সঙ্গীনের সাহায্যেই তা ভূমিষ্ঠ হয়। “গণ্যমান্য প্রজাতল্লীদের' 
পূর্বপুরুষরা তাদের প্রতনক, ন্রিবর্ণ পতাকাকে ইউরোপ ভ্রমণে পাঁঠিয়ৌোছল। এখন এরা 
নিজেরাও উন্তাবন করল এমন এক বস্তু যা নিজে থেকেই সারা মহাদেশে ঘুরে বোঁড়য়ে 
সর্বদাই আবার নব অনুরাগে ফ্রান্সে ফিরে এসে এতাঁদনে ফ্রান্সের অর্ধেক জেলাতে 
স্থিতি লাভ করেছে -_ বস্তুটি হল জরুরী ব্যবস্থা। অপূর্ব আঁবচ্কার, ফরাসী বিপ্লবের 
ইতিহাসে প্রাতাঁট সঞ্কটের মূহূর্তে এর বারবার ব্যবহার দেখা যায়। কিস্তু সেনাদলের 
ব্যারাক ও ছাউনি, থেকে থেকে যা এইভাবে ফরাসী সমাজের কপালে জলপাট্টর মতো 
চাপিয়ে মাথা ঠান্ডা ও চুপ করিয়ে রাখা হত; তরবাঁর ও বন্দুক, থেকে থেকে যাদের 
বিচারক ও শাসক, আভভাবক ও সেন্সর, পুলিশ ও রাত-চোৌঁকর কাজ করতে হত; 
গোঁফ ও ডীর্দ; থেকে থেকে যাকে সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও আচার্য বলে তূযননাদ 
করা হত -_ সেই সেনাদলের ব্যারাক ও ছাউীন, সেই তরবাঁর ও বন্দুক, সেই গেঁফি 
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ও উীর্দর মাস্তন্কে অবশেষে এই ধারণার উদয় কি অবশ্যন্তাবী ছিল না যে, স্বীয় 
ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ শাসন বলে ঘোষণা করে, স্বশাসনের হাঙ্গামা থেকে সমাজকে সম্পূর্ণ 
রেহাই 'দয়ে একেবারেই বরাবরের মতন সমাজকে বাঁচিয়ে দেওয়া ভালো? সেনাদলের 
ব্যারাক ও ছাউীন, তরবাঁর ও বন্দুক, গোঁফ ও ডীর্দর পক্ষে এই ধারণার উদয় অবশ্যস্তাবী 
ছিল আরও এই করণে যে, সে ক্ষেত্রে এই অপেক্ষাকৃত গরুদায়িত্ব পালনের জন্য 
আরও বেশী নগদ মূল্য তারা আশা করতে পারে, অথচ 'বাভন্ন বুর্জোয়া উপদলের 
[নিদেশক্রমে মাঝে মাঝে জরুরা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সমাজের ক্ষণস্থায়ী পাঁরন্রাণ থেকে 
জন কয়েক হতাহত এবং কিছুটা সপ্রশংস বুর্জোয়া মুখভাঙ্গ বাদে আসল মাল কমই 
জোটে। সৈন্যবাহনী কি অবশেষে একদিন নজস্বার্থে এবং নিজের লাভের খাতিরে 
জরুরী ব্যবস্থার খেলা খেলতে এবং সেই সঙ্গে নাগাঁরকদের টাকার থাঁলটা অবরোধ 
করতে পারে নাঃ তদুপাঁর, এই সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে কাভোনয়াকের অধীনে 'যান 
১৫,০০০ বিদ্রোহণীকে বিনা বিচারে 'নর্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, সামারক কমিশনগ্ীলর 
সভাপাঁতি স্বয়ং সেই কর্ণেল বার্নার্ড ঠিক এখনই প্যারিসে '্রিয়ারত সামারক কমিশন- 
গুলির নেতৃত্বে এসেছেন। 

গণ্যমান্য, বিশহ্দ্ধ প্রজাতন্তীরা একপক্ষে যেমন প্যারিসের জরূুরঁ ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
মধ্যে ১৮৫১ সালের ২রা ডসেম্বরের প্রনীটোরীয় (0:560112)9) বাহনীর* লালন 
ক্ষেত্র গড়োছিল, অন্যাদকে আবার এই কারণেও তাঁরা প্রশংসার যোগ্য যে, লুই ফিলিপের 
রাজত্বকালের মতো স্বদেশপ্রীতর আতিশযষ্য না করে তারা এখন জাতীয় শক্তির কর্তৃত্ব 
হাতে পেয়ে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের পদলহণ্ঠিত হল এবং ইতাঁলকে মুক্ত করার বদলে 
আস্ট্রয়া ও নেপ্ল্‌সৃকে দ্বিতীয়বার ইতালি জয়ে সাহায্য করল। ১৮৪৮ সালের 
১০ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপাতি পদে লুই বোনাপার্টের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে কাভেনিয়াকের 
একনায়কত্ব এবং সংবিধান সভার অবসান হয়। 

সংবিধানের ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে: 'ফরাসন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপাঁতর পক্ষে কখনও 
ফরাসী নাগাঁরকত্বের আঁধকার হারাইয়া থাকলে চাঁলবে না।' ফরাসী প্রজাতল্লের প্রথম 
রাষ্ট্রপাত, লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যে কেবল ফরাসী নাগাঁরকত্বের আধিকার 
হাঁরয়োছলেন তাই নয়, একদা ইংলণ্ডে বিশেষ পাঁলশের কাজ করোছলেন তাই 
নয়, উপরস্তু তান সুইস নাগাঁরকত্বও গ্রহণ করোছিলেন। 

১০ই ডিসেম্বরের নির্বাচনের তাৎপর্য আমি অন্যত্র বিশ্লেষণ করোছ। আপাতত 
সেই প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ করব না। এই কথা বলাই যথেম্ট যে উক্ত ঘটনা ছিল দেশের 


* প্রীটোরীয় বাঁহনী -- প্রাচীন রোমে সেনাধ্যক্ষ অথবা সম্রাট কর্তৃক প্রাতপাঁলিত বিশেষ 
আধকারপ্রাপ্ত তাঁর রক্ষিদল। -_ সমপাঃ 


২৫৮ কার্ল মার্কস 


অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীর প্রাতিক্রিয়া __ ফেব্রুয়ার বিপ্লবের মূল্য তাদেরই 
[দিতে হয়েছিল _- শহরের বিরদ্ধে গ্রামাণ্লের প্রটতক্রিম্না। এই ঘটনা বিপুল সমর্থন 
পেল সৈন্যবাহনীর মধ্যে, কারণ 1৫0179! গোষ্ঠীর প্রজাতন্লীরা তাদের জন্য গৌরব 
অথবা আতারক্ত পারিশ্রমক কোনোটারই ব্যবস্থা রাখেনি; পেল বৃহৎ বুর্জোয়াদের 
কাছে, রাজতল্তের সেতুরূপে বোনাপার্টকে তারা অভ্যর্থনা করল; পেল প্রলেতারীয়দের 
ও পেটি বুর্জোয়ার মধ্যে, যেহেতু তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন কাভোনয়াককে শায়েস্তা 
করার কশাবিশেষ। ফরাসী বিপ্রবের সঙ্গে কষকদের সম্পর্ক নিয়ে আরও গভনরভাবে 
আলোচনার সুযোগ পরে পাওয়া যাবে। 

১৮৪৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংঁবধান সভার 
অবসান, এই পর্বাট হল বুর্জোয়া প্রজাতল্লীদের পতনের হীতিহাস। বুর্জোয়া শ্রেণীর 
জন্য একট প্রজাতন্দের প্রাতজ্ঠা, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে কার্ধক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত, 
এবং গণতাল্লিক পোঁট বুর্জোয়াদের সামায়কভাবে স্তব্ধ করবার পর তারা নিজেরাই 
বুর্জোয়া শ্রেণীর বৃহত্তম অংশের চাপে কোণঠাসা হয়ে পড়ে _ এরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই 
প্রজাতন্্কে আপন সম্পাত্ত হিসাবে দখল করে নিল। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর এই 
বিরাট অংশ ছিল রাজতন্ত্ী। প7নঃপ্রাতষ্ঠার যুগে এদের অন্যতম শাখা, বৃহৎ 
জমিদারের দল, শাসনভার পেয়োছিল, তাই এরা ছল লেজিটিমিস্ট। অন্য অংশাট, 
অর্থজগতের আঁভজাতবর্গ এবং প্রধান িজ্পপাঁতর দল আবার জুলাই রাজতন্ত্র 
আমলে রাজ্যশাসন করেছিল, অতএব তারা ছিল আল য়াল্সী । সৈন্যবাহনা, বিশ্ব বদ্যালয়, 
ধর্মপ্রাতজ্ঠান, আইনজীবী সম্প্রদায়, আকাডোম এবং সংবাদপন্রের জগতের গণ্যমান্য 
ব্যাক্তদের দেখা গেল উভয় দিকেই -_ যাঁদও 'বাভন্ন অনুপাতে । এই যে বুর্জোয়া 
প্রজাতন্ত্র যা ব্রবোঁ বা অলিয়ান্দ কারো নয় কেবল প;জির নামা্কিত, তার মধ্যে তারা 
এমন একটা রাম্ট্রীরূপ পেল যেখানে তারা মিলিতভাবে শাসন করতে পারে। জুন বিদ্রোহ 
ইাতপূর্বেই তাদের 'শুঙ্খলা পার্টতে' এঁক্যবদ্ধ করোছল। এখন প্রয়োজন হল প্রথমত 
বুর্জোয়া প্রজাতল্তীদের যে চক্র এখনও জাতীয় সভার আসনগুলি দখল করে বসে 
আছে, তাদের অপসারণ । জনগণের বিরুদ্ধে দৈহক শাক্তির অপব্যবহারের সময়ে বিশুদ্ধ 
প্রজাতন্নররা যেমন নৃশংসতার পাঁরচয় দিয়েছিল, এখন পশ্চাদপসারণের মুহূর্তে, যখন 
কারানর্বাহক শীক্ত এবং রাজতন্তবাদীদের বিরুদ্ধে তাদের প্রজাতান্তিকতা ও আইন 
প্রণয়নের আঁধকার রক্ষার প্রয়োজন হল, তখন তারা যেন ঠিক সেই অনুপাতেই কাপুরুষ, 
1মনামনে, হাঁনবীর্য ও সংগ্রামীবমূখ চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করল। তাদের অবল্বীপ্তর 
অপমানজনক ইতিহাসের আলোচনা এখানে নিম্প্রয়োজন। তারা পরাস্ত হল না, অন্তর্ধান 
করল। তাদের ইতিহাসের চিরসমাপ্তি ঘটল; পরবতর্ট ষুগে, প্রাতিনাধ সভার ভিতরে 
ও বাইরে তারা রইল স্মাঁতরূপেই; আবার যখন ফের প্রজাতন্তের শুধ্‌ নামটুকুর 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই বুমেয়ার ২৫৯ 


প্রশন ওঠে, যেই বৈপ্লাবক সংগ্রাম নিম্নতম স্তরে নেমে আসার আশঙ্কা দেখা দেয়, ঠিক 
সেই সময় এইসব স্মৃতিতে প্রাণ ফিরে আসবে মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, যে 
1০:1০70! পান্রিকার ন্কামে এই দলাঁটর নামকরণ হয়েছিল, সেই পান্রকা পরবতাঁ ষ্‌গে 
সমাজবাদের দীক্ষা গ্রহণ করোছিল। 

এই যুগ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে আমাদের সেই দুটি শাক্তর দিকে 
একবার ফিরে তাকাতে হবে, ধাদের একটি অন্যাটিকে ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর 
[বনাশ করে, যাঁদও ১৮৪৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর থেকে সংবিধান সভার নিম্ষমণ 
পর্যন্ত তাদের ছিল দাম্পত্যসম্পকই। একাঁদকে লুই বোনাপার্ট, অন্যাদকে সাম্মলিত 
রাজতন্তী দল, শৃঙ্খলা পার্ট অর্থাং বৃহৎ বুর্জোয়াদের পার্টর কথাই আমরা বলাছ। 
রাম্ট্রপাতিপদে আঁধম্ঠিত হয়েই লুই বোনাপার্ট তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলা পার্টর মল্লিসভা 
গঠন করে তার নেতৃত্ব দিলেন আঁদলোঁ বারোর হাতে । 'বিশেষ দ্রষ্টব্য: ইানই ছিলেন 
পা্লামেন্টীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সবচাইতে উদারপল্থী উপদলের পুরাতন নেতা। 
মাল্পত্বের যে ছায়ামৃর্তি ১৮৩০ সাল থেকেই তাকে হানা 1দয়েছে, শ্রীযুক্ত বারো অবশেষে 
তার দায়িত্ব পেলেন, তদুপাঁর তাঁর লাভ হল প্রধানমন্তিত্ব। কিন্তু লুই ফিলিপের আমলে 
যেমনাট তান কল্পনা করোছলেন, পার্লামেন্টীয় 'বিরোধাপক্ষের সবচেয়ে অগ্রসর 
নেতারূপে নয়, বরং পালণমেন্টের প্রাণনাশের দায়িত্ব নিয়ে, তাঁর প্রধানতম শন্রু জেসুইট 
এবং লেজিটামস্টদের সহযোগবীরূপেই। নববধ্‌ অবশেষে পাঁতগৃহে এল, কিন্তু তখন 
সে বারবধূতে পঁরণত হয়েছে। বোনাপার্ট তখন যেন নিজেকে একেবারে মুছে 
ফেলোছলেন, শৃঙ্খলা পার্টিই তাঁর হয়ে কাজ করতে লাগল। 

মল্তিমন্ডলীর প্রথম বৈঠকেই রোম আঁভযানের 'সদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং ঠিক 
হল জাতীয় সভার অজ্ঞাতসারে এই আঁভযান পাঠানো হবে ও জাতীয় সভার কাছ 
থেকে তার অর্থ মঞ্জার নতে হবে মিথ্যা অজৃহাত 'দিয়ে। এইভাবে জাতীয় সভাকে 
প্রতারণা করে এবং রোমের বিপ্লবী প্রজাতন্ত্র বিরুদ্ধে বদেশের স্বৈরাচারী রাম্ট্রশক্তি- 
গুলির সঙ্গে গুপ্ত চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে এদের কার্যারস্ত হল। ঠক একই রীতি এবং একই 
কৌশল অবলম্বন করে রাজতন্বী বিধান সভা ও তার নিয়মতাল্ত্রিক প্রজাতন্্ের বিরুদ্ধে 
বোনাপার্ট তাঁর ২রা ডিসেম্বরের কুদেতার প্রস্তুতি করেছিলেন। ১৮৪৮ সালের 
২০শে ডিসেম্বর বোনাপার্টের মল্ত্িসভা গঠন যারা করে সেই পার্টিই ১৮৫১ সালের 
খরা ডিসেম্বর জাতীয় বিধান সভায় সংখ্যাধক ছিল, এই কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। 

অগস্ট মাসে সংবিধান সভা "স্ছর করোছল যে সংবিধানের পাঁরপুরক একগোছা 
মূল আইন রচনা ও পাশ করার পরেই মান্র তা ভেঙে দেওয়া হবে। ১৮৪৯ সালের 
৬ই জান্য়ার শৃঙ্খলা পার্ট রাতো নামে এক প্রাতানাধ মারফৎ প্রস্তাব আনল যে 
মূল আইন ছেড়ে 'দিয়ে সভা এখন বরং আত্মলোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করূক। আঁদলো 


২৬০ কাল মার্কস 





বারোর নেতৃত্বে মল্ত্িসভাই কেবল নয়, জাতীয় সভার রাজতন্ত্র সদস্যরা সকলেই ধমকের 
ভাঙ্গতে সভাকে জানিয়ে 'দিল যে ক্লৌডিট ফিরিয়ে আনার জন্য, শৃঙ্খলার সংহতির জন্য, 
আনাঁদর্ট অস্থায়ী ব্যবস্থা শেষ করে 'দিয়ে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা প্রাতষ্ঠার জন্য সভার 
[বলপ্ত প্রয়োজন; সভার আস্তত্ব নূতন সরকারের ফলপ্রসৃতায় বিঘ্যস্বরূপ; কেবল 
বিদ্বেষ বশতই সে তার আস্তত্ব চাঁলয়ে যেতে চাইছে; দেশ তাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে 
উঠেছে । আইনপ্রণয়নী ক্ষমতার বিরুদ্ধে এইসব কটুক্ত বোনাপার্ট লক্ষ্য করে গেলেন, 
মুখস্থ করে রাখলেন, এবং ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁরখে পার্লামেন্টীয় 
রাজতন্্দের সামনে প্রমাণ করে দিলেন যে তাদের কাছেই তান পাঠ গ্রহণ করেছেন। 
তাদের ধনিগুলিই তখন তিনি তাদেরই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন। 

বারো মীল্সভা এবং শৃঙ্খলা পার্ট আরও এগিয়ে গেল। ফ্রান্সের সর্ব তারা 
জাতীয় সভার উদ্দেশে আবেদনপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করল, সেগুলি ভদ্র ভাষায় সভাকে 
বিদায় নতে অনুরোধ জানায়। এইভাবে তারা 'নয়মতান্ত্রিক পদ্ধাততে গাঁঠত, জনমতের 
আভব্যান্তস্বরূপ জাতীয় সভার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগুনে টেনে আনল অসংগাঠিত 
দিল বোনাপার্টকে। অবশেষে এল ১৮৪৯ সালের ২৯শে জানুয়ার, সংঁবধান সভার 
আত্মলোপ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার দিন। জাতাঁয় সভা দেখল, যে সভাগৃহে তার 
আধবেশন হয়ে থাকে সৈন্যদল সেই গৃহ দখল করেছে। জাতীয় রাক্ষদলের এবং 
লাইন সৈন্য বাহনীর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যাঁর হাতে একত্র হয়েছিল, শৃঙ্খলা পার্টির 
সেনাপাঁত সেই শাঙ্গার্নিয়ে প্যারিসে সৈন্যদের একাঁট বিরাট মহড়ার ব্যবস্থা করলেন 
যেন একটা যদ্ধ প্রত্যাসন্ন, আর সম্মালত রাজতন্্ীদল সংবিধান সভাকে ভয় দেখাল 
যে অনিচ্ছা প্রদর্শন করলে তার 'বরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা হবে। সংবিধান সভা 
আনিচ্ছুক ছিল না, দর কষাকাঁষ করে পেল অতি স্ব্পকালের একটু আয়ুবৃদ্ধ। ২৯শে 
জানুয়ারি প্রকৃতপক্ষে ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখের সেই কুদেতা ছাড়া আর 
কী? তবে এ হল প্রজাতন্ধীয় জাতীয় সভার বিরুদ্ধে বোনাপার্টের সহযোগিতায় 
রাজতন্নীঁদের ক্ষমতাদখল। ভদ্রলোকেরা লক্ষ্য করলেন না অথবা করতে চাইলেন না 
যে ১৮৪৯ সালের ২৯শে জানুয়ারির সুযোগ নিয়ে বোনাপার্ট টুইলেরিস-এর সামনে 
[দিয়ে তাঁর সমক্ষে সৈন্যবাহনীর একাংশের কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করোছিলেন এবং 
পা্লামেন্টীয় শাক্তর বিরুদ্ধে সামারক শাক্তর এই প্রথম প্রকাশ্য তলব সাগ্রহে ব্যবহার 
করে কাঁলগুলার* কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকেরা অবশ্য দেখাছলেন 
একমার্র তাঁদের শাঙ্গার্নিয়েকে। 

* রোম সম্রাট কাঁলগুলা (৩৭-৪১ খঃ) 'প্রটোঁরয়ান রাঁক্ষদলের সাহায্যে সিংহাসন আরোহণ 
করেন। -- সম্পাঃ 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৬১ 


শৃঙ্খলা পার্ট কর্তৃক বলপ্রয়োগে সংঁবধান সভার জাবনসংক্ষেপের একট 
[বিশেষ কারণ হল সংবধানের পারপূরক মৌলিক আইনগুলি, যথা শিক্ষা ও ধর্মাচার 
সংক্রান্ত আইন ইত্যাঁদ। সাম্মীলত রাজতন্তীদের পক্ষে সাঁবশেষ জরুরী প্রয়োজন 
ছিল এই আইন প্রণয়ন নিজেদের হাতে রাখা, যারা সান্দপ্ধ হয়ে উঠেছে সেই 
গ্রজাতন্্ীদের হাতে নয়। কিন্তু প্রজাতন্দের রাম্ট্রপাতর দায়িত্ব সংক্রান্ত একাঁট আইনও 
এইসব মৌলিক আইনের অন্যতম। ১৮৫১ সালে বিধান সভা যখন ঠিক এই আইনের 
খসড়া "নিয়ে ব্যস্ত, তখনই বোনাপার্ট সে আঘাতকে (০০9৮) আগে থেকেই বিকল করে 
[দলেন খরা ডিসেম্বরের আঘাত 'দিয়ে। ১৮৫১ সালে তাদের পার্লামেন্টীয় 
শীতকালীন আভযানে সাঁম্মীলত রাজতন্ত্রীরা এই দায়িত্ব সংক্রান্ত আইন, তদুপরি 
সন্দিপ্ধমন, শব্রুভাবাপন্ন, প্রজাতন্তী সভা কর্তৃক রাঁচত সে আইন হাতে পেলে কণঁ 
মূল্যই তারা না দত! 

২৯শে জানুয়ার, ১৮৪৯ তাঁরখে সংবিধান সভা স্বহস্তে তার শেষ অস্ চর্ণ 
করার পরে বারো মান্দসভা এবং শৃঙ্খলা বান্ধবেরা তাকে তাড়া করে হত্যা করল, 
তাকে অপদস্থ করার কিছুই বাকী রাখল না, এবং তার প্রাতি জনগণের শ্রদ্ধা যেটুকু 
বাকী ছিল সেটুকুও নিঃশেষ করার মতো কয়েকটি আইন এই অথর্ব আত্মীবশ্বাসহাীন 
সভার কাছ থেকে আদায় করে নিল। বোনাপার্ট ছিলেন তাঁর আঁবচল নেপোঁলয়নীয় 
আদর্শে মগ্র, পালামেন্টীয় ক্ষমতার এই অব্মাননার প্রকাশ্যে সুযোগ নেবার মতো 
যথেন্ট নিল'জ্জতা তাঁর ছিল। কেননা, ১৮৪৯ সালের ৮ই মে যখন জাতীয় সভা 
উাঁদনো কর্তৃক চিভিতাভেকিয়া দখলের জন্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব 
গ্রহণ করল, রোম আঁভযানকে তার কাঁথত লক্ষ্যের দিকে 'ফাঁরয়ে আনার নির্দেশ দিল, 
সেই সন্ধ্যাতেই 710779%7 পন্রিকায় বোনাপার্ট উাঁদনোকে লেখা তার একি চিঠি 
প্রকাশ করে বীরোচিত কীর্তির জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানালেন এবং পার্লামেন্টী 
মসীযোদ্ধাদের বিপক্ষে তিনি তখনই সৈন্যবাহনীর উদার রক্ষকরূপে নিজেকে জাহির 
করলেন। রাজতন্নীরা এতে হাসল। তারা তাঁকে নিতান্তই নিজেদের ীনরোধ শিকার 
রূপেই দেখোছল। অবশেষে যখন বিধান সভার অধ্যক্ষ মারাস্ত মুহূর্তকালের জন্য 
সভার নিরাপত্তা সম্পকে সান্দহান হয়ে সংবিধানের উপর নির্ভর করে একটি কর্ণেল 
ও তার সৈন্যদলের পাহারা তলব করলেন, তখন এই কর্ণেলট আপাতত করে 
নিয়মানুবার্ততার দোহাই দেয় ও মারাস্তকে শাঙ্গার্নয়ের কাছে যেতে বলে। 
শাঙ্গার্নিয়ে তাচ্ছিল্যভরে মারাস্তের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে মন্তব্য করলেন যে 
001010106625 169111521/6655* তাঁর পছন্দ নয়। ১৮৫৬১ সালের নভেম্বরে 


* বুদ্ধিজীবীর সঙ্গীন। __ সম্পাঃ' 


২৬২ কার্ল মার্কস 
সামমলিত রাজতল্তীরা যখন বোনাপার্টের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই শুরু করাতে চায়, 
তখন তাদের কুখ্যাত কোয়েস্টর আইনের (9463£075" ৪811) খসড়ার মধ্যে জাতীয় 
সভার অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে সৈন্য তলবের নীত তারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়োছিল। 
তাদের একজন জেনারেল, ল্য ফ্লো এই খসড়া আইনে স্বাক্ষরও দিয়েছিলেন। কিন্তু বৃথাই 
শাঙ্গার্নয়ে এর পক্ষে তখন ভোট দিলেন, বৃথাই 'তিয়ের প্রাক্তন সংঁবধান সভার দূরদৃষ্টি 
[বচক্ষণতার প্রাতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন। শাঙ্গার্নয়ে মারাস্তকে যে উত্তর 'দিয়োছলেন, 
যদ্ধমন্ত্রী সাঁআনণো তাঁকে এখন ঠিক সেই উত্তরই দিলেন _ পর্বতের সপ্রশংস 
অভিনন্দনও তাতে লাভ করলেন! 

এইভাবে শৃঙ্খলা পার্টি জাতীয় সভায় পাঁরণত হবার আগে কেবলমান্র মন্ত্রিসভা 
থাকার সময়টুকুতেই পালামেণ্টী আমলের উপরে নিজেরাই কলঙ্ক আরোপ করেছিল। 
অথচ ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর 'দনাট যখন ফ্রাল্ম থেকে এই আমলকে 'নর্বাঁসত 
করল তখন এরাই করে উঠল হৈচৈ! 

এ আমলের শুভ 'বদায়ই কামনা কার আমরা। 


৩ 


১৮৪৯ সালের ২৮শে মে জাতীয় বিধান সভা বসে। ১৮৫১ সালের 
২রা ডিসেম্বর তা অদৃশ্য হয়। এই সময়টা হল নিয়মতান্্ক অথবা পার্লামেন্টীয় 
প্রজাতন্দের জীবনকাল। 

প্রথম ফরাসী বিপ্লবে নিয়মতান্ত্িক পার্টির কর্তৃত্বের পর এসোছল িরাণ্ডনদের 
শাসন এবং জির্ডিনদের পরে এসেছিল জ্যাকবিন-প্রভুত্ব । পর পর এই এক একটি 
পার্ট তখন নির্ভর করেছিল অপেক্ষাকৃত প্রগাঁতিশীল পার্টর সমর্থনের উপর । যখনই 
কোন পার্ট বিপ্লবকে এতদ্‌রে নিয়ে আসে যে তাকে আতন্রম করা দুরে থাক, তার 
অনুসরণও তাদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না, ঠিক তখনই তার পিছনের আধক 
সাহসী মিন্র-পার্টিট তাকে ঠেলে সাঁরয়ে দিয়ে গিলোটিন আভমুখে পাঠিয়েছে। 
এইভাবে বিপ্লব এগয়েছে উধর্ব পথে। 

১৮৪৮ সালের বিপ্লবে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা যায়। প্রলেতারীয় পার্টি 
যেন পোৌঁট-বৃর্জোয়া গণতান্মিক পার্টর লেজুড় 'হসাবেই দেখা দল। ১৬ই এ্রাপ্রল, 
১৫ই মে এবং জুন মাসে শেষোক্ত পার্ট তার প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে বর্জন 
করল। গণতান্তিক পাঁটাট আবার বুর্জোয়া-প্রজাতাল্লিক পার্টির কাঁধে ভর 'দিয়ে 
দাঁড়য়োছল। বুর্জোয়া প্রজাতন্্ীরা নিজেদের সংপ্রাতষ্ঠ মনে করা মাত্রই তাদের এই 
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বিরাক্তকর সঙ্গীটকে ঝেড়ে ফেলে শৃঙ্খলা পার্টির কাঁধে ভর 'দিল। শৃঙ্খলা পাট 
তখন কধিঝাড়া দিয়ে বুর্জোয়া প্রজাতন্দ্রীদের উল্টে পড়তে 'দয়ে নিজেরা সামারক 
শাক্তর ঘাড়ে আশ্রয় 'নিল। তারা ভাবাঁছল কাঁধেই বসে আছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক 
শুভদিনে দেখল যে কাঁধ সঙ্গীনে পাঁরণত হয়ে গেছে। প্রত্যেক পার্টিই পশ্চাতে যে 
পা্টিট ঠেলে আসছে তাকে পদাঘাত করছে, এবং সম্মুখস্থ যে পার্টর উপর ভর 
দিতে গিয়েছে তার ধাক্কা খাচ্ছে। এহেন হাস্যকর অবস্থানে সে যে ভারসাম্য রাখতে 
পারবে না এবং আঁনবার্য কয়েকাট মুখভাঙ্গ সহকারে বিচিত্র অঙ্গসণ্টালন করে 
ধরাশায়ী হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! অতএব বিপ্লবের পথ এখানে অধোগামী। 
বিপ্লবের এই পশ্চাদ্গমন আরন্ত হয় ফেব্রুয়ার মাসের শেষ ব্যারকেড অপসারিত 
ও প্রথম বৈপ্লাবক কর্তৃত্ব গঠিত হবার আগেই। 

আমাদের আলেচ্য পর্বাট হল উৎকট বৈপরাত্যের আত জগাখিচুরি সংমশ্রণ : 
সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যড়যন্তে লিপ্ত 'নয়মতান্তিকরা; বিপ্লবীরা 
নিয়মতান্তিকতার শপথবদ্ধ; চূড়ান্ত ক্ষমতাঁলপস অথচ সর্বদাই পার্লামেন্টীয় 
গণ্ডিতে আবদ্ধ এক জাতীয় সভা, এমন একটি পর্বতের, দল, ধৈর্যধারণই যার ব্রত, 
এবং বর্তমান পরাজয়কে যা ঠেকা দেয় আগাম জয়লাভের ভাবষ্যদ্বাণী করে; এমন সব 
রাজতন্ত্র যারা প্রজাতন্বের 00795 ০0250729,* ঘটনাচক্রে তাদের সমার্ঘথত 
প্রাতদন্বী রাজবংশ দুটিকে বিদেশে রাখতে এবং 'নজেদের ঘৃণার পান্ন প্রজাতন্মকে 
ফ্রান্সের [ভিতরে বজায় রাখতে বাধ্য; এমন এক কার্যধানর্বাহক শাক্ত যে তার 
দুর্বলতাতেই বল এবং ডীদ্রক্ত অশ্রদ্ধাতেই মর্যাদা দেখছে; এমন এক প্রজাতল্ম যা 
সাম্রাজ্যের লেবেল মারা দুটি রাজতন্ত্র, অর্থাৎ পুনঃপ্রাতিজ্ঞার এবং জুলাই রাজতন্দের 
[মালত কদাচার মান্র; এমন একটা মৈত্রী যার প্রথম শর্ত হল বিচ্ছেদ; এমন সব সংগ্রাম 
যার প্রথম নিয়ম হল আনিষ্পাত্ত; শান্তর নামে উদ্দাম উন্মত্ত আন্দোলন ' বিপ্লবের নামে 
শাম্তর সংগন্তীর প্রচার; সত্যলেশহীন আবেগ এবং আবেগহাীন সত্য; কীর্তহাীঁন বীর 
এবং ঘটনাহীন ইতিহাস; এমন বিকাশ, যার একমান্র চাঁলকাশাক্ত যেন দিন-পাঞ্জকা 
আর যা একই উত্তেজনা এবং একই প্রশমনের আঁবরাম পুনরাবাত্ততে ক্লাম্তকর; এমন 
বৈরীভাব, যেগুঁল 'কিছাঁদন পরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে যেন তার তীক্ষণতা হারিয়ে 
ফেলে কেবল ফয়সালায় পেপছতে না পেরে সরে যাবার জন্যই; সাড়ম্বরে বিজ্ঞাঁপত 
প্রচেন্টা এবং পৃথিবীর অবসান আশঙ্কায় কুপমন্ডুক ভাত এবং সেই সঙ্গে 
বিশ্বত্রাতাদের হশনতম ঘোঁট ও দরবার প্রহসনের আভনয় _ এদের 101590-01121%% 


* সেনেটর। _- সম্পাঃ 
** ঘটনা তার নিজের গাঁতিতে চলুক । -_ সম্পাঃ 


২৬৪ কার্ল মার্কস 


নীতি দেখে শেষ বিচারের দিনের চেয়ে বোৌশ মনে পড়ে ফ্রুণ্ডের কথা; ফরাসী জাতির 
সরকারী সামাগ্রক প্রতিভাকে ব্যর্থ করছে একক ব্যক্তির নিপুণ নিরব্দাদ্ধতা; 
সর্বজনীন ভোটাধকার মারফত জাতির যৌথ ইচ্ছা প্রাতিবারেই জনস্বার্থের ঝানু শতুদের 
মধ্যেই যথাযোগ্য আত্মপ্রকাশের সন্ধানী এবং অবশেষে এক বোম্বেটের স্বৈর-ইচ্ছার 
মধ্যেই তার আভব্যাক্ত। ইতিহাসের কোন অধ্যায় যাঁদ ধূসরের উপর ধৃসর বর্ণে চান্রত 
হয়ে থাকে তবে সে হল এই অধ্যায়। মানুষ ও ঘটনা এখানে যেন শ্লোমল-এর** বিপরীত 
রূপে অর্থাৎ কায়াহন ছায়ারূপে আত্মপ্রকাশ করছে। বিপ্লব স্বয়ং তার বাহকদের পঙ্গু 
করে দিচ্ছে এবং উদগ্র বলবত্তায় ভূষত করছে শুধ্‌ তার শন্রুদেরই। যে 'লাল ভূতকে' 
প্রাতাবিপ্লবীরা ভ্রমাগত নামায় ও তাড়ায়, তার আবির্ভাব অবশেষে হল, 'কন্তু নৈরাজোর 
ফ্রজীয় (৮/৮81277) উষ্ণীষে*** নয়, শৃঙ্খলার ভীর্দতে, লাল পায়জামায়। 

আমরা দেখেছি যে ১৮৪৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর তাঁর আরোহণ দিনে বোনাপার্ট 
যে মান্লিসভাকে নিয়োগ করেছিলেন সোঁট ছিল শৃঙ্খলা পার্টির মল্ত্রিসভা, লোঁজাটামিস্ট 
এবং অলিয়ান্পী জোটের মাল্তিসভা। এই বারো-ফালু মান্দিসভা মোটের উপরে 
বলপ্রয়োগেই প্রজাতান্তিক সংবিধান সভার জীবন সংক্ষেপ করে তার পরেও জীবিত 
ছিল এবং হাল ধরে ছিল। মৈত্রীবদ্ধ রাজতল্লীদের সেনাপাঁত শাঙ্গার্নয়ে তখনও প্রথম 
সামীরক িাবসন এবং প্যাঁরসের জাতীয় রাক্ষদলের নেতৃত্ব স্বহস্তে সংযুক্ত 
রেখোছিলেন। পাঁরশেষে সাধারণ নির্বাচনে শৃঙ্খলা পার্ট জাতীয় সভায় বিপুল 
সংখ্যাধিকা লাভ করল। এইবারে লুই ফিলিপের প্রাতানাধ ও ওমরাহরা লোজটিমিস্টদের 
সেই শৃন্যগভ দলাঁটর সম্মুখীন হল যাদের জন্য দেশবাসীর বহু? ভোটপন্র রাজনোতিক 
রঙ্গভামর প্রবেশপন্রে পাঁরণত হয়েছিল। বোনাপার্টপম্থী প্রাতানাধরা একটি স্বতল্দ 
পার্লামেন্টীয় দল গঠনের পক্ষে সংখ্যায় আতি অল্প ছিল। তারা তাই এল শৃঙ্খলা 
পার্টরই 7,2৮9159. 7149৪**** হয়। অতএব শৃঙ্খলা পার্টর হাতে রইল সরকার 
ক্ষমতা, সৈন্যবাহনী এবং আইনপ্রণয়নী সংস্থা, অর্থাৎ সমগ্র রাস্দ্রীয় ক্ষমতা । তাদের 


* ফ্রড __ স্বৈরক্ষমতার বিরদ্ধে ফ্রান্সে ১৬৪৮-৫৩ সালের আঁভজাত বুর্জোয়া আন্দোলন। 
আন্দোলনের আঁভজাত নায়কেরা নিজেদের পাইকবরকন্দাজ ও বিদেশী সৈন্যের ওপর নির্ভর করে সে 
৮6755775575 সম্পাঃ 

* শ্লেমিল -- আদালবের্ত ফন শামিসো প্রণীত “পটার গ্লেমিল' গ্রল্থের নায়ক। 'পিটার গ্লেমিল 
72755775855 

** "ক্রজীয় উফ্ণীষ (লাল টপ) -_ প্রাচীন ফ্রিজীয়দের 'শরোভ্ষণ। অন্টাদশ শতকের শেষে 
ফরাসী বুর্জোয়া 'িপ্লবের সময় তা জ্যাকোবিনদের মাথার টুপ হসাবে গৃহাত হয় ও সেই থেকে তা 
হয়ে দাঁড়ায় স্বাধীনতার প্রতীক। -_ সম্পা' 

+++ লেজড়। - সম্পাঃ 
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পপ 





নৈতিক শাক্তরও বৃদ্ধি হল সাধারণ 'নর্বাচনে, যাতে এদের শাসনটা প্রাতভাত হল 
জনগণের আঁভপ্রায় রূপে, এবং বেড়ে গেল সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে প্রাতীবপ্লবের 
যুগপং জয়লাভে। 

ইতিপূর্বে কোনও পার্টি আধকতর শীক্তসামর্থয নিয়ে অথবা আধকতর অনুকূল 
পাঁরবেশে অভিযান আরন্ত করতে পারোন। 

নৌকাডুবির পর বিশযদ্ধ প্রজাতন্ত্রীরা দেখল তারা জাতীয় 'বধান সভায় মান্র পণ্টাশ 
জনের একটি চক্রে পর্যবাঁসত হয়েছে; তাদের নেতৃত্বে রইলেন আফ্রকাখ্যাত 
সেনাপাঁতগণ : কাভোনয়াক, লামোরাঁসয়ের এবং বেদো। “পর্বত' এইবারে কিন্তু বিরাট 
বিরোধী দল গঠন করল। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্ট নিজেদের এই পার্লামেন্টীয় 
দীক্ষানাম গ্রহণ করেছিল। জাতীয় সভার সাতশত পণ্গাশ ভোটের দুইশতাধিক ভোট 
হাতে থাকার ফলে তারা শৃঙ্খলা পার্টর তিনটি উপদলের যে-কোনও একাটর অন্তত 
সমান শাক্তশালী হল। সম্মলিত রাজতল্লণীদের তুলনায় এদের সংখ্যাল্পতার যেন 
ক্ষীতপূরণ করেছিল কয়েকাট বিশেষ পাঁরাস্থীতি। 'বিভল্ন জেলার 'নর্বাচনে গ্রামীণ 
জনসাধারণের মধ্যেও যে তার বেশ কিছুটা প্রভাব বাদ্ধি প্রমাণ হল শুধু তাই নয়। 
প্যারিসের প্রায় সমস্ত প্রাতিনাধই এই দলভুক্ত ছিল; সৈন্যবাহনী তিনজন কামিশনহান 
আফিসারকে নির্বাচিত করে গণতান্লিক আদর্শের প্রাতি শ্রদ্ধা জাঁনয়েছিল; এবং শৃঙ্খলা 
পার্টর কোনো প্রাতানাধর ক্ষেত্রে যা ঘটোন, "পর্বতের' নেতা লেদ্ু-রলাঁ পাঁচ 
পাঁচটি জেলার ভোটে পার্লামেন্টীয় আভিজাত্যে উন্নত হলেন। তাই রাজতন্ত্রীদের 
আনবার্ধ অস্তীর্বরোধ এবং বোনাপার্টের সঙ্গে সমগ্র শৃঙ্খলা পার্টর বিরোধের কথা 
ভাবলে মনে হয় ১৮৪৯ সালের ২৮শে মে তারিখে সাফল্যের সমস্ত উপকরণই 
'পর্বতের' সম্মুখে ছিল। পক্ষকাল পরে তারা সমস্ত কিছু হারিয়ে বসল -_ সম্মান 
সমেত। 

পার্লামেন্ট ইতিহাস আরও অনুসরণের আগে আলোচ্য যুগের সমগ্র চরিন্র সম্বন্ধে 
সাধারণ ভুল ধারণা এড়াবার জন্য কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে 
মনে হয় জাতীয় বিধান সভার পর্বে এবং সংঁবধান সভার পর্বে সমস্যা একই ছিল: 
প্রজাতল্পী ও রাজতন্্ীদের মধ্যে সাধারণ সংগ্রাম । গণতল্নীরা এই সময়কার ঘটনার 
গাতকে সংক্ষেপে বর্ণনা করে থাকে একাঁটমাব্র বাঁলতে : প্রাতিক্রিয়া'_ রান, যখন 
বিড়ালমান্রকেই ধৃসরবর্ণ দেখায়-__এবং এতে চোৌকিদারের মামুলী বাঁধাগং তাদের 
আউড়ে যাওয়া সম্ভব হয়। অবশ্য প্রথম দৃষ্টিতে শৃঙ্খলা পার্টিকে সত্যই মনে হয় 
বাভন্ন রাজতন্তী উপচক্রের গোলকধাঁধা -_ এরা যে প্রত্যেকেই 'বিপক্ষদলের প্রার্থীকে 
বাদ দিয়ে নিজস্ব প্রা্থাটর সিংহাসনে আরোহণের চেষ্টায় পরস্পরের বিরুদ্ধে ফাঁন্দ 
আঁটাছল তাই নয়, 'প্রজাতন্তের বিরুদ্ধে সাধারণ বিদ্বেষ ও মিলিত আক্রমণেও তারা 


২৬৬ কার্ল মার্কস 


আবার সকলে একজোট হয়ে দাঁড়াত। এই রাজতন্লী চক্রান্তের বিরুদ্ধে "পর্বত" যেন 
প্রজাতন্ত্রের প্রাতানাধ রূপে দেখা দেয়। শৃঙ্খলা পার্ট যেন মুদ্রণ, সংগঠন প্রতাতির 
বিরুদ্ধে এমন এক ্রাতীক্রয়ায়' আবরত লিপ্ত, যা প্রাশিয়ার তুলনায় কমও নয় বেশীও 
নয়, এবং প্রাশিয়ার মতোই তা কার্যকরী হয় আমলাতন্ন, সশস্ব পালিশ (8672020777)9- 
712) এবং আদালত কর্তৃক বর্বর পুলিশী হস্তক্ষেপে । পর্বত'ও যেন আবার সমান 
আবরত এইসব আক্রমণ প্রাতিহত করতে এবং তাতে করে দেড়শ বছর ধরে সমস্ত তথাকাঁথত 
জনগণেব পার্ট মোটামুটি যা করেছে সেই ভাবে "শাশ্বত মানবাধকার' রক্ষায় ব্যস্ত। 
1কস্তু পাঁরাস্থতি এবং পাঁ্টগুীলর আরও সতর্ক বিচার করলেই 'মাঁলয়ে যাবে এই 
বাইরের রূপাঁট, যা ঢাকা 'দিয়ে রেখেছে শ্রেণী-সংগ্রাম ও এই পর্বের 'বাঁশষ্ট 
চেহারাঢাকে। 

ইাতপূবেইি আমরা বলোছি, লোজটামস্ট এবং আর্লয়াল্সীরা ছিল শৃঙ্খলা 
পাঁ্টর দুই বৃহৎ উপদল। এই দুটি উপদলকে নিজেদের প্রার্থখঁদের সঙ্গে ধরে রাখা 
এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য দায়ী কি কেবলমান্র লিলিফুল ও ন্রিবর্ণ পতাকা, 
বূরবোঁ এবং আঁলঘ়্ান্স বংশ, রাজতন্দ্ের বাভন্ন ধারা, অথবা এটা কি আদো রাজতন্দের 
প্রীতি আনৃগত্যবশত ? বুরবোঁদের আমলে পুরোহিত ও অনুচরবূন্দ সমেত বৃহৎ 
ভূসম্পাত্ত শাসন চালিয়েছে; আলিয়ান্স বংশের আমলে শাসন চালিয়েছে ফিনান্স 
অভিজাত্য, বৃহৎ শিল্প, বৃহৎ বাণিজ্য, অর্থাৎ পুজি, তার অনুগামী আইনজনীবা, 
অধ্যাপক এবং মিম্টভাষাী বাগ্মী সহ। লোঁজটমেট রাজতন্ত্র ছিল প্রকৃতপক্ষে ভূসম্পাত্তর 
মালিকদের বংশানুক্রমিক শাসনের রাজনোৌতিক আঁভব্যাক্ত মাত্র, যেমন জুলাই রাজতন্ন্ 
ছল ভ:ইফোঁড় বুর্জোয়াদের দখলকরা ক্ষমতাব রাজনোৌতক আঁভব্যাক্ত। সুতরাং এই 
দুট উপদলকে পৃথক রেখোছিল কোনো তথাকাঁথত নীতি নয়, তাদের আস্তিত্বের 
বাস্তব অবস্থা, দুই 'বাঁভন্ন ধরনের সম্পাত্ত, শহর ও গ্রামের সেই সনাতন প্রভেদ, প:াঁজ 
ও ভূসম্পান্তর দ্বন্দ্ব । সেই সঙ্গে যে অতাঁতের স্মৃতি, ব্যাক্তগত বিরোধ, আশঙ্কা ও আশা, 
সংস্কার ও মোহ, অনুরাগ ও বিরাগ, প্রত্যয়, বিশ্বাস ও নাত তাদের রাজবংশদ্বয়ের 
একটির বা অন্যাটর সঙ্গে গ্রাথত রেখোছল, এ কথা কে অস্বীকার করবে £ 'বাভন্ন 
ধরনের সম্পান্তর উপর, আস্তত্বের সামাঁজক অবস্থার উপরে সুস্পম্ট ও 'বাঁশম্ট সব 
অনুভূতি, মোহ, চিন্তাধারা এবং জীবনাদর্শ নিয়েই পূর্ণাঙ্গ একটি উপরিকাঠামো গড়ে 
ওঠে। বৈষয়িক 'ভান্ত ও তদনৃগামশী সামাজিক সম্পর্ক থেকে তার সৃজন ও র্‌পদান 
করে সমগ্র শ্রেণী। এীতহ্য ও শিক্ষাদীক্ষা থেকে তা আহরণ করে ব্যাক্তীবশেষ মনে 
করতে পারে তার কর্মের প্রকৃত কারণ এবং সূচনা সেইটাই । আর্লয়ান্সী ও 
লোজটামস্ট দুটি উপদলই যদিও নিজেদের এবং অন্যদেরকে বোঝাতে চেয়োছল যে 
দুটি রাজপাঁরবারের প্রাতি আনুগত্যই তাদের 'বাচ্ছন্ন রেখেছে, পরবতর্কালের ঘটনা 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৬৭ 


কিন্তু প্রমাণ করে দিল যে বরং তাদের স্বার্থের পার্থক্যই ছল দুটি রাজপারবারের 
মিলনের প্রাতিবন্ধক। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন লোকে নিজের সম্বন্ধে কী ভাবছে ও 
বলছে, তার সঙ্গে সে আসলে কী আর কা করছে সেটা তফাৎ করতে হয়, তেমান 
এীতহাঁসিক সংগ্রামেও 'বাভন্ন পার্টর প্রকৃত জৌবক সত্তা ও আসল স্বার্থের সঙ্গে 
তাদের কথা ও কল্পনার পার্থকা, তাদের বাস্তব চারন্রের সঙ্গে তাদের আত্মধারণার 
পার্থক্য আরও বোঁশ করা উচিত। প্রজাতান্ল্িক রাষ্ট্রে আ্লয়াল্পী ও লোঁজাটমিস্টরা 
পাশাপাশি সমান দাব নিয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেক দলই ষে অন্যাটর বিপক্ষে তার নিজদ্ৰ 
রাজবংশের প্7নঃপ্রাতিষ্ঠা ঘটানোর আঁভলাষা ছিল তার অর্থ শুধু এই যে, বুর্জোয়া 
শ্রেশ যে-দটি বৃহৎ স্বার্থে দ্বিধাবিভক্ত তারা, অর্থাৎ ভূসম্পান্ত এবং পঃজি, উভয়েই 
আপন আধিপত্য ফারয়ে এনে অন্যটকে পদানত রাখতে চাইছিল। দুটি বৃোয়া 
স্বার্থের কথা বলাঁছ, কারণ সামন্ত লাস্য ও বংশাভিমান সত্তেও বৃহৎ ভূসম্পান্ত আধ্ীনক 
সমাজ বিকাশের ফলে সম্পূর্ণ বুর্জোয়া চাঁরন্র লাভ করেছে। এইভাবে ইংলন্ডের 
টোরিদল বহুকাল যাবৎ কঙ্পনা করে এসোছিল যে তারা রাজতন্ম, ধর্ম প্রাতিজ্ঠান এবং 
পুরানো ইংরাজী সংঁবধামের চমৎকারিত্বে উৎসাহী, শেষ পর্যন্ত বিপদের দিন এসে 
তাদের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্ত আদায় করে নিল যে তাদের একমান্র উৎসাহ ভূমি 
থাজনা নিয়ে। 

মৈরীবদ্ধ রাজতন্তীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাতে লাগল পন্রপান্রকায়, 
এমৃস্‌-এ, ক্লেরমোঁ-তে*, পার্লামেণ্টের বাইরে । যবনিকার অন্তরালে তারা পুনর্বার তাদের 
পুরাতন আলয়ান্সী অথবা লেজিটামস্ট ডীর্দ পরে আবার হুদ্ধক্লীড়ায় প্রবৃত্ত হল। 
1কস্তু প্রকাশ্য রঙ্গমণ্ডে, বিরাট রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকান্ডে, বৃহৎ পার্লামেন্টীয় দলর্‌পে তারা 
তাদের নিজ নিজ রাজপাঁরবারকে প্রণাঁতি জানয়েই ক্ষান্ত থাকল এবং রাজতন্মের 
প্রত্যাবর্তন অনন্তকালের মতো মূলতুবী রাখল। তাদের আসল কাজ তারা করে গেল 
শৃঞ্খলা পার্টি রূপেই, অর্থাৎ রাজনোতিক নামের বদলে একট সামাজিক নাম নিয়ে; 
ভ্রাম্যমাণ রাজকুমারীদের নাইট রূপে নয়, বুজোঁয়া বিশ্বব্যবস্থারই প্রাতিনাধরূপে; 
প্রজাতন্মীদের বিরুদ্ধে রাজতন্তীরূ্পে নয়, অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণন 
[হিসাবে । এবং শৃঙ্খলা পার্টির বেশে তারা এমন কি পনঃপ্রাতষ্ঠা অথবা জুলাই 
রাজতল্মের ষূগের চেয়েও অনেক বেশী পারমাণে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর. উপরে অবাধ 


* এমৃস্‌ -_ জার্মানির স্বাচ্ছ্য নগরশ। ১৮৪৯ সালে অগস্টে এখানে একটি লোজাঁটামিস্ট 
সম্মেলন হর, তাতে পণ্মম হেনার নাম নিয়ে ফরাসী 'সিংহাসনের দাঁবদার কাউন্ট শাঁবর অংশ নেন। 

ক্লেরমো -_ লণ্ডনের নিকটবতর্শ একটি কেল্লা, ফ্রান্স থেকে পল্ায়নের পর লুই ফিলিপ এখানে 
বাস করতেন। -- সম্পাঃ 


২৬৮ কার্ল মার্কস 





ও কঠোর আঁধপত্য বিস্তার করল; সাধারণভাবে এই আঁধপত্য পালামেশ্টীয় প্রজাতল্দের 
রূপেই কেবল সন্ভব ছিল, কারণ একমান্র এই রূপের মাধ্যমেই ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর 
বৃহৎ দদাটি বিভাগ এক্যবদ্ধ হতে, এবং তাতে করে তাদের বিশেষ আঁধকারপ্রাপ্ত কোনোও 
চক্রের বদলে সমগ্র শ্রেণীর শাসন প্রাতষ্ঠাকে প্রাথামক কর্তব্যরূপে গ্রহণ করতে পারল। 
তৎসত্বেও যাঁদ তারা শৃঙ্খলা পার্ট হিসাবেই আবার প্রজাতন্নকে অপমান ও তার 
সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করে থাকে, তবে তার কারণ শুধু রাজতন্তী স্মৃতিই নয়। 
সহজবোধেই তারা বুঝোছল যে প্রজাতন্্ বাস্তাবকই তাদের রাজনৈতিক শাসনকে পূর্ণতা 
দিয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সেই শাসনের সামাজিক 'ভাত্তিটাকে দূর্বল করেছে, কারণ 
এখন তাদের অধীনস্থ শ্রেণীগ্ালর সম্মুখীন হতে হবে মধ্যস্থ ছাড়াই, রাজমুকুটের 
আড়ালে আত্মগোপনের সম্ভাবনাটা না রেখেই, এবং নিজেদের মধ্যে ও রাজতন্তের সঙ্গে 
গৌণ সঙ্ঘর্ষগুঁলর সাহায্যে জাঁতর মনোযোগ 'বাক্ষপ্ত করার অবকাশ বাদেই। এই 
দুর্বলতাবোধের থেকেই তারা নিজেদের শ্রেণী-শাসনের বিশ্দদ্ধ রূপাঁট থেকে ছিটকে সরে 
আসতে চাইত এবং সেই শাসনের অপেক্ষাকৃত অপূর্ণ আরো অপাঁরণত, এবং ঠিক সেই 
কারণেই কম বিপজ্জনক ভূতপূর্ব রূপের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত। পক্ষান্তরে, মৈত্রীবদ্ধ 
রাজতল্লীদের যতবার তাদের সম্মুখস্থ দাবিদার বোনাপার্টের সঙ্গে সংঘাত হত, যতবারই 
তারা মনে করত যে কার্ধানর্বাহক ক্ষমতাটা তাদের চূড়ান্ত পার্লামেশ্টীয় সর্বশীক্তমত্তার 
পক্ষে বপজ্জনক হয়ে উঠছে, এবং সেই কারণে যতবার তাদের শাসনের সমর্থনে পেশ করা 
রূপেই এগিয়ে আসত, এীগয়ে আসতেন সেই আলয়্ান্সী তিয়ের যান জাতীয় সভাকে 
সতর্ক করেন এই বলে যে প্রজাতল্লের মধ্যেই তাদের বিভেদ সবচাইতে কম, আসতেন 
লোঁজটিমিস্ট বেরিয়ে-র পর্যন্ত 'যাঁন ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বরে ব্রিবর্ণ কটি-বন্ধ 
জাঁড়য়ে (জন-প্রাতানাধরূপে উপস্থিত হয়ে) দশম পল্লীর টাউনহলের বাইরে সমবেত 
জনতাকে প্রজাতন্ত্রের নামে উত্তোজত আহবান জানান। সন্দেহ নেই যে প্রাতিধবাঁন 
টিটকার দিয়েছিল: পণ্চম হেনরি! পণ্চম হেনার! 

মিলত বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপক্ষে গঠিত হল পোঁট বুর্জোয়া এবং শ্রমিকদের 
জোট __ তথাকাঁথত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি। পোঁট বুর্জোয়ারা দেখল যে ১৮৪৮- 
এর জুন মাসের পরে তারা যোগ্য পুরস্কার লাভে বাঁণ্চত হয়েছে, তাদের বৈষয়িক স্বার্থ 
হয়েছে বিপন্ন, এবং এই স্বার্থাসদ্ধিকে নিশ্ত করে তোলার মতো প্রয়োজনীয় 
গণতাল্লিক গ্যারাণ্টি সম্বন্ধেই প্রাতিবিপ্রব প্রশ্ন তুলেছে। সুতরাং তারা শ্রামকদের কাছে 
সরে এল। পক্ষান্তরে, তাদের পালমেশ্টীয় প্রাতানাঁধ 'পর্বত' দলাট বুর্জোয়া প্রজাতন্্ী 
একনায়কত্বের দিনে ঠেলা খেয়ে একপাশে সরে আসার পর সংঁবধান সভার জীবনকালের 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্ুমেয়ার ২৬৯ 
শেষার্ধে বোনাপার্ট এবং রাজতল্নী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নম্ট জনাপ্রয়তা 
পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল। সমাজতল্রী নেতাদের সঙ্গে তারা মিত্রতায় আবদ্ধ হয়। 
১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুনার্মলনের উৎসব চলল ভোজসভাগুলিতে। খসড়া 
হল যুক্ত কার্যসূচীর, যুক্ত (নর্বাচন-কাঁমাট গড়া হল এবং পেশ করা হল সাম্মালত 
প্রাথা তাঁলকা । প্রলেতারয়েতের সামাঁজক দাঁবসমৃহের বিপ্লবী মুখটা ভেঙে গণতান্তিক 
[দিকে মোড় ঘুঁরয়ে দেওয়া হল, আবার পোঁট বুজৌয়াদের গণতান্তিক দাবি দাওয়ার 
ণবশদ্ধ রাজনৈতিক রূপাঁট খাঁসয়ে এগয়ে দেওয়া হল তার সমাজবাদী মুখটা । এইভাবে 
উদয় হল সোশ্যাল-ডেমোক্রাস। এই সংযুক্তির ফলস্বরূপ নতুন “পর্বতের' যে দল, তাতে 
শ্রামক শ্রেণীর কিছু ফালতু লোক আর কয়েকজন সঙ্কীর্ণপন্থী সমাজতন্ত্রীকে বাদ 
দিলে রইল ভুতপূর্ব পর্বতের সেই একই লোকেরা, তবে এখন তারা সংখ্যায় হল 
প্রবলতর। কিন্তু দলাট যে শ্রেণীর প্রাতানাধ ছিল, ববর্তনের ধারায় তার পাঁরবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে এরও পাঁরবর্তন ঘটেছিল। সোশ্যাল-ডেমোক্রাসর বিশিষ্ট চারন্রের মূলকথা 
এই যে, গণতান্তিক-প্রজাতাল্ল্রক প্রাতিষ্ঠানসমূহ দাঁব করা হচ্ছে পুঁজ ও মজ্বাররৃপী 
দুই চরম বিপরীতের অবসানের উপায় 'হিসাবে নয়, এই দুটির বৈরীভাব হাস করে 
তাতে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় হিসাবে । এই লক্ষ্য সাধনের প্রস্তাবত উপায় যতই 'বাভন্ন 
হোক, অজ্পবিস্তর বিপ্লবী চিন্তায় তা যতই সজ্জিত থাক, অন্তবস্তুটা রইল একই। সে 
অন্তর্বস্ত্ু হল সমাজের গণতান্নিক রুপান্তর, কিন্তু পেট বুর্জোয়া সীমারেখার ভিতরেই 
র্পাস্তর। শুধু এই সঙ্কীর্ণ ধারণা কস্তু অনুচিত, যে পোট বুর্জোয়ারা 
নীতিগতভাবে আত্মসর্বস্ব শ্রেণী-স্বার্থকে বলবৎ ফরতে চায়। তারা বরং এই কথাই বিশ্বাস 
করে যে তাদের নিজেদের মক্তর বিশেষ শতগিঃলিই হল সেই সব সাধারণ শর্ত, যার 
কাঠামোর ভিতরেই একমাব্র আধুনিক সমাজের পারন্রাণ এবং শ্রেণ-সংগ্রাম এড়িয়ে যাওয়া 
সম্ভব । গণতন্ত্রী প্রাতানাধদের সকলকে আসলে দোকানদার বা তাদের উৎসাহী সমর্থক 
মনে করাও সমান অনুচিত। শিক্ষা ও ব্যক্তিগত অবস্থা অনুযায়ী এদের মধ্যে 
আকাশপাতাল পার্থক্য থাকতে পারে। তব্দ পেঁটি বুর্জোয়ারা জাবনের ক্ষেত্রে যে 
সীমারেখা আতিক্রম করে না, এরা মানস ক্ষেত্রে সেই সীমারেখা অতিন্রম করে না বলেই 
এরা হল পেটি বুর্জোয়াদের প্রীতাঁনাঁধ, সেই জন্যই বৈষাঁয়ক স্বার্থ ও সামাঁজক অবস্থার 
চাপে যেসব সমস্যা ও সমাধানের দিকে পেট বুর্জোয়ারা কার্যত যেতে বাধ্য হয়, এরা 
তত্বগতভাবে ঠিক সেই সব সমস্যা ও সমাধানের দিকেই পেশছয়। সাধারণভাবে, কোন 
শ্রেণীর সঙ্গে সে শ্রেণীর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক প্রাতাঁনাধদের সম্পক্টা 
এইরকমই হয়। 

' এই বিশ্লেষণ থেকে স্পম্টই বোঝা যায় যে "পর্বত" ক্রমাগত শৃঙ্খলা পার্টর বিরুদ্ধে 
প্রজাতল্ম এবং তথাকাঁথত মানাবক আঁধকার নিয়ে লড়াই করেছে বটে, কিন্তু তার শেষ 


২৭০ কার্ল মার্কস 


লক্ষ্য প্রজাতন্ন অথবা মানাবক আঁধকার কোনোটাই নয়, ঠিক যেমন কোন সৈন্যবাহনীকে 
নিরস্ত্র করার চেস্টা করলে তাদের প্রতিরোধের অর্থ এই নয় যে অস্তগ্লি দখল করে 
রাখার উদ্দেশ্যেই তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। 

জাতীয় সভার আঁধবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই শৃঙ্খলা পার্ট 'পর্বতকে' প্ররোচনা 
জোগাল। বুর্জোয়া শ্রেণী বংসরকাল আগে যেমন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে 
হিসাবনিকাশের প্রয়োজন উপলান্ধ করে, সেইভাবে এখন তারা গণতান্িক পোঁট 
বুর্জোয়াদেরও শেষ করে দেবার প্রয়োজন অনুভব করল । একমাত্র প্রভেদ ছিল শত্রুপক্ষের 
অবস্থায়। প্রলেতারায় পার্টির শাক্ত ছিল রাস্তায়, পোট বুর্জোয়ার শাক্ত জাতীয় সভার 
ভিতরেই । অতএব তাদের ভুলিয়ে জাতীয় সভার বাইরে রাস্তায় টেনে এনে, কাল ও 
সে শীক্তকে চূর্ণ করাই হল প্রশ্ন। আর 'পৰ্ত' দলও উন্মত্তের মতো ফাঁদে ঝাঁপয়ে 
পড়ল। 

ফরাসী সৈন্য কর্তৃক রোমে গোলাবর্ধণের ঘটনাটাকে টোপ করা হল। এই ব্যাপারে 
সংবিধানের & ধারা লংঘন করা হয়েছিল, সেই ধারা অনুযায়ী কোনো জাতির স্বাধাঁনতার 
বিরৃদ্ধে ফরাসী প্রজাতন্দ্বের সৈন্য ব্যবহার ছিল নাঁষদ্ধ। উপরম্ভু, &৪ ধারা অন্যায় 
জাতীয় সভার অন্দমাঁত ব্যত+ত কার্যানর্বাহক শীাঁক্তর পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণার আঁধকার ছিল 
না, এবং ৮ই মে তারিখের সিদ্ধান্তে সংবধান সভা রোম আঁভযানের নিন্দা করে। এই 
সমস্ত কারণ দেখিয়ে লেদ্রু-রলাঁ ১৮৪৯ সালের ১১ই জুন বোনাপার্ট ও তাঁর মল্মীদের 
বিরদ্ধে অভিশংসনের প্রস্তাব আনলেন। তিয়ের-এর হুল-ফোটানো কথায় উত্যক্ত হয়ে 
[তিনি সাঁত্যসাত্য বেসামাল হয়ে শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকারে, এমন কি অস্ত্রধারণ করেও 
সংবিধানকে রক্ষা করবেন বলে ভয় দেখালেন। সমগ্র “পর্বত দল একযোগে উঠে এই 
অস্ব্রধারণের আহবানের পুনরাবৃত্তি করল। ১২ই জুন জাতীয় সভা আভশংসন প্রস্তাবাট 
প্রত্যাখ্যান করে এবং পর্বত" দলও পালামেন্ট থেকে বোরিয়ে আসে । ১৩ই জুনের ঘটনা 
সর্বাবাঁদত : বোনাপার্ট ও তাঁর মল্বীদের “সংবিধান বাহভ্ভতঁ ঘোষণা করে পর্বতের 
একাংশের বিবৃতি; গণতাল্িক জাতীয় রাক্ষিবাহনীর রাস্তায় শোভাষান্রা, নিরস্ম থাকায় 
শাঙ্গার্নিয়ের সৈন্যদলের সম্মুখীন হয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। 'পর্বতের' একট 
অংশ 'বদেশে পলায়ন করল; অন্য একদল ব্যুরজ শহরে উচ্চ আদালতে আঁভযুক্ত হল, 
এবং একটি পার্লামেন্টীয় অনুশাসনের ফলে বাকিদের রাখা হল জাতীয় সভার অধ্যক্ষের 
শিক্ষকসূলভ তত্বাবধানে । পুনর্বার প্যারিসে জরুরী অবস্থা ঘোষিত ও তার জাতীয় 
রক্ষিবাহনীর গণতাল্তিক অংশাঁটকে ভেঙে দেওয়া হল। এইভাবে পার্লামেন্টে পর্বতের' 
এবং প্যারিসে পেটি বুর্জোয়াদের প্রভাব বিনম্ট হয়ে গেল। 

'লিয়ো শহরে ৯৩ই জুন শ্রামকদের একটি রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের সংকেত দেয়। 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্ুমেয়ার ২৭১ 


পার্খবতঁ পাঁচটি জেলা সমেত সেখানেও জরুরা ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়োছল, আর আজ 
অবাধ সেই অবস্থা চালু আছে। 

পর্বতের বোশর ভাগ অংশ বিবৃতিতে সই 'দতে নারাজ হয়ে তাদের অগ্রবাহনীকে 
বিপদের মূখে রেখে সরে দাঁড়ায়। খবরের কাগজগ্যালও তাদের ত্যাগ করে, দট মান্র 
পান্রকা এই 010715770121191760* প্রকাশ করতে সাহস পেল। পেটি বুর্জোয়ারা তাদের 
প্রাতীনাঁধদের প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করল, এদকে জাতীয় রক্ষবাহিনী হয় সরে রইল 
কিংবা এীগয়ে এলেও ব্যারকেড নির্মাণে বাধা 'দিল। প্রাতানীধরা আবার পোঁট 
বুর্জোয়াদের বোকা বানিয়েছিল -_ সৈন্যবাহিনী থেকে তাদের তথাকাঁথত মিব্রদের 
কোথাও পাত্তা পাওয়া গেল না। পরিশেষে, গণতন্মী পার্ট প্রলেতারিয়েতের কাছ থেকে 
শীক্ত সণ্টয়ের বদলে বরং নিজেদের দূুর্বলতাই তাদের মধ্যে সংন্রামিত করে বসল এবং, 
গণতল্লদের মহৎ কণীর্তকলাপের ক্ষেত্রে সাধারণত যা ঘটে থাকে, সেইভাবে নেতাবা 
তাদের 'জনগণ' সম্পর্কে দলত্যাগের আভযোগ আর জনগণ তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে 
ধোঁকা দেওয়ার আভযোগ আনতে পেরে পরিতৃপ্ত লাভ করল। 

পর্বতের, আসন্ন অভিযানের মতো এত সোরগোল তুলে সংগ্রামের ঘোষণা খুব কমই 
হয়েছে, গণতন্ত্রের আনবার্ধ জয়লাভের মতো এত নিশ্চয়তার সঙ্গে বা এত আগে থাকতে 
কোনো ঘটনার এমন তূর্যাঁননাদ কমই ঘটেছে। সন্দেহ নেই যে তূযাননাদে গণতন্নীদের 
খুবই "বশ্বাস, তারই ঝাপটায় তো জেোরকো-র** প্রাচীর ভেঙে পড়েছিল। আর যখনই 
স্বৈরতন্রের দুর্গ-প্রাচীরের সামনে তাদের দাঁড়াতে হয় তখনই তারা এই অলোৌকিক 
কাণ্ডটার অনুকরণ করতে চায়। পার্লামেন্টে জয়লাভের ইচ্ছা থাকলে 'পর্বতের' পক্ষে 
অস্ত্রের আহবান উচিত হয়নি। পার্লামেণ্টে অস্ত্রের আহবানের পরে উচিত হয়া রাস্তায় 
পার্লামেন্টীয় রীতি অনুসরণ । শান্তপূর্ণ শোভাষান্রাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকলে এই 
কথা না বোঝা চরম নির্ধাদ্ধতার কাজ হয়োছল যে তাদের অভ্যর্থনা হবে যুদ্ধে। প্রকৃত 
সংগ্রামই যাঁদ উদ্দেশ্য ছিল তবে যা 'দিয়ে লড়াই চালাতে হয় তেমন সব অস্ব বর্জন 
করার ধারণাটা উত্ত£। কিন্তু পোঁট বুর্জোয়াদের ও তাদের গণতান্তিক প্রতিনাধিদের 
বৈপ্লাবক হুমকি আসলে শব্ুপক্ষকে ভয় দেখাবার চেস্টা মান্। আর যখন তারা 
কানাগাঁলতে ঢুকে পড়েছে, এমনভাবে নিজেদের জাঁড়য়ে ফেলেছে যে হমাঁক কাজে 
পাঁরণত না করে উপায় নেই, তখন সেই কাজ করা হল এমন দ্বযর্থকভাবে, যাতে 
উদ্দেশ্যাসদ্ধির উপায়গুলকেই সর্বাগ্রে এড়িয়ে যাওয়া হয় আর খোঁজ পড়ে আত্মসমর্পণের 


* সামরিক ষড়যন্ত্র মারফত নতুন আমল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা । -_ সম্পাঃ 
** জোরিকো -_ বাইবেলের কথা অনুসারে প্যালেস্টাইন বিজয় কালে ইহুদীরা প্রথম এই নগরাটি 
আঁধকার করে, নগরের দেয়াল নাকি অবরোধকারাঁদের শিঙার আওয়াজে ভেঙে পড়ে। -_ সম্পাঃ 


২৭২ কার্ল মাকস 





পক্ষে নানা যুক্তির । যে তূর্যাননাদে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছিল, যুদ্ধারস্তের মৃহূর্তেই সেই 
ধন পর্যবাঁসত হল ভীত খেপ্কুনিতে, আভনেতারা নিজেদের ভূমিকায় আর গুরুত্ব 
দিল না, নাটক চুপসে গেল ফাটা বেলুনের মতো। 

কোনো পার্টিই নিজেদের সামর্থ্য গণতল্ীদের মতো এত আঁতরাঁঞ্জত করে দেখে 
না, বাস্তব পাঁরাস্থিতি সম্পর্কে এমন লঘুভাবে নিজেদের ভুলিয়ে রাখে না কেউ। যেহেতু 
সৈন্যদের একাংশ তাদের ভোট 1দয়োছল, তাই পর্বত" দলের দৃঢ় ধারণা হল যে তাদের 
জন্য সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করবে। এবং কী উপলক্ষে? সৈন্যদের দৃষ্টিতে যে উপলক্ষের 
একমান্র তাৎপর্য হল -- বিপ্লবীরা ফরাসী সৈন্যদের বিপক্ষে রোমান সৈন্যদের সমর্থন 
করেছে। অন্যাদকে ১৮৪৮-এর জুন মাসের স্মৃতি তখনও এত জাগ্রত যে জাতীয় 
রক্ষিবাহনীর প্রাতি প্রলেতারয়েতের সুগভীর 'বতৃষ্কা এবং গণতন্ত্রী নেতাদের সম্পর্কে 
গুপ্ত সমিতির নেতাদের চরম আঁবশ্বাস বাদে আর 'কছুই সম্ভব ছিল না। এই সমস্ত 
ভেদাভেদ সমান করে দিতে হলে কোনও মহৎ সাধারণ স্বার্থসমূহ বিপন্ন হওয়া 
প্রয়োজন। সংবিধানেব একটি বিমূর্ত ধারা লংঘনের মধ্যে সে ধরনের স্বার্থে টান পড়তে 
পারে না। গণতনল্রণদের নিজেদেরই ডীক্ত অনুসারে বহুবার কি সংবিধান লংঘন করা 
হয়নি 2 সর্বাপেক্ষা জনীপ্রয় পান্রকাগাল 'কি তাকে প্রাতবিপ্লবী জোড়াতাঁল বলে ধক্কৃত 
করেনি ? 'কিস্তু গণতন্ত্রীরা যেহেতু পেটি বুর্জোয়াদের প্রাতানাধ, অর্থাৎ এমন একাট 
উতক্রমণ-শ্রেণখর প্রতিনাধ যার ভিতরে দুটি 'বাঁভন্ন শ্রেণীর স্বার্থ যুগপৎ পরস্পরের 
ধার ভোঁতা করে চলেছে, সেইজন্য তারা সাধারণত নিজেকে শ্রেণন দ্বন্দের উধের্ব অবাস্থিত 
বলে কল্পনা করে থাকে । গণতন্ত্রীরা একথা স্বীকার করে যে বিশেষ আঁধকারপ্রাপ্ত 
একটি শ্রেণী তাদের সম্মুখঈন, কিন্তু জাতির বাক অংশ সহ তারাই হল জনগর্থ। তারা 
যার প্রাতানীধ তাই হল জনগণের অধিকার, তাদের স্বার্থই হল জনস্বার্থ। অতএব 
যখন সংগ্রাম আসন্ন তখন তাদের পক্ষে 'বাভন্ন শ্রেণীর অবাঁস্থাতি এবং স্বার্থ বশ্লেষণের 
কোন প্রয়োজন নেই। নিজেদের শাক্তসামর্থ্য খটয়ে বিচার করাও তার্দের কাছে 
অনাবশ্যক। তারা শুধু সঙ্কেত দেবে আর জনগণ তাদের অসাম শাক্তসামর্থয নিয়ে 
অত্যাচারীদের আক্রমণ করবে। তাই কার্যক্ষেত্রে যাঁদ দেখা যায় তাদের স্বার্থ আগ্রহ 
জাগাবার মতো নয়, এবং তাদের ক্ষমতা ক্লীবতামান্র, তবে তার জন্য দায়শ হচ্ছে হয় সেই 
শঠ তার্ককদের দল যারা অবিভাজ্য জনগণকে 'বাভন্ন শন্রুভাবাপন্ন 'শাঁবরে বিভক্ত 
করছে, নয়ত সৈন্যবাহনী, যারা বর্বরতা ও অন্ধতাবশত বুঝতেই পারেনি যে গণতন্মের 
রশুদ্ধ লক্ষ্যগ্দীল তাদের নিজেদের পক্ষেই সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্য, কিংবা কাজের কোনো 
একটা খ:টনাটি ভুলের জন্যই সমস্ত পণ্ড হল, অথবা অভাবিত কোন ঘটনার ফলেই 
এবারের খেলাটা নম্ট হয়ে গেল। সে যাই হোক, চরম লঙ্জাদায়ক পরাজয় থেকেও 
গণতন্মীরা 'নর্শত হয়ে আসবে প্রবেশকালে যেমন অপাপাবিদ্ধ অবস্থায় ছিল, ঠিক 
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তেমন নিজ্কলঙ্কভাবে; উপরস্তু, এই নবাঁজত বিশ্বাস জুঁটয়ে আনবে ধৈে তাদের 
জয় আনবার্য, ব্যাক্তগত ও পার্টিগতভাবে পুরাতন দৃষ্টিভাঙ্গ তাদের বন করতে 
হবে না বরং পাঁরাস্থাতকেই তাদের যোগ্য হয়ে পাঁরণত হয়ে উঠতে হবে। 

অতএব ভাবার কারণ নেই যে, অবক্ষয় ও ভগ্রদশায় পড়লেও এবং নতুন পার্লামেন্টীয় 
অনুশাসনে লাঞ্চত হলেও "পর্বত" দল খুব কাতর হয়ে পড়েছিল। ১৩ই জুন তাদের 
নেতারা অপসৃত হলেও তাতে করে অন্যাদকে অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ কিছু লোকের 
স্থান হল, যারা নতুন পদে কৃতার্থ বোধ করল। পার্লামেন্টে তাদের অক্ষমতা সম্বন্ধে 
যাঁদ বা আর কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে, তবে নৈতিক ক্রোধ প্রদর্শনে এবং 
বাগাড়ম্বরাঁর গলাবাঁজতে নিজেদের তৎপরতা সঁমাবদ্ধ রাখার আধিকার তারা পেয়ে 
গেল। শৃঙ্খলা পার্ট যাঁদ বিপ্লবের সর্বশেষ স্বীকৃত প্রাতীনীধর্প এই দলের মধ্যে 
নৈরাজ্যের সমস্ত বিভশীষকার মুর্তর্প দেখার ভান করে, তবে আসলে এরা আরো 
জোলো আরও নম্র হয়ে থাকতেই তো পারে। ১৩ই জুনের জন্য অবশ্য তারা নিজেদের 
সান্তনা দিয়োছল এই গভনীর ডীকক্ততে: সর্বজনীন ভোটাঁধকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের 
দুঃসাহস যাঁদ ওদের হয়, তাহলে কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেব আমরা কোন ধাতুতে তৈরী! 
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পর্বত" দলের যে সদস্যরা বিদেশে পলায়ন করোছিল তাদের সম্পর্কে এখানে এইটুকু 
বলাই যথেম্ট যে, লেদ্ু-রলাঁ মান্র একপক্ষকালের মধ্যেই তাঁর নেতৃত্বাধীন শাক্তশালশ 
পার্টিটর প্রাতকারহশন সর্বনাশ করতে পেরেছিলেন বলে এখন তানি এক প্রবাসনী 
ফরাসী সরকার গঠনের জন্য আহৃত বলে অনুভব করলেন, আর 'বপ্লব ক্রমশ যত 
[নম্নগামী হল এবং সরকারী ফ্রান্সের সরকারী বড়ো কর্তারা যতই বামনের রূপে 
প্রীতভাত হতে থাকল, ততই কার্ধক্ষেত্র থেকে দূরে অপসারিত তাঁর মূর্তি যেন বাড়তে 
লাগল, ১৮৫২ সালে তিনি প্রজাতন্নী দাবিদার রূপে দাঁড়াতে পারলেন, ভালাচাঁয় 
প্রমুখ জাতির উদ্দেশে প্রকাঁশত নিয়ামত বিজ্ঞাপ্ততে 'তান মহাদেশের স্বৈরাচারী 
শাসকদের ভয় দেখাতে লাগলেন নিজের এবং সহকমাঁবৃন্দের নানাবধ কীর্তর কথা 
তুলে। প্রুধোঁ যখন এই ভদ্রলোকদের বলে ওঠেন: 4995 76095 089 295 
091985975+** তখন কি তাঁর একেবারে ভুল হয়োছল ? 

১৩ই জন শৃঙ্খলা পার্ট কেবলমান্র 'পর্বতকে' চূর্ণ করোনি, জাতীয় সভার 
সংখ্যাগারত্ঠদের সিদ্ধান্তের কাছে সংবিধানের নাতদ্ৰীকারও তারা ঘটাতে পারল। 
প্রজাতল্লকে তারা দেখল এই ভাবে: এখানে বুর্জোয়া শ্রেণী পাললামেন্টীয় পদ্ধাত 


* আমরা দেখে নেব। __ সম্পাঃ 
** তোমরা বাক্যবাগণীশ ছাড়া কিছু নও। -_ সম্পাঃ 


২৭৪ কার্ল মার্কস 


অনূযায়ী শাসন করছে, রাজতন্মে যেমন কার্ধানর্বাহক শাক্তর "সিদ্ধান্ত নাকচ (৬০০) 
অথবা পার্লামেন্ট ভেঙে দেবার ক্ষমতা থাকে, তেমন কোনও বাধা তাদের এখানে নেই। 
এই হল 'িয়েরের ভাষায় পার্লামেশ্টীয় প্রজাতন্ত্। কিন্তু ১৩ই জুন বুর্জোয়া শ্রেণী 
পার্লামেন্টের কক্ষমধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা লাভ করলেও, সেই সঙ্গে সর্বাধক জনাপ্রয় 
অংশটিকে বিতাড়নের ফলে কার্ধানর্বাহক শক্তি এবং জনগণের বিপরাতে পার্লামেন্টকে 
তারা কি দুরারোগ্য দুর্বলতায় পীড়িত করল না? আদালত দাবি করা মান্র 'নার্ববাদে 
অগাঁণত সদস্যকে সমর্পণ করার ফলে তারা নিজেদের পলশমেশ্টীয় নিরাপত্তা ল:প্ত 
করে দিল। "পর্বত দলকে যে অপমানজনক 'বাঁধাবধানের অধীনে আনা হল তাতে 
আলাদা আলাদা জনপ্রাতিনাধদের যে পাঁরমাণ মর্যাদা গেল, ঠিক সেই অনুপাতে 
প্রজাতল্লের রাষ্ট্রপাতির মর্যাদা বাড়ল। যে অভ্যুঙ্থানের লক্ষ্য ছিল সংঁবধানিক সনদ 
সংরক্ষণ, তাকে সমাজ উচ্ছেদের উচ্ছংখল চেন্টা বলে যে কলঙ্ক লেপন করা হল, তাতে 
করে তাদের বিরুদ্ধে যাঁদ কার্ধানর্বাহক শাক্ত কোনাঁদন সংবিধান লংঘন করে, সে-ক্ষেত্ 
বিদ্রোহের প্রাতি আবেদন জানানোর সম্ভাবনাও তাদের নাকচ হয়ে যাচ্ছে। আবার 
ইতিহাসের এমনই পাঁরহাস, বোনাপার্টের নির্দেশে ষে সেনাপাতি রোমে গোলাবর্ষণ 
করে ১৩ই জ্দনের নিয়মতাল্ত্িক বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ জুগয়োছল, ১৮৫১ সালের 
খরা ডিসেম্বর স্বয়ং সেই ডাঁদনো-কেই বোনাপার্টের বিরুদ্ধে সংবিধান রক্ষার্থে 
সংগ্রামের সেনাপাতিরূপে জনগণের কাছে উপাঁস্ছত করার সকাতর এবং ব্যর্থ প্রচেষ্টা 
শৃঙ্খলা পার্টকে করতে হয়োছল। ১৩ই জুনের আর একজন বাঁরনায়ক ভিয়েরা, যান 
অর্থজগতের উচ্চতর চক্রুসংশ্লিষ্ট জাতীয় রাঁক্ষবাহনীর একটা দলের নেতৃত্বে বাভন্ন 
গণতান্ত্িক সংবাদপত্রের দপ্তরে বর্বর হামলার জন্য জাতীয় সভার মণ্ট থেকে আভনান্দিত 
আস্তম মূহূর্তে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর সাহায্য থেকে তাকে বাত করার ঘটনায় 1বাঁশষ্ট 
ভূমিকা নিলেন। 

১৩ই জুনের আরও একটি অর্থ ছিল। “পর্বত বোনাপার্টের পার্লামেন্টীয় 
আভশংসন জোর করে অনুষ্ঠিত করতে চেয়ৌোছল। সুতরাং এদের পরাজয়ের অর্থ 
হল বোনাপার্টের প্রত্যক্ষ জয়, গণতন্ত্রী শত্রুপক্ষের বিরদ্ধে তার ব্যক্তিগত জয়লাভ। 
শৃঙ্খলা পার্ট জয়লাভ করল, বোনাপার্টের পক্ষে তাকে ভাঙিয়ে খাওয়াই যথেস্ট ছিল। 
তিনি তাই করলেন। ১৪ই জুন প্যারসের প্রাচীরগান্রে একাঁট ঘোষণাপত্র দেখা গেল, 
এতে রাম্ট্রপাঁত যেন বড়ই কুম্ঠায়, যেন নিজের ইচ্ছার 'বরুৃদ্ধে কেবলমান্র ঘটনার চাপে 
সন্ন্যাসঁর নিভৃত আশ্রম ত্যাগ করে এসে এমন ভান দেখালেন যে তাঁর সততা সম্পর্কে 
অন্যায় সন্দেহ করা হয়েছে, নালিশ জানালেন যে শুরা অকারণে তাঁর নিন্দা করেছে, 
এবং শৃঙ্খলার আদর্শের সঙ্গে একাত্মবোধের ছলে আসলে 'নজের ভিতরেই শৃঙ্খলার 
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আদর্শকে মিলিয়ে দিলেন। তাছাড়া জাতীয় সভা পরবতর্শকালে রোম অভিযান সমর্থন 
করেছিল তা সত্য, কিন্তু বোনাপা্টই এই ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভাটকানে 
প্রধান পুরোহিত স্যামুয়েলের* পহনঃপ্রাতিষ্ঠার পরে তিনি টুইলোরস-এ রাজা ডোৌভডের 
বেশে প্রবেশের আশা রাখতে পারলেন। পুরোহতদের তিনি নিজের দলে টানলেন। 

আমরা দেখোঁছ ১৩ই জুনের বিদ্রোহ রাস্তায় শান্তপূর্ণ শোভাযান্রাতেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। সতরাং তার বরুদ্ধে যুদ্ধের জয়মাল্য অজজনের আশা ছিল না। তৎসত্বেও বীরের 
ও ঘটনার অনটনের এই যুগে শৃঙ্খলা পার্ট এই রক্তপাতহীন সংগ্রামকেও "দ্বতীয় 
অস্টারলিজে পাঁরণত করল। বক্তৃতামণ্টে এবং সংবাদপত্রে নৈরাজ্যের অক্ষমতার প্রাতিভূ 
জনগণের বিপক্ষে শৃঙ্খলার শাক্তর্পনী সৈন্যবাহনীর তাঁরফ করা হল এবং “সমাজের 
রক্ষাপ্রাচীর বলে ভূয়সী প্রশংসা করা হল শাঙ্গার্নিয়েকে, শাঙ্গার্নয়ে নিজেও অবশেষে 
এ প্রতারণায় 'বশ্বাসী হয়ে উঠোছলেন। কিন্তু সৈন্যবাহনীর যে সকল বিভাগ সম্পর্কে 
সন্দেহের কারণ ছিল তারা গোপনে প্যারস থেকে স্থানান্তারত হল, 'নর্বাচনে যে 
রেজিমেন্টগ্ঁল সর্বাপেক্ষা গ্ণতাল্তিক মনোভাবের পাঁরচয় 'দয়েছিল তারা 'নর্বাসত 
হল ফ্রান্স থেকে আলজেরিয়ায়, সৈন্যদের মধ্যে যারা অশান্ত তাদের পাঠানো হল 
শাস্তমূলক বিশেষ বিভাগে, এবং পাঁরশেষে সুপাঁরকাল্পতভাবে 'বাচ্ছন্ন করা হল 
ব্যারাক থেকে সংবাদপত্রের জগতকে এবং বুর্জোয়া সমাজ থেকে ব্যারাককে। 

এইখানে আমরা ফরাসী জাতীয় রাক্ষবাহিনীর ইতিহাসের চূড়ান্ত মোড়ে এসে 
পড়ছি। ১৮৩০ সালে পহনঃপ্রাতজ্ঠার আমলের উচ্ছেদে এদের ভূমিকাই ছল চূড়ান্ত 
লুই ফিলিপের আমলে যে সকল বিদ্রোহে জাতঈয় রাঁক্ষবাহনী সৈন্যবাহনীর পাশে 
ছিল, তার প্রত্যেকটি ব্যর্থ হয়। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ার মাসে এরা যখন বিদ্রোহীদের 
সম্পর্কে ননাক্কুয় এবং লুই 'ফাঁলপ সম্পর্কে দ্ধ্র্থক মনোভাব দেখাল, তখনই রাজা আশা 
ছেড়ে দেন আর সত্যই তাঁর দন ফুরিয়ে যায়। এইভাবে এই বদ্ধমূল ধারণা দেখা দেয় 
যে, জাতীয় রাক্ষবাহনী ব্যতীত 'বিপ্রবের জয় অথবা জাতীয় রক্ষিবাহিনীর বিরদ্ধে 
সৈন্যবাহিনীর জয় অসন্ভব। অসামরিকদের সর্বশক্তমন্তা সম্পর্কে এই ছিল সৈন্যবাহিনীর 
কুসংস্কার। ১৮৪৮-এর জুন মাসে সমগ্র জাতীয় রাঁক্ষবাহনী এবং প্রত্যক্ষ লাইন 
সৈন্যদল কর্তৃক একযোগে বিদ্রোহ দমনের ফলে এই কুসংস্কার আরও সুদৃঢ় হয়। 
বোনাপার্টের কার্ধভার গ্রহণের পরে শাঙ্গার্নিয়ের হাতে এই রক্ষিবাহিনীর সেনাপত্য 
এবং প্রথম সামারক বাহনীর সেনাপত্য অবৈধভাবে একত্র করায় জাতীয় রক্ষিবাহিনীর 
অবস্থা কিছুটা দূর্বল হয়ে পড়ে। 

* জুই বোনাপার্ট ভেবোছলেন ফরাসী রাজমুকুট তাকে পরাবে রোমের পোপ নবম পিই; 
বাইবেলের কাহিনীতে আছে পুরাকালের ইহদী রাজা ডেভডের আঁভষেক করোছলেন নবাঁ 
স্যামুয়েল। -- সম্পাঃ 


২৭৬ কার্ল মার্কস 


এতে জাতীয় রক্ষিবাহনীর সেনাপত্য যেমন সামারক সর্বাঁধনায়কের একটা কাজ 
ধহসাবে দেখা দিল, তেমাঁন জাতীয় রাঁক্ষবাহনীটাকেই মনে হতে লাগল লাইন 
সৈন্যবাহনীর লেজডড়মাত্র। শেষ পর্যন্ত ১৩ই জুন জাতীয় রাক্ষবাহিনীর পরাক্রম 
চূর্ণ হয়ে গেল, তার কারণ এইমা নয় যে রাক্ষবাঁহনীকে এবার আধাঁশকভাবে ভেঙে 
দেওয়া হল আর তখন থেকে সারা ফ্রান্সে কিছাঁদন বাদে বাদে এ ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তির 
ফলে শেষে তার মোটে কয়েকাঁট ভগ্মাংশমান্র বাঁক রইল। ১৩ই জুনের শোভাযাত্রা 
সর্বোপাঁর ছিল গণতল্লী জাতীয় রাঁক্ষবাহনীর শোভাযাত্রা । সৈন্যবাহনীর বিপক্ষে 
সোঁদন অবশ্য তারা অস্তবহন করেনি, রাক্ষদলের ডীর্দ পাঁরধান করেছিল, কিন্তু এই 
উর্দটাই ছিল তাদের কবচ। সৈন্যরা নিশ্চিত বুঝল যে এই ডীর্দ অন্য সে কোন পশমের 
বস্খন্ড থেকে পৃথক কিছ নয়। যাদু কেটে গেল। ১৮৪৮-এর জুন মাসে বুর্জোয়া 
এবং পোঁট বুয়া শ্রেণী জাতীয় রাক্ষবাহনীর্পে প্রলেতারয়েতের বিরুদ্ধে 
সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে হাত 'মালয়োছল; ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন বুয়া শ্রেণী 
পেঁটি বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিবাহনীকে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ছত্রভঙ্গ হতে দিল; 
১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয় রক্ষিবাহনী অদৃশ্য হল, এবং 
বোনাপার্ট অতঃপর তা ভেঙে দেবার নির্দেশপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে সেই সত্যটাকে বাঁধবদ্ধ 
করলেন মান্র। এইভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বহস্তে সৈন্যদের বরৃদ্ধে তার শেষ অস্ত্র 
ভেঙে দিয়েছিল, কিন্তু ভাঙতে হয়েছিল এমন সময়ে ঠিক যখন পোঁট বুর্জোয়ারা আর 
সামন্ত প্রজার মতো প্রভুর পিছনে নয়, দাঁড়য়েছে তার সামনে 'বদ্রোহীর্পে । আবার 
সাধারণভাবে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সমস্ত উপায় বুর্জোয়া শ্রেণী স্বহস্তেই 
ধ্বংস করতে বাধ্য হয় যে মুহূর্তে সে নিজে হয়ে ওঠে স্বরশাসক। 

ইতিমধ্যে, ১৮৪৮ সালে যে ক্ষমতা হস্তচ্যত বলে মনে হবার পর ১৮৪৯ সালে 
বন্ধনহীন অবস্থায় আবার ফিরে আসে, শৃঙ্খলা পার্ট সেই ক্ষমতা পুনরাধকারের উৎসব 
চালাল। উৎসব চালাল প্রজাতন্ত্র এবং সংবধানের প্রতি কট্টোক্ত বর্ষণ, তাদের নিজেদের 
নেতাদের করা বিপ্লব সমেত ভাঁবষ্যৎ, বর্তমান এবং অতীতের সমস্ত বিপ্লবের প্রাতি 
আঁভসম্পাত বৃম্টি করে আর সংবাদপন্নের কণ্ঠরোধ, সংগঠনের আঁধকার হরণ, এবং 
জরুরী অবস্থাকে স্বাভাবিক ব্যবস্থারূপে বিধিবদ্ধ করার মতো আইনপ্রণয়নের সাহায্যে। 
আগস্টের মধ্যভাগ থেকে অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্যস্ত এরপর জাতীয় সভা মুলতাঁব 
রইল, তার অনুপাক্ছৃতির সময়টুকুর জন্ম একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করে দিয়ে গেল। 
এই 'বরাঁতর সময়ে লোজাটামস্ট্রা এমৃস্‌-এর সঙ্গে, আলয়া্সীরা ক্লেরমোঁর সঙ্গে 
চন্রাস্ত চালাতে থাকে, আর বোনাপার্ট চালালেন রাজকীয় সফর 'দয়ে, এবং জেলা 
কাউীন্সিলগুলি চালাল সংবিধান সংশোধনের আলোচনা মারফত । জাতাঁয় সভার মাঝে 
মাঝে বরাঁতর সময়ে এ সব ব্যাপার "নিয়ামত ঘটে থাকে, প্রকৃত ঘটনার পর্যায়ে উঠলেই 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৭৭ 


যা আলোচ্য। এইখানে একটি কথামান্র যোগ করা যায়, শৃঙ্খলা পার্ট যখন তার 
রাজতন্ত্র অংশদ্ধয়ে বিভক্ত হয়ে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রাতিষ্ঞা সম্বন্ধে তাদের পরস্পর- 
[বিরোধন আকাত্ক্ষা অন্দসরণ করে সর্বসাধারণের অশ্রদ্ধা অর্জন করছিল, তখন জাতীয় 
শীর্ধদেশে দুষ্টব্য হিসাবে লুই বোনাপার্টের একক যাঁদচ শোচনীয় মৃর্তকে রেখে 
যাওয়া বাদ্ধর কাজ হয়নি। যতই এইসব বিরাতির সময়ে পার্লামেন্টের গোলমেলে 
কলরব থেমে গিয়ে তার দেহ যেন জাতিদেহে মিশে যেত, ততই নিঃসন্দেহে 
পারজ্কার হয়ে উঠতে থাকল যে এই প্রজাতন্দের আসল রৃপটি সম্পূর্ণ করতে 
শুধু একাঁট জিনিসই বাঁক: পর্বোক্তের বিরাতি চিরস্থায়ী করা এবং শেষোক্তের 
মৃলমন্ত মাঁক্ত-সাম্য-ভ্রাতৃত্বের স্থানে দ্ধর্থহবন ভাষায় ঘোষণা করা: পদাতিক, অশ্বারোহী 
ও গোলন্দাজ বাহনী! 


৪ 


১৮৪৯ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে জাতশীয় সভার আবার আঁধবেশন হল। 
১লা নভেম্বর একটি বাণঁতে বারো-ফাল মান্দ্রসভাকে বরখাস্ত করে একটি নতুন 
মান্নসভা গঠন ঘোষণা করে বোনাপার্ট সভাকে সচাঁকিত করলেন। বোনাপার্ট তাঁর 
কোনাঁদন বরখাস্ত করোন। জাতীয় সভার উদ্দেশে পদাঘাত আপাতত দেওয়া হল 
বারো কোম্পানিকে। 

আমরা দেখোঁছ বারো মন্ল্রিসভা ছিল লেজিটিমিস্ট ও আঁলয়ান্সীদের 'নয়ে গঠিত, 
শৃত্খলা পার্টর মান্ত্িসভা। প্রজাতান্ত্িক সংঁবধান সভার বিলুপ্তি, রোম আঁভযানের 
ব্যবস্থা এবং গণতাল্তিক দলের উচ্ছেদ সম্ভব করার জন্য বোনাপার্টের দরকার ছিল 
এই মন্ত্িসভার। এই মন্িসভার আড়ালে তিনি নিজেকে যেন আপাতদৃন্টিতে মুছে 
দিয়েছিলেন, শৃঙ্খলা পার্টির হাতে সরকারী ক্ষমতা সমর্পণ করে লুই ফিলিপের 
আমলে এক দাঁয়ত্বশীল পাত্রকা-সম্পাদক যে 'বনয়ঈ-ভামকার মুখোস ধারণ 
করেছিলেন--সেই খড়ের মানুষের মুখোসাঁট পরেন 'তাঁন। সে মুখোস যখন মুখ 
ঢেকে রাখার মতো হাল্‌কা আবরণের বদলে মুখ দেখানো অসম্ভব হয়ে ওঠে এমন একটি 
লৌহ মুখোসে পাঁরণত হল, তখন তিনি তাকে ছখড়ে ফেলে দিলেন। প্রজাতান্রিক জাতনয় 
সভাকে শৃঙ্খলা পার্টর নামে বজ্্রাধাত করার জন্য তানি বারো মাল্মসভাকে নিযুক্ত 
করোছলেন; আর তাকে বরখাস্ত করলেন সেই পার্টির জাতীয় সভাকে অগ্রাহ্য করে 
স্বাধীনভাবে নিজের নাম জাহির করার জন্য। 


২৭৮ কার্ল মার্কস 

মল্লীদের পদছ্যাতর আপাতগ্রাহ্য অজুহাতের অভাব ছিল না। জাতীয় সভার 
পাশাপাঁশ প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রপাতও একটা ক্ষমতা বলে প্রাতভাত হোক __ এটুকু সৌজন্য 
প্রদর্শনেও বারো মান্নিসভা অবহেলা করে। জাতীয় সভার বিরাতিকালে বোনাপার্ট এদগার 
নে-র উদ্দেশে একটি পন্র প্রকাশ করলেন, পোপের অনুদার মনোভাব সম্বন্ধে তাঁর বিরাগ 
যেন এই পত্রে ফুটে উঠল, ঠিক যে ভাবে সংবিধান সভার বিরোধিতা করে তান রোম 
প্রজাতল্ম আক্রমণের জন্য উাদনোকে প্রশংসা করে একাঁট চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। 
জাতীয় সভা এবার যখন রোম আভযানের ব্যয় মঞ্জর করল, তখন ভিন্তর হুগো 
তথাকাঁথত উদারননীতি হেতু এই পন্রের আলোচনা তুললেন। শৃঙ্খলা পার্ট অবজ্ঞাস্চক 
আবশ্বাসের চীৎকারে বোনাপার্টের মতামতের যে কোন রাজনোতক গুরুত্ব থাকতে 
পারে, এই ধারণাটাকেই উীঁড়য়ে দিল। একজন মন্ত্রীও তাঁর সমর্থনে অগ্রসর হলেন না। 
আর একবার বারো তাঁর স্াবাদত ফাঁপা বাগাড়ম্বরে মণ্ট থেকে রোষবাক্য বর্ষণ করে 
বসোছলেন 'জঘন্য চক্রান্ত" 'নয়ে, যা তাঁর মতে চলাছল রাষ্ট্রপাঁতির 'নকটতম পার্থচরদের 
মধ্যে। পাঁরশেষে, মান্নসভা যখন জাতীয় সভার নিকট আর্লয়ান্সের ডাচেস-এর জন্য 
বৈধব্য ভাতা আদায় করে নেয়, তখন রাম্ট্রপাঁতর জন্য অনুমোদিত ব্যয় বাড়াবার সব 
প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করে। আর বোনাপার্টের মধ্যে সাম্রাজ্যের দাঁবদার ও ভাগ্যহীন 
বেপরোয়া ব্যাক্ত--এই দুজনে এত ঘাঁনষ্ঠভাবে মিলে ছিল যে, তাঁকে সাম্রাজ্য 'ফারয়ে 
আনতে হবে, এই মহৎ চিন্তার সঙ্গে সর্বদাই ছিল পাঁরপুরক অপর এক এই মহৎ 
চন্তা যে ফরাসী জাতির জীবনের ব্রতই হল তাঁর খণশোধ। 

বারো-ফালু মন্তিসভা ছিল বোনাপার্টের সন্ট প্রথম ও শেষ পাললামেন্টীয় 
মান্দিসভা। সুতরাং তার পদচ্যাত হল একটি নর্ধারক মোড়। এর সঙ্গে সঙ্গে 
পার্লামেন্টীয় আমল বজায় রাখার পক্ষে যে পদটি অপাঁরহার্য সেই কার্ধানর্বাহক 
শক্তর হাতলাট চিরকালের মতো শৃঙ্খলা পার্টর হাত থেকে বেরিয়ে গেল। এই কথাটি 
স্বতঃাঁসদ্ধ যে ফ্রান্সের মতো দেশে, যেখানে অধস্তন পাঁচ লক্ষাধক কর্মচারীর একটি 
বাহন হাতে থাকায় কার্ধানর্বাহক শীক্ত স্বার্থ ও জাঁবকার একাঁট বরাট পাঁরমাণকে 
অনবরত একান্তর্পে নিভরশীল করে রাখে; রাষ্ট্র যেখানে সামাজক জীবনের পূর্ণতম 
প্রকাশ থেকে সামান্যতম প্রাণস্পন্দন পর্যন্ত, আস্তত্বের আত ব্যাপকতম ধরন থেকে 
ব্যাক্ত বিশেষের তুচ্ছ ব্যাক্তগত জাবন পর্যন্ত সর্বস্তরে নাগাঁরক সমাজকে পাশবদ্ধ 
করে, তার উপর প্রভৃত্ব ও নিয়ল্লণ করে, তার তদারক ও শিক্ষার ভার 'নয়ে থাকে; 
আত অসাধারণ কেন্দ্রীকরণের ফলে যেখানে এই পরগাছা সংস্থাটি এমন সর্বব্যাপী ও 
সর্বজ্ঞ হয়ে উঠে, এমন ক্ষিপ্রতর চলংশাক্ত এবং স্থিতিস্থাপকতা অন করে, যে তার 
পারপূরণ হয় কেবল বাস্তব সমাজদেহটার নিরুপায় নির্ভরতা ও শাথল 'নরাকার 
দিয়ে, __ একথা স্বতগাঁসদ্ধ যে এহেন দেশে জাতাঁয় সভা মল্লিপদগুলির উপরে কতৃত্ব 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৭৯ 


হারানো মাত্র তার সমস্ত প্রকৃত প্রভাব হাঁরয়ে বসবে, যাঁদ না সে সেইসঙ্গে রাষ্ট্রশাসনকে 
সরলতর করে আনে, কর্মচারী বাহনীকে যথাসম্ভব কমিয়ে আনে, আর শেষ কথা, 
সরকারী শাক্ত থেকে স্বাধীনভাবে সমাজ ও জনমতকে নিজ নিজ সংস্থা সৃস্টির 
আঁধকার যাঁদ না দেয়। 'ক্তু অসংখ্য শাখাপ্রশাখা সহ এই স্মাবস্তুত রাম্ট্রযন্তের মধ্যেই 
তো ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈষায়িক স্বার্থ নাবড়তম বন্ধনে জাঁড়য়ে আছে। এরই 
মধ্যে তারা নিজেদের আঁতারক্ত জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থান করে থাকে, এবং মুনাফা, 
সুদ, খাজনা ও নানাবধ দাক্ষণার রূপে যেটুকু গ্রাস করা যায় না সরকারী মাহিনার 
আকারে তাই লাভ করে। পক্ষান্তরে, তাদের রাজনোতিক চ্ৰার্থ তাদের বাধ্য করছে 
নিপীড়নের উপায়গ্ালকে, এবং সুতরাং রাম্দ্রশক্তর সামর্থ্য ও জনবল প্রত্যহ বাঁড়য়ে 
চলতে এবং সেইসঙ্গে জনমতেরবরৃদ্ধে আঁবরাম লড়াই চালিয়ে সামাজিক আন্দোলনের 
ষে স্বাধীন সংস্থাগুীলকে একেবারে কেটে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, সান্দদ্ধাচন্তে তাদের 
অঙ্গচ্ছেদ করতে, তাদের পঙ্গু করে ফেলতে । এইভাবে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থ 
তাদের বাধ্য করেছিল একদিকে সকল পালমেন্টীয় ক্ষমতা এবং সেইহেতু তাদের 
নিজস্ব ক্ষমতার মূল শর্ত সমূহের উচ্ছেদ সাধন করতে, এবং অন্যাঁদকে তার প্রাত 
শন্রুভাবাপন্ন কার্ধীনর্বাহক শাক্তটাকেই অদম্য করে তুলতে। 

নবগঠিত মান্লিসভাকে বলা হয় দ'অপুল মল্লিসভা। জেনারেল দ'অপুল প্রধানমন্ত্রীর 
পদ পেলেন সে অর্থে নয়। বারো-র অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে বরং বোনাপার্ট এই 
মর্যাদাসম্পন্ন পদটি বাতিল করলেন; বাস্তাবকই এই পদ প্রজাতন্দের রাষ্ট্রপাঁতকে 
নয়মতান্দ্িক রাজার .আইনত আঁকণ্িংকর পর্যায়ে নামিয়ে 1দয়োছিল, তা আবার 
এমনই নিয়মতাল্তিক রাজা যার 'সংহাসন, রাজমুকুট, রাজদণ্ড অথবা তরবারি নেই, 
দায়ত্বহবীনতার সুবিধা কিম্বা উচ্চতম রাম্দ্রীয় সম্মানের অচ্ছেদ্য আঁধকার নেই, এবং 
চরম অস্মাবধার কথা, অনুমোদিত ব্যয় তালিকাটাও নেই। দ'অপুল মান্নিসভাতে 
পার্লামেন্টাঁয় প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সদস্য একজনই ছিলেন, মহাজন ফুল্দ, অর্থজগতের 
উচ্চস্তরের সবচেয়ে কুখ্যাত ব্যাক্তদের অন্যতম। তাঁর ভাগে পড়ল অর্থদপ্তর। প্যারস 
ব্যজের শেয়ার দর লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ১৯৮৪৯ সালের ১লা নভেম্বর থেকে 
বোনাপাটিস্ট স্টকের উ্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী 'সিকিউরিটিরও দাম উঠছে 
পড়ছে। ব্যজের ভেতর এইভাবে মিত্র জোগাড় করার সঙ্গে সঙ্গে বোনাপার্ট প্যারসের 
পুলিশ কর্তার পদে কার্লয়েকে নিষৃক্ত করে পুলিশ বাহনীকে হস্তগত করে 'নলেন। 

অবশ্য কালন্রমেই শুধুূ এই মাল্নিবদলের ফলাফল স্পম্ট হয়ে উঠতে পেরোছল। 
প্রথমটা বোনাপার্ট এক পা এগুলেন যেন শুধু এই জন্য বাতে পরে বেশ লক্ষণীয়ভাবে 
পশ্চাদপসারণে বাধ্য হন। তাঁর রুক্ষ বাণীর পরেই এল জাতীয় সভার প্রাত আনুগত্যের 
একাঁট একান্ত দাসোচিত ঘোষণা । যতবার মল্মণরা তাঁর ব্যক্তিগত খেয়ালকে প্রস্তাবিত 


২৮০ কার্ল মার্কস 


আনচ্ছাসত্বেও অবস্থাগাতিকে বাধ্য হয়ে এক হাস্যকর দায়িত্বপালনে প্রবৃত্ত হয়েছেন যার 
অবশ্যন্তাবী ব্যর্থতা সম্পকে তাঁরা আগেই নিশ্চিত। যতবার বোনাপার্ট মল্মীদের 
অজ্ঞাতসারে 'িবজস্ব অভিপ্রায় ফাঁস করে দিয়ে তাঁর 'নেপোলিয়নীয় ধারণা" 'নয়ে 
নাড়াচাড়া করেছেন, ততবার তাঁর মন্ধীরাই জাতীয় সভার মণ্চ থেকে তাকে অস্বীকার 
করলেন। তাঁর জবরদখলী বাসনা যেন উচ্চারিত হল কেবল এই জন্য যাতে তাঁর 
শনুদের কুটিল হাঁস স্তব্ধ না হয়। তান আচরণ করতে লাগলেন এক অবহেলিত 
প্রীতিভাধরের মতো, যাকে সারা পাঁথবী 'নের্বোধ বলে ভাবছে। এই সময়ে সমস্ত 
শ্রেণীর অবজ্ঞা শতাঁন যে পারমাণে লাভ করলেন এমন আর কোনোদিন হয়ান। বুজোঁয়া 
শ্রেণী আর কোনোঁদন এত অখণ্ড প্রতাপে শাসন করোন, আঁধপত্যের চিহগীলি এত 
সদন্তে ফুটিয়ে তোলোন। 

এদের আইনপ্রণয়নী কার্যকলাপের ইতিহাস এখানে লেখার প্রয়োজন দেখি না, 
এই সময়ের দুটি মান্র আইনে তার সারাংশ পাওয়া যাবে: মদ্যকরের পুনঃপ্র্বতন 
এবং একটি শিক্ষা আইন যার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের প্রতি অনাস্থা দমন। এতে মদ্যপান 
ফরাসীদের পক্ষে দুরৃহ হয়ে উঠলেও সৎ জীবনের বারি তারা আধকতর পরিমাণে পেতে 
লাগল। মদ্যকর আইনে যাঁদ বুর্জোয়া শ্রেণী ফরাসীদের পুরাতন ঘৃণ্য কর-ব্যবস্থাকে 
অলঙ্ঘনীয় ঘোষণা করে থাকে, তবে শিক্ষা আইনের মারফৎ চেস্টা হল জনসাধারণের মধ্যে 
সেই কর-ব্যবস্থা মেনে নেবার উপযোগী সাবেক মনোবাত্ত নিশ্চত করার । আলয়ান্সী, 
উদারপন্থী বুর্জোয়ারা, ভল্টেয়ারবাদ এবং পাঁচামশালী দর্শনের পুরাতন মল্রশিষ্যরা 
কাঁ ভাবে তাদের বংশানুক্রমক শব্রু জেসুইটদের হাতে ফরাসী মানসের তত্বাবধান 
ছেড়ে দিল দেখলে চমংকৃত হতে হয়। কিন্তু রাজাসংহাসনের দাবিদার 'নয়ে আলয়াল্সী 
এবং লোজটিমিস্টরা যতই পৃথক হয়ে যাক, এটা তারা বুঝোঁছল যে তাদের যুপ্মশাসনকে 
নিরাপদ করতে হলে উভয় যুগের দমন-নীতির উপায়গ্লিকে একত্র করতে হবে, 
জুলাই রাজতন্ত্ের দমন ব্যবস্থাকে পাঁরপূর্ণ ও শীক্তশালী করতে হবে পুনঃপ্রাতিজ্ঠা 
পর্বের দমন ব্যবস্থা দিয়ে। 

কৃষক শ্রেণী সমস্ত আশাভঙ্গের পরে একাঁদকে শস্যমূল্যের িম্নহারে, এবং অন্যাদকে 
কর ও মর্গেজ খণের ব্রমবাদ্ধঞ্ ভারে আরো নিম্পেষিত হয়ে জেলাতে জেলাতে চণ্চল 
হয়ে উঠতে লাগল। প্রত্যুন্তরে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান করে তাদের 
পুরোহতদের অধীনে আনা হল, পৌরপ্রধানদের বিরুদ্ধে আর একাঁট আঁভযানে তাদের 
জেলাশাসকদের (3:66505) অধীনে আনা হল এবং একটি গ7গুচর ব্যবস্থার অধানে 
আনা হল সকলকেই । প্যারিস ও বড় বড় শহরগুলিতে প্রতিক্রিয়ার মৃর্তটা যগোচিত 
ছিল এবং আঘাতের তুলনায় আস্ফালনই 'ছিল তার বেশণী। গ্রামাণ্চলে তার চেহারা 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৮১ 


দাঁড়াল মন, স্থল, নীচ, একঘেয়ে ও 'বরাক্তকর - এক কথায় সশম্ত্র পলিশ । তন 
বংসর ব্যাপী এই পুলিশের শাসন পুরোহিতের কর্তৃত্ব দিয়ে পুণ্যাভাষক্ত হয়ে যে 
অপাঁরণত জনতাকে ভগ্মোদ্যম করে ফেলবে, সেকথা সহজেই উপলান্ধ করা যায়। 
জাতাঁয় সভার মণ্ে সংখ্যালঘ দলের প্রাতি শৃঙ্খলা পার্ট যতই আবেগ ও 
বাক্যচ্ছটার ব্যবহার করে থাকুক, তাদের বক্তব্য কিন্তু ছিল ঠিক সেই খ্7ান্টানদের মতোই 
একশাব্দিক, যাদের উক্ত শুধু: হ্যাঁ, হ্যাঁ; না, না! যেমন সংবাদপন্রে তেমাঁন বক্তৃতামণ্টেও 
একশাব্দক। উত্তর জানা আছে এমন ধাঁধার মতো নীরস। প্রশ্নটা আবেদন প্রেরণের 
অধিকার হোক কিংবা মদ্য-করই হোক, মুদ্রণের স্বাধীনতা অথবা অবাধ বাণিজ্য, ক্লাব, 
অথবা িউীনাসপাল সনদ, ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ কিংবা রাস্ট্রীয় বাজেটের নিয়ন্ত্রণ 
যাই হোক, প্রাতিক্ষেত্রেই বারবার একই ধ্বাঁন ভ্রমাগত ধ্বনিত, সর্বদাই এক বক্তব্য, রায় 
সদা প্রস্তুত এবং আঁনবার্যভাবে তা হল: 'সমাজতন্দ ॥ এমন কি বুর্জোয়া উদারনীতিকে 
পর্যন্ত সমাজতান্তিক বলে ঘোষণা করা হল, বুর্জোয়া জ্ঞানান্বেষণও সমাজতানল্তিক, 
বুয়া অর্থনোৌতিক সংস্কারও সমাজতান্তিক। যেখানে খাল রয়েছে সেখানে রেলপথ 
নির্মাণ সমাজতান্ন্িক, এবং 'িরাচাঘাতের প্রত্যুন্তরে লাঠি হাতে আত্মরক্ষাও সমাজতন্ম। 
এটা কেবলমান্র ভাষার অলঙকার, ফ্যাশন বা পার্টর কৌশল নয়। বুজৌঁয়া শ্রেণীর 
এই কথা বোঝার মতো সত্য অন্তদ্যন্ট ছিল যে, সামন্ত ব্যবস্থার বিপক্ষে 'নার্মত তাদের 
সমস্ত অস্বের সৃচীমুখ এখন তাদেরই বিরুদ্ধে ঘুরেছে, শিক্ষার যত উপায় তারা গড়োছল 
তা এখন তাদেরই 'নজস্ব সভ্যতার 'বরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, এবং যে দেবতাদের 
তারা সৃন্ট করেছিল তারা সবাই তাদের ত্যাগ করেছে। তারা বুঝোছল যে সমস্ত 
তথাকথিত বুয়া স্বাধীনতা ও প্রগতি সংস্থা তারই শ্রেশী-শাসনকে তার সামাজিক 
[ভন্তমূলে এবং রাজনোতিক শীর্ষদেশে যুগপৎ আক্রমণ করে বিপন্ন করছে; অতএব 
সে সবাঁকছুই এখন 'সমাজতান্তিক' হয়ে পড়েছে। এই বিপদ এবং আক্রমণের মধ্যে 
তারা সমাজতন্ত্রের রহস্যটা ঠিকই ধরেছিল, তথাকাঁথত সমাজতন্ত্র যতটা আত্মবিচার 
করতে পারে তার চেয়ে অনেক সঠকভাবে সমাজতল্তের তাৎপর্য এবং প্রবণতার বিচার 
করতে পারে এরা । তথাকাঁথত সমাজতন্নীরা তাই বুঝতেই পারে না, তারা মানবজাতির 
দুঃখে ভাবাকুল বিলাপ করুক অথবা ভাঁবষ্যতের স্বর্গরাজ্য এবং বিশ্বদ্রাতৃত্ব সম্পর্কে 
খষ্টানসূলভ ভবিষ্যদ্বাণীর আশ্রয় নিক, মন, শিক্ষা বা মুক্তি সম্পর্কে মানবতাধমাঁ 
বচন বিলাক, অথবা তত্বব্যাগশের মতো সবশ্রেণীর মিলমিশ ও কল্যাণ প্রতিজ্ঞার 
উপযুক্ত এক ব্যবস্থা বাঁনয়েই তুলুক, তা সত্বেও বুজোয়া শ্রেণী তাদের প্রাত এত 
হাদয়হীন কঠোর কেন। তব্দ বুর্জোয়া শ্রেণী যেটা ধরতে পারোনি তা হল এই যাাক্তপূর্ণ 
সিদ্ধান্ত যে তারই নিজজ্ৰ পার্লামেপ্টীয় আমল সাধারণভাবে তার রাজনোতিক শাসন 
আধিপত্য এইবারে সমাজতান্মিক বলে নিন্দার ঢালাও ফতোয়া পেতে বাধ্য। যতাঁদন 


২৮২ কার্ল মার্কস 


বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন সম্পূর্ণ সংগাঠিত হয়ান, যতাঁদন তা বিশুদ্ধ রাজনোৌতিক 
আভব্যাক্ত লাভ করোন, ততাঁদন অন্যান্য শ্রেণীর বোৌরতাও তেমনই 'বিশুদ্ধরূপে দেখা 
[দিতে পারেনি, এবং দেখা দলেও রাম্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রাতাঁট লড়াই যাতে পাঁজর 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে পারণত হয়, সেই বিপজ্জনক মূর্তি নিতে পারোনি। সমাজ জাঁবনে 
বিন্দুমান্র চাণ্ল্য দেখলে যাদের মনে হয় "শান্ত বিপন্ন, তারা কী করে সমাজের 
শীর্ষস্থানে একটি অশান্তির রাজত্ব, তাদের নিজ রাজত্ব, পার্লামেশ্টীয় রাজত্ব বজায় 
রাখতে চাইতে পারে, যে রাজত্ব তাদের জনৈক মুখপান্রের ভাষায় সংগ্রামের মধ্যে এবং 
সংগ্রাম করেই বেচে থাকছে? পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা বেচে থাকে আলোচনার উপরে; 
তাহলে কী করে তা আলোচনা 'নাষদ্ধ করবে? প্রাতাঁট স্বার্থ, প্রাতাঁট সামাঁজক 
প্রতিষ্ঠান এখানে সাধারণ ধারণায় রুপায়িত হয়ে থাকে, ধারণা 'হসাবেই তা নিয়ে বিতর্ক 
চলে; তাহলে কোনও বিশেষ স্বার্থ অথবা প্রাতিম্ঠান কী উপায়ে এখানে চিন্তার উধের্বে 
থাকতে, অলঙ্ঘ্য বিশ্বাস রূপে নিজেকে প্রাতিষ্ঠা করতে পারে ঃ সভামণ্ে বক্তাদের 
বাকৃযুদ্ধ খবরের কাগজের মাঁসজীবাঁদের লড়াই জাগিয়ে তোলে; পার্লামেন্টের বিতর্ক 
সভার পাঁরপূরক রূপে আবশ্যিকভাবেই আসে সালোঁঁ ও সরাইখানার বিতর্ক ক্লাব; 
যে প্রাতানাধরা নিয়ত জনমতের দরবারে আবেদন জানায়, তারা আবেদনপন্রের মাধ্যমে 
মনোবাঞ্থা প্রকাশের আধকারও দিয়ে বসে জনমতকে। পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা সংখ্যাধিকের 
নর্ধারণের উপরেই সমস্ত ছেড়ে দিয়েছে; পার্লামেন্টের বাইরে বৃহৎ সংখ্যাগুরু 
জনসমন্টি তাহলে নির্ধারণ করতে চাইবে না কেন? রাম্ট্রের চূড়ায় বসে বেহালা বাজালে 
[নচের লোকেরাও যে নাচবে, এ ছাড়া আর কী-ই বা আশা করা যায় ? 

আগে উদারনশীতক বলে যার গুণকীর্তন করেছিল, এখন তাকেই আবার 
সমাজতান্ত্িক বলে 'নান্দত করে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীকার ররছে যে, নিজেরই স্বার্থে 
তার প্রয়োজন তার ম্বীয় শাসনের শীবপদ থেকে অব্যাহাত; দেশে শান্ত ফারয়ে আনতে 
হলে প্রথমেই তার বুর্জোয়া পার্লামেন্টকে চিরশান্ত দিতে হবে; তার সামাজিক ক্ষমতা 
অক্ষুপ্ন রাখার জন্যই তার রাজনোতিক ক্ষমতা ভেঙে দেওয়া প্রয়োজন; বুর্জোয়ারা ব্যক্তি 
[হসাবে অন্যান্য শ্রেণীকে শোষণ এবং 'নিরুপদ্রবে সম্পাত্ত, পাঁরবার ধর্ম, শৃঙ্খলা উপভোগ 
করে যেতে পারে একমান্র এই শর্তে যে অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে তাদের শ্রেণীকেও সমান 
রাজনোতিক শুন্যতার অভিশাপ বহন করতে হবে; টাকার থাল বাঁচাতে হলে রাজমনকুট 
ছাড়তে হবে এবং যে তরবার তার রক্ষক তাকেই আবার ডামোক্লিসের খড়োর মতো 
তার নিজেরই মাথার উপরে ঝুঁলয়ে রাখতে হবে। 

সাধারণ নাগাঁরক স্বার্থের ক্ষেত্রে জাতীয় সভা তার বন্ধ্যাত্ব এত প্রমাণ করল যে 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৮৫০ সালের শীতকালে প্যারস-আভিনোঁ রেলপথ সস্বন্ধে 
যে আলোচনার সূত্রপাত হয়, ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁরখেও তা 'নিষ্পান্তর মতো 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৮৩ 


পাঁরণত অবস্থায় আসোঁনি। দমননীতি অথবা প্রাতিক্রিয়ার পথে যেখানে যাওয়া হয়ান 
সেইখানেই সভা যেন অনারোগ্য বন্ধ্যাত্বের প্রকোপে পড়োছল। 

বোনাপার্টের মাল্মসভা খন আংঁশকভাবে শৃঙ্খলা পার্টর মনোভাব থেকেই আইন- 
প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করল, এবং আংশকভাবে আবার সেই আইনের প্রয়োগ এবং 
পারচালনায় শৃঙ্খলা পার্টর রূঢ্তাকেও আঁতন্রম করে গেল, স্বয়ং বোনাপার্ট তখন 
শিশুসুলভ নির্বোধ প্রস্তাব উপাঁস্থত করে জনাপ্রয়তা অর্জন ও জাতীয় সভার প্রাত তাঁর 
[বর5দ্ধতা প্রকাশের চেম্টা করলেন, ইঙ্গিতও করলেন যে এমন গ্প্ত ভান্ডার আছে যার 
গোপন রত্বসন্তার যেন নিতান্ত সাময়কভাবে ফরাসাীঁ জনগণের ব্যবহারে আসতে পারছে 
না। কামশনহাঁন আঁফসারদের দৌনিক চার সু হারে বেতনবৃদ্ধিটা এই ধরনের এক প্রস্তাব। 
শ্রামকদের জন্য একটি সম্মানী খণ ব্যাত্ডের প্রস্তাবটাও এমান এক প্রস্তাব। দান হিসাবে 
টাকা এবং খণ 'হসাবে টাকা _- এই ধরনের সপ্ভতাবনা দেখয়েই 'তাঁন জনগণকে প্রলুব্ধ 
করতে চেয়েছিলেন। দান ও খণ -_ উচ্চ-নচ সর্বস্তরের লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতের 
অর্থাবজ্ঞান এতেই সীমাবদ্ধ । বোনাপার্ট শুধু এই জাতীয় কলকাঠি নাড়তেই জানতেন। 
জনগণের নিব্যাদ্ধতা নিয়ে এমন 'নর্বোধের মতো ফাটকা আর কোন দাবদার কখনো 
খেলোন। 

জাতীয় সভার ঘাড় ভেঙে জনীপ্রয়তা অজর্নের এই সন্দেহাতত চেস্টা দেখে, 
এবং ধণভারের অক্কুশ যাকে অগ্রগমনে বাধ্য করছে অথচ কোনোপ্রকার প্রাতিন্ঠিত 
সুনাম যাকে নিরস্ত করছে না এহেন এক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তির পক্ষ থেকে মরীয়া 
কুদেতার ক্রমবর্ধমান আশঙ্কায় জাতীয় সভা বারবার 'ক্ষপ্ত হয়ে উঠল। শৃঙ্খলা পার্ট 
এবং রাস্ট্রপাঁতর বিরোধ যথেম্ট ভয়াবহ আকার ধারণ" করল, এমন সময় হঠাৎ এক 
অপ্রত্যাশিত ঘটনা আবার তাঁকে অনৃতপ্তচন্তে তাদের ক্রোড়ে এনে ফেলল । ১৮৫০ সালের 
১০ই মার্চের উপানির্বাচনের কথাই আমরা বলাছি। ১৩ই জুনের পরে কিছ: প্রাতাঁনাধর 
কারাদণ্ড অথবা নির্বাসনের ফলে যে আসনগুলি শৃন্য হয়েছিল সেইগ্যাল পর্ণ 
করার জন্য এই নির্বাচন হয়। প্যারিস কেবলমাত্র সোশ্যাল-ডেমোল্লাটিক প্রাথাঁদেরই 
নর্বাচন করল। এমন ক, ১৮৪৮-এর জুনের এক বিদ্রোহ, দ্য ফ্লুত-এর পক্ষেই তার 
অধিকাংশ ভোট সে কেন্দ্রীভূত করল। এইভাবে শ্রামক শ্রেণীর সঙ্গে ন্রতায় আবদ্ধ 
প্যারসের পোঁট বুর্জোয়ারা ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুনের পরাজয়ের প্রাতিশোধ নেয়। 
মনে হল তারা যেন বিপদের মুহূর্তে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে 'িয়ৌছল কেবল ভাঁবষ্যতে 
আঁধকতর শুভ কোনো পারাশ্থিতিতে আঁধকসংখ্যক সৈন্যসমেত ও আঁধকতর সাহসী 
রণধ্বনি নিয়ে ফিরে আসার জন্যই । 'নর্বাচনে এই জয়লাভ থেকে ডীদত 'বপদ যেন 
বেড়ে গেল আর একটি ঘটনায়। প্যারিসে সৈন্যরা জুনের এই বিদ্রোহশীকে ভোট 'দিল 
বোনাপার্টের অন্যতম মন্ত্রী লা ইতের বিপক্ষে, এবং জেলাগৃলিতে তারা ভোট "দিল 


২৮৪ কার্ল মার্কস 


প্রধানত 'পর্বতের' প্রাথাঁদের __ প্যারসের মতো চূড়ান্তভাবে না হলেও, জেলাগুলোতেও 
তাদের প্রাতিপক্ষের বরুদ্ধে 'পর্বত' দল প্রাধান্য রক্ষা করতে পারল। 

বোনাপার্ট দেখলেন বিপ্লব হঠাৎ আবার তাঁর সমূখে এসেছে । ১৮৪৯ সালের 
২৯শে জানুয়ারর মতো, ১৮৪৯-এর ১৩ই জুনের মতো, ১৮৫০ সালের ১০ই মার্চেও 
[তানি শৃঙ্খলা পার্টর আড়ালে অদৃশ্য হলেন। তানি আভূমি প্রণত হলেন, কাপুরুষের 
মতো ক্ষমাভক্ষা করলেন, পার্লামেণ্টের সংখ্যাগুরু দলের নির্দেশন্রমে তাদের মনঃপৃত 
যে-কোনো মন্দিসভা নিয়োগের প্রীতশ্রাত দিলেন, এমন কি তিনি আলয়ান্সী ও 
লোঁজটিমিস্টদের নেতাদের _ তিয়ের, বোরয়ে, ব্লাল, মলেদের, সংক্ষেপে তথাকাঁথত 
বুর্জোয়া বুগ্রেভিদের রাষ্ট্রের হাল ধরতেই মিনাত জানালেন। এই যে সুযোগ আর 
কখনো আসবে না, তার সদ্ধবহার করতে শৃঙ্খলা পার্ট পারোন। সাহসের সঙ্গে 
প্রস্তাঁবত ক্ষমতা আধকার দূরে থাক, তারা ১লা নভেম্বরে বিতাঁড়ত মীন্দরসভার 
প্নার্নয়োগে পর্যন্ত বোনাপার্টকে বাধ্য করল না; তারা সম্তুম্ট রইল মার্জনা দ্বারা তাঁকে 
লাঞ্চিত, এবং দ'অপুল মাল্নিসভায় শ্রীযুক্ত বারোশকে সংযুক্ত করেই। সরকারী 
আভশংসক হিসাবে এই বারোশ ব্যর্জের হাই কোর্টে ঝড় তুলোছিলেন, প্রথমে 
১৫ই মে-র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয়বার ১৩ই জুনের গণতন্্রীদের বিপক্ষে আর 
উভয়ক্ষেত্রেই জাতীয় সভার জীবন নাশ প্রচেম্টার আভযোগে। বোনাপার্টের অন্য কোন 
মন্ত্রী পরবতর্শকালে জাতীয় সভার অবমাননায় এ*র চেয়ে বোঁশ ভূমিকা নেনাঁন, এবং 
১৮৫১ সালের ২রা ভিসেম্বরের পর আবার আমরা এ'কে দেখতে পাই চড়া বেতনে 
আরামের আসনে প্রাতিষ্ঠত সেনেটের সহ-সভাপাঁতরূপে । বিপ্লবীদের ঝোলে 'তাঁন 
থুথু ফেলোছিলেন যাতে বোনাপার্ট তাই লেহন করে নিতে পারেন। 

সোশ্যাল-ডেমোক্রাট পার্টকে দেখে মনে হল যেন তারা নিজেদের জয়লাভ সম্পর্কে 
আবার সন্দেহসৃম্টি করে তার তাৎপর্য ভোঁতা করে ফেলার উপযুক্ত আছলারই সন্ধান 
করছে। প্যাঁরসের নবানর্বাচিত প্রাতানাধদের অন্যতম ভিদাল একই সঙ্গে স্াসবর্গে 
নির্বাচিত হয়োছলেন। প্যারিসের আসনাঁট ত্যাগ করে স্ত্রাসবুর্গের আসন গ্রহণ করতে 
তাঁকে রাজী করা হল। এইভাবে 'নর্বাচনে জয়লাভটাকে চূড়ান্ত না করে তুলে এবং 
তাতে করে আঁবলম্বে পার্লামেন্টে শৃঙ্খলা পার্টকে দ্বন্দ নামতে বাধ্য না করে, জনগণের 
উৎসাহের এবং সৈন্যবাহনীর আনুকুল্যের এই মুহর্তে এইভাবে প্রাতিপক্ষকে লড়াই 
করতে বাধ্য করার পাঁরবর্তে গণতান্তিক পার্ট মার্ম-এপ্রল মাসব্যাপঁ একাঁট নূতন 
নর্বাচনী আভষানে প্যারসকে ক্লান্ত করে দিল, অস্থায়ী নির্বাচনের এই পৌনঃপ্যানক 
খেলায় জনগণের জাগ্রত উত্তেজনাকে নিভে যেতে 'দিল, বৈপ্লাবক উদ্যমকে পারতৃপ্ত 
হতে দিল নিয়মতাল্লিক সাফল্যে, তুচ্ছ ঘোঁট ও ফাঁকা বক্তৃতা আর মোক আন্দোলনে 
তাকে বিলীন হয়ে যেতে দল, বুর্জোয়া শ্রেণীকে সংহাতির ও প্রস্তর সুযোগ দল, 


লুই বোনাপার্টের আঠাবোই ব্লুমেয়ার ২৮৫ 
এবং সর্বোপাঁর মার্চের 'নর্বাচনের তাৎপর্যকে ম্লান করে দিল এপ্রলে এজেন স্যর 
উপানর্বাচনের ভাবাকুল ভাষ্যে। এক কথায়, ১০ই মার্চকে তারা 'এাপ্রল ফুল' করে 
ছেড়েছিল। 

পার্লামেন্টে সংখ্যাগ্র; দল তাদের প্রাতপক্ষের দুর্বলতা উপলান্ধ করল। এদের 
সতেরো জন বুগ্রেভি - আব্রমণের নেতৃত্ব ও দায়ত্ব বোনাপার্ট এদেরই উপরেই ছেড়ে 
[দিয়েছিলেন - একটি নূতন নির্বাচন আইন প্রস্তুত করলেন, এবং শ্রীযুক্ত ফশে নিজে 
এই সম্মান ভিক্ষা করাতে আইন উথ্থাপনের দাঁয়ত্বটা তাঁকেই দেওয়া হল। ৮ই মে 
তারিখে তাঁর দ্বারা উত্থাপিত এই আইনে সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল হল, নির্বাচকদের 
পক্ষে নির্বাচন এলাকাতে তিন বৎসর বাসের শর্ত আরোপ করা হল, এবং সবচেয়ে বড় 
কথা শ্রামকদের ক্ষেত্রে মাঁলকের সার্টীফকেটের উপরেই 'নর্ভরশীল করা হল 'নাঁ্ট 
এলাকায় বাসের প্রমাণ। 

নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন সংগ্রামে গণতন্ত্রীরা যেমন বৈপ্লাবক কায়দায় উত্তেজনা সৃচ্টি 
করে তুমুল কাণ্ড করেছিল, তেমনি এখন যেই অস্ত্হাতে তাদের জয়লাভের গুরুত্ব 
প্রমাণের প্রয়োজন এল, অমান তারা 'নয়মতান্ত্িক কায়দায় শৃঙ্খলা, উদাত্ত প্রশান্ত 
(001772 17/9)95659%50 ও বৈধ কার্যক্রমের উপদেশ দিয়ে চলল -- অর্থাৎ প্রাতাবিপ্লবের 
যে ইচ্ছা নিজেকে আইন 'হসাবে জাহির করছে তার কাছে অন্ধ নাতস্বীকারের। বিতকের 
সময়ে 'পর্বত' দল শৃঙ্খলা পার্টিকে লজ্জা দিল, তাদের বিপ্রবী আবেগের বিরুদ্ধে আইন 
মেনে চলা কৃপমণ্ডূকের আবেগহবীন মনোভাব দোঁখয়ে, আর সে পার্টকে একেবারে 
ধরাশায়ী করে ফেলল এই ভয়াবহ 'তিরস্কারে যে তারা বিপ্লবী কায়দায় চলছে। এমন 
কি নব 'নর্বাচিত প্রাতানধিরা পর্যন্ত শালীন ও শোভন আচরণ 'দয়ে প্রমাণ করতে 
চেষ্টা পেল যে তাদের নৈরাজ্যবাদী বলে 'ধরূতি করা অথবা তাদের ?নর্বাচনকে বিপ্লবের 
জয় হিসাবে গণ্য করা কী ভয়ানক ভূল হবে। নূতন নির্বাচনী আইন গৃহীত হল 
৩১শে মে। গোপনে রাম্ট্রপতির পকেটে একটি প্রতিবাদলিাপ ঢুকিয়ে দিয়ে পর্বত, 
ক্ষান্ত হল। নির্বাচনী আইনের অনুসরণ করল মুদ্রণ সংন্রান্ত আর একটি নূতন আইন, 
তাতে 'বপ্লবী পন্রপান্রকাগ্ঁল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। এই ভাগ্য তাদের প্রাপ্য ছিল 
বলতে হবে। 10107001 ও 10 719539 এই দুটি বুয়া মুখপন্র এই প্লাবনের পর 
[টিকে রইল বিপ্লবের সবচেয়ে আগুয়ান কেন্দ্র হিসাবে । 

আমরা দেখলাম কী ভাবে মার্চ-এরপ্রল মাসে গণতন্ত্রী নেতারা সর্বাবধ চেম্টা করেন 
প্যারসের জনগণকে এক নকল লড়াইয়ে জাঁড়য়ে ফেলতে, কী ভাবে ৮ই মে-র পরে 
যথাসাধ্য চেম্টা করলেন তাদের প্রকৃত লড়াই থেকে বিরত করার জন্য। তাছাড়া বিস্মৃত 
হলে চলবে না যে ১৮৫৬০ সাল ছিল 'শল্পগত এবং বাণিজ্যিক সাফল্যের সর্বাপেক্ষা 
সমুজ্জবল বংসরগ্ঁীলর অন্যতম, তাই প্যারিসের শ্রামক শ্রেণীর তখন জুটেছিল পূর্ণ 


২৮৬ কার্ল মাস 


কর্মসংস্থান। কিন্তু ১৮৫০ সালের ৩১শে মে তারিখের নির্বাচনী আইন তাদের 
রাজনোৌতিক ক্ষমতার অংশগ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বাত করল। রণক্ষেত্রের সঙ্গেই তাদের 
সম্পক্টা তা 'ছন্ন করে দিল। ফেব্রুয়ার বিপ্লবের অগে শ্রামকরা যেমন অপাঙক্তেয় 
ছিল, এখন আবার তাদের সেই অবস্থায় ঠেলে ফেলা হল। এমন একাঁট ঘটনার সম্মুখীন 
হয়ে তারা গণতন্রীদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে, সামায়ক আরাম ও সুখসুবিধার জন্য 
নিজেদের বিপ্লবী শ্রেণী-স্বার্থ ভুলে গিয়ে বিজয়ী শক্ত হিসাবে দাঁড়াবার সম্মান 
বিসজন দিল, ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করল, প্রমাণ করে দিল যে ১৮৪৮-এর জুন 
মাসের পরাজয় তাদের বহু বংসরের মতো সংগ্রামের বাইরে ঠেলে দিয়েছে, এবং আপাতত 
ইাঁতিহাসের প্রাক্রিয়াটা ফের চলতে থাকবে তাদের মাথার উপর 'দিয়ে। যে পোঁট বুর্জোয়া 
গণতন্দম ১৩ই জুন চীৎকার করে উঠোছল, "সর্বজনীন ভোটাধকারকে আব্রমণ করলে 
কস্তু আমরা দেখিয়ে দেব” তারা এখন নিজেদের প্রবোধ দিল এই যাাক্ততে যে, 
প্রতিবিপ্লবী যে আঘাত তাদের উপরে পড়ল সেটা কোন আঘাতই নয়, আর ৩১শে মে-র 
আইনটা আইনই নয়। ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রাববার প্রত্যেক ফবাসন 
নাগাঁরক ভোটদান কেন্দ্রে উপাস্থত হবে একহাতে ভোট ও অন্যহাতে তরবার 'নয়ে। 
এই ভাবিষ্যদ্বাণী করেই তারা 'নাশ্চন্ত থাকল । পাঁরশেষে সৈন্যবাঁহনীর বড়কর্তারা 
১৮৫০ সালের মার্চ ও এপ্রলের 'নর্বাচনের জন্য সৈন্যদের শান্ত দিলেন, ঠিক যেভাবে 
১৮৪৯ সালের ২৮শে মে-র নির্বাচনের জন্য তারা শিক্ষা পেয়েছিল। এইবারে কিন্তু 
তারা দৃঢ়ভাবে বলল, পবপ্লব আর তৃতীয়বার আমাদের বোকা বানাতে পারবে না।' 
১৮৫০ সালের ৩১শে মে-র আইন হল বুর্জোয়া শ্রেণীর কুদেতা। ইতিপূর্বে 
বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় জয়লাভের একটা অস্থায়ী চাঁরন্র ছিল। তৎকালীন 
জাতীয় সভা রঙ্গমণ্ড ত্যাগ করলেই সে জয় বিপন্ন হয়ে পড়ত। নূতন সাধারণ নির্বাচনের 
দুর্বপাকের উপরে তা নির্ভর করত আর ১৮৪৮ সালের পরবতর্শ নির্বাচনের ইতিহাস 
অনস্বীকার্যভাবে প্রমাণ করেছিল যে জনগণের উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর বাস্তব কর্তৃত্ব 
যত বেড়েছে, তার নৌতক আঁধপত্য ততই হ্থাস পেয়েছে । ১০ই মার্চ তাঁরখে সর্বজনীন 
ভোটাধিকার বুর্জোয়া আধিপত্যের প্রত্যক্ষ প্রাতবাদ জানায়, তারই প্রত্যুত্তরে বুর্জোয়া 
শ্রেণী সর্বজনীন ভোটাধকারকেই বেআইনী করে দিল। ৩১শে মে-র আইনটা তাই 
শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য একটা অন্যতম প্রয়োজন । পক্ষান্তরে, সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্দমের 
রাষ্ট্রপাঁতর 'নর্বাচন বৈধ হতে হলে অন্তত বশ লক্ষ ভোট পাওয়া দরকার। 
রাষ্ট্রপাঁতপদপ্রাথথীদের একজনও এই ন্যনতম ভোট না পেলে যে [তিনজন প্রার্থা 
সর্বাপেক্ষা বেশী ভোট পেয়েছেন তাঁদের একজনকে জাতাঁয় সভা রাম্ট্রপাতপদে 
মনোনয়ন করবে। সাবধান সভা ষখন এই আইন করোছল, নির্বাচক তালিকায় তখন 
এক কোটি নাম 'লাঁপবদ্ধ ছিল। সূতরাং সে আইনে ভোটাধকারসম্পন্ন ব্যাক্তদের এক- 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৮৭ 


পণ্চমাংশের ভোটই রাম্ট্রপাতর নির্বাচন বৈধ করার পক্ষে ষথেম্ট। ৩১শে মে-র আইন 
নর্বাচনী তালিকা থেকে অন্তত ৩০ লক্ষ নাম কেটে দিল, ভোটাধকারী লোকের সংখ্যা 
কঁময়ে আনল ৭০ লক্ষে, অথচ তৎসত্বেও রাম্ট্রপাত "নির্বাচনের জন্য বিশ লক্ষ ভোটের 
ন্যনতম বৈধ সংখ্যাটা বজায় রেখে দিল; তাতে কার্যকরী ভোটের এক-পণ্সমাংশ থেকে 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশে বাঁড়য়ে দিল এই ন্যনতম বৈধ সংখ্যাঁটকে, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির 
নির্বাচন জনগণের হাত থেকে জাতীয় সভার হাতে লবাকয়ে নিয়ে আসার যথাসাধ্য 
চেস্টা হল। এই উপায়ে ৩১শে মে-র আইনে শৃঙ্খলা পার্ট যেন তাদরে শাসন দ্বিগুণ 
দৃঢ় করে নিল, জাতীয় সভা এবং প্রজাতন্ত্ের রাষ্ট্রপাঁত উভয়কেই নির্বাচনের আধকার 
সমাজের স্ছিতিশশল অংশের হাতে সপে 'দয়ে। 


€& 


বৈপ্লাবক সঙ্কট কাটিয়ে উঠে সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল করা মান্র জাতীয় 
সভা এবং বোনাপার্টের সংগ্রাম আবার শ্রু হল। 

সংবিধান অনুসারে বোনাপার্টের বেতন ৬,০০,০০০ ফ্রাঁ ধার্য হয়েছিল। নিজ পদে 
আসান হয়ে ছয় মাসের মধ্যেই তানি অঙ্কটা "দ্বিগুণ করতে সমর্থ হন, কারণ জাতীয় 
সংবিধান সভার কাছে আঁদলোঁ বারো তথাকাঁথত প্রাতিনিধিত্ব ভাতা বাবদ বছরে 
আতারক্ত ৬,০০,০০০ ফ্রাঁ নিংড়ে আদায় করতে পেরোছিলেন। ১৩ই জুনের পরে 
বোনাপার্ট অনুরূপ দাবি আবার উহ্থাপনের ব্যবস্থা করোছলেন, কিন্তু বারোর কাছ 
থেকে কোনো সাড়া আর পাওয়া গেল না। এবার ৩১শে মে-র পরে তিনি কালাবলম্ব না 
করে শুভ মুহূর্তের সুযোগ লেন এবং তাঁর মল্মদের দ্বারা জাতীয় সভায় ন্রিশ 
লক্ষের ব্যয়বরাদ্দের (০1৮11 1490) প্রস্তাব আনলেন। দীর্ঘকালব্যাপনী বেপরোয়া ভবঘদরে 
জীবনের ফলে কোন দুর্বল মুহ্‌র্তে তিনি তাঁর বুর্জোয়াদের কাছে টাকা নিংড়ে বার 
করতে পারবেন তা ধরার মতো একটা আত 'বকশিত হীন্দ্িয় গড়ে উঠেছিল তাঁর। 
রীতিমতো ০1278৩* শুর করলেন তিনি। তাঁর সাহায্যে এবং জ্ঞাতসারেই জাতীয় 
সভা জনগণের সার্বভোমত্ব লংঘন করোছল। 'তিনি কিন্তু ভয় দেখালেন, থাঁলর মুখ 
আলগা করে বাৎসরিক ন্রিশ লক্ষ ফ্রাঁ দিয়ে তাঁর নীরবতা ক্রয় না করলে তিনি জনগণের 
দরবারে জাতীয় সভার অপরাধ তুলে ধরবেন। সভা 'ন্রশ লক্ষ ফরাসীর ভোটাধিকার 
হরণ করোছল। অচল করে দেওয়া এই প্রত্যেকটি ফরাসী 'পছদ তান একাঁট করে 
সচল ফ্রাঁ চাইলেন, অর্থাৎ সর্বসমেত ঠিক ভ্রিশ লক্ষটি ফ্রাঁ; বাট লক্ষের নির্বাচিত 


»* ব্র্যাকমেল। -- সম্পাঃ 


২৮৮ কার্ল মার্কস 


তিনি, যেসব ভোট থেকে পূর্বাহেই তাকে বণিত করা হয়েছে তার জন্য ক্ষতিপূরণ 
দাঁব করলেন। জাতীয় সভার কামশন আবদার অগ্রাহ্য করল। বোনাপার্টপল্থী 
পা্রকাগুলি তখন ভয় দেখাতে লাগল। জাতীয় সভা যখন নাঁতিগতভাবে জাতির 
বহুলাংশের সঙ্গে স্পম্টত সম্পক্ছেদ করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে রাম্ট্রপাতর সঙ্গে 
সম্পকর্ছেদ কি তাদের পক্ষে সম্ভব ? বাৎসরিক ব্যয়বরাদ্দের দাবি সভা প্রত্যাখ্যান করল 
একথা সত্য, কিন্তু এই বারটির মতো মঞ্জুর করা হল একুশ লক্ষ ষাট হাজার ফ্রাঁ 
উপাঁরভাতা। এইভাবে, সভা দুনো দুর্বলতার অপরাধ করে বসল অর্থ মঞ্জুর করে, অথচ 
সেই সঙ্গে তাদের বিরক্তি মারফৎং এইটি ফাঁস করে "দিয়ে যে মঞ্জুরিটা অনিচ্ছা সত্তেও। 
পরে আমরা দেখব কা কারণে বোনাপার্টের এই টাকার প্রয়োজন হয়েছিল। সর্বজনীন 
ভোটাধিকার লোপের ঠিক পরপরই এই যে বিরাক্তকর পাঁরণাম ঘটল, যাতে বোনাপার্ট 
মার্চ-এীপ্রলের সঙ্কটকালীন নম্রভাব বিসজন দিয়ে জবরদখল) পার্লামেন্টের প্রাতি উদ্ধত 
স্পর্ধার ভাব দেখালেন, তার পরে জাতীয় সভা ১১ই আগস্ট থেকে ১১ই নভেম্বর এই 
তন মাসের জন্য মুলতুবি রইল। তার জায়গায় সভা রেখে গেল আটাশ জন সদস্যের 
একা স্থায়ী কীমশন, যার মধ্যে একজনও বোনাপার্টপন্থী ছিল না, ছিল 'কন্তু নরমপল্থন 
প্রজাতন্্ী কয়েকজন। ১৮৪৯-এর স্থায়ী কমিশনে কেবল শৃঙ্খলা ভক্তরা এবং 
বোনাপার্টপল্থীরা ছিল। কিন্তু তখন শৃঙ্খলা পার্ট তার স্থায়িত্ব ঘোষণা করেছিল 
বপ্রবের বিরুদ্ধ । এইবারে পার্লামেন্টীয় প্রজাতল্ল তার স্থায়িত্ব ঘোষণা করল রাষ্ট্রপাঁতর 
বরুদ্ধে। ৩১শে মের আইনের পরে 'তাঁনই রইলেন শৃঙ্খলা পার্টর সামনে একমান্ন 
প্রাতিদন্বী। 

১৮৫০ সালের নভেম্বরে যখন প্নর্বার জাতীয় সভার আঁধবেশন হল, তখন মনে 
হল রাষ্ট্রপাতির সঙ্গে তার ইতিপূর্বে ষে ছোটখাট সংঘর্ষ হয়েছে তার বদলে শীক্তদ্বয়ের 
মধ্যে অনিবার্য হয়ে উঠেছে এক বিরাট, নির্মম সংগ্রাম, জীবনমরণ সংগ্রাম । 

১৮৪৯ সালের মতো এই বংসরও পার্লামেন্টের বরাতিকালে শৃঙ্খলা পার্ট তার 
স্বতল্তম উপদলগুলিতে বিভক্ত হয়ে পড়োছল এবং প্রত্যেক উপদল ব্যস্ত ছিল তাদের 
নজ নিজ পুনঃপ্রাতিষ্ঠার ঘোঁট নিয়ে, যা লুই ফলিপের মৃত্যের ফলে নতুন করে চাঙ্গা 
হয়ে উঠোছল। এমন কি লোঁজাটামস্টদের রাজা পণ্ম হেনরি আনুষ্ঠানিকভাবে প্যারিসে 
অরবাস্থত একাঁট মীল্মসভাও মনোনয়ন করেছিলেন, যাতে চ্ছান পেয়োছলেন স্ছায়' 
কমিশনের কোনো কোনো সভ্য। অতএব অন্য দিকে বোনাপার্টও তখন ফ্রান্সের 
জেলাগুলিতে সফর করা, এবং তাঁর উপাস্ছিতি দিয়ে বাধিত শহরটির হালচাল অনুসারে 
কখনও অল্পাবস্তর প্রচ্ছন্নভাবে কখনও বা অল্পাঁবস্তর প্রকাশ্যে তাঁর নিজের পনঃপ্রাতষ্ঠার 
পাঁরকল্পনা ব্যক্ত করে নিজের জন্য ভোট সংগ্রহের আভযান চালাবার আধকার পেলেন। 


লুই বোনাপার্টের আঠাবোই ব্লুমেযাব ২৮৯ 
এই যে সব যান্রাকে মহান সরকারী 7107:7/257 পাত্রকা এবং বোনাপার্টের ব্যাক্তগত 
ছোট 14072987 স্বভাবতই জয়যান্রা নামে অভিনান্দিত করতে লাগল, তাতে সর্বদা 
তাঁকে সঙ্গদান করত ১০ই ডিসেম্বর দামিতির কিছু লোকজন। এই সাঁমাতির সূত্রপাত 
হয় ১৮৪৯ সালে। জনকল্যাণ সামাত স্থাপনের আঁছলায় প্যারসের 
লযম্পেনপ্রলেতারয়েত সম্প্রদায়কে কয়েকাট গুপ্ত বিভাগে সংগাঁঠিত করা হয়োছল, 
প্রত্যেক বিভাগের নেতৃত্বে ছিল বোনাপার্টপল্থী দালালরা এবং সর্বাধনায়ক ছিলেন 
জনৈক বোনাপার্টপন্থী জেনারেল। যাদের জশীবকানর্বাহের উপায় এবং বংশপারিচয় 
সন্দেহজনক, সেইসব ভগ্রদশা লম্পটদের (0953) পাশাপাঁশ, বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছন্ন 
ও ভাগ্যান্বেষী আগাছাদের পাশাপাশি ছিল ভবঘুরের দল, কম্মচ্যুত সৌনক, জেল 
ফেরত কয়েদী, পলাতক নাবিক-দাস, ঠগ, জুয়াচোর, লাচ্ছারোনি, পকেটমার, ধোঁকাবাজ, 
জুয়াড়ী, আড়কাঁট বেশ্যালয়ের মালিক, মুটে মজুর, মাঁসজীবী, অর্গান বাজনদার, 
ন্যাকড়া কুড়ুনীঁ, ছার শানওয়ালা, ঝালাইকার, ভিখারী, সংক্ষেপে ফবাসীরা যাকে বলে 
1 19019772 সেই ইতঃস্তত উতক্ষিপ্ত আনার্দস্ট, ভাঙন-ধরা জনতার সবটা । সমগোত্রীয় 
এদের নিয়েই বোনাপার্ট ১০ই ডিসেম্বর সামাতর মূলাংশের সৃন্ট করেছিলেন। 
'কল্যাণ সামাত' _ অবশ্য এই অর্থে যে বোনাপার্টের মতনই এর সভ্যরা সকলেই 
শ্রমরত জাতির খরচে নিজেদের কল্যাণসাধনের প্রয়োজনটা অনুভব করত। এই যে 
বোনাপার্ট হয়ে উঠলেন ল্যম্পেনপ্রলেতারিয়েতের প্রধান, যানি একমান্র এইখানেই তাঁর 
আঁন্বম্ট ব্যাক্তগত স্বার্থের একটি সমান্টগত রূপের সন্ধান পেলেন, যান সর্বশ্রেণী 
থেকে ঝড়তি পড়াতি এই নোংরা আবর্জনা স্তূপের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন সেই শ্রেণী 
একমাত্র যার উপর তান শর্তহীন ভাবে 'নর্ভর করতে পারেন, - এই বোনাপার্টই হল 
আসল বোনাপার্ট, বোনাপার্ট 501৮5 1917059| ঘাগণী ধূর্ত এই লম্পটাটর দৃষ্টিতে 
জাঁতর জীবনের ইতিহাস এবং তাদের রাষ্ট্রীয় ব্রিয়াকলাপ হল ইতরতম অর্থে কৌতুক 
নাট্য মান্র, এমন ছদ্মবেশী লীলা যেখানে জমকালো সাজপোষাক, বক্তৃতা এবং ভাঁঙ্গমার 
কাজ শুধু নীচতম বদমাইসিকে আড়াল করা। ঠিক এই ঘটেছিল তাঁর স্ত্রাসব্র্গ 
আঁভযানে, যেখানে নেপোিয়নীয় ঈগলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল একাঁট তাঁলিম- 
দেওয়া সুইস শকুনি। বুলোনে উদয় হবার সময়ে তিনি লপ্ডনের কয়েকজন ভূৃত্যকে 
ফরাসী সৈনিকের উীর্দ পরিয়ে এনোছিলেন। এরাই হয়েছিল তাঁর সৈন্যবাহনী।* ১০ই 
ডিসেম্বর সাঁমাততে তান জড় করলেন দশ হাজার দুবৃত্ত যারা জনগণের ভূমিকায় 





* লূই বোনাপার্ট কর্তৃক ক্ষমতাদখলের প্রথম বার্থ প্রচেষ্টা হয় স্পাসবৃর্গে ১৮৩৬ সালে। তাঁর 
দ্বিতীয় প্রচেন্টাও ব্যর্থ হয়, এবারে 'তাঁন ১৮৪০ সালে বুলোনে অবতরণ করেন নিজেকে সম্রাট 
ঘোষণার উদ্দেশ্যে। _- সম্পাঃ 


২৯০ কার্ল মার্কস 


পপ শপ সি 


আঁভনয় করবে, যেমন নিক বটম 'সংহের ভূমিকা নিয়োছিল*। যে সময়ে ফরাসা নাটা- 
শাস্তের পশ্ডিতী 'নয়মকানূন এতটুকু না ভেঙে জগতের সবচেয়ে গন্তণীর ভাঙ্গতে 
বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেরাই একখানা পুরোপ্যার প্রহসন আঁভনয় করে চলেছে এবং 
নিজেদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের গান্তীর্য বষয়ে নিজেরাই আধা-প্রতারিত ও আধা-নশ্চিত 
হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে যে দ:্্রয়াসী প্রহসনটাকে নিছক প্রহসন বলেই নিয়েছে, তাঁর 
জয় তো অবধাঁরত। তাঁর গুরুগন্তীর প্রাতিদ্বন্্ীটর অপসারণ ঘটিয়ে তান যখন স্বয়ং 
তাঁর সম্রাটের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিলেন এবং নেপোলিয়নের মুখোস পরে কল্পনা করলেন 
যে 'তানই প্রকৃত নেপোলিয়ন, মাত্র তখনই 'তাঁন নিজেই নিজের 'বশ্ববোধের শিকার 
হয়ে পড়লেন, ভারন্কী এই ভাঁড়ীটি এখন আর পাঁথবীর ইতিহাসকে কৌতুক-নাট্য বলে 
মনে করলেন না, নিজের কৌতৃক-নাট্যকেই পৃথিবীর ইতিহাস বলে গণ্য করলেন। 
সমাজতন্ন্ী শ্রীমকদের কাছে যেমন জাতীয় কারখানা অথবা বুর্জোয়া প্রজাতন্তরীদের 
কাছে যেমন সচল রাক্ষদল, বোনাপার্টের বৌশন্ট্যের উপযোগী এই দলীয় লড়ুয়ে 
বাহিনী, ১০ই ডিসেম্বর এই সাঁমাতও তাঁর কাছে ঠিক তেমনই । তাঁর সফরের সময় 
রেলস্টেশন ভার্ত করে তুলত এই যে সাঁমাতির দলগুঁল, তাদের কাজ 'ছল তাঁর জন্য 
একটা জনসাধারণ তৈরি করে দেওয়া, গণ-উদ্দীপনার অভিনয় করা, “সম্রাটের জয়" গন 
তোলা, প্রজাতন্তীদের অপমান ও প্রহার করা __ অবশ্যই পুলিশ পাহারায়। প্যারিসে 
ফিরে আসার সময় এদের কাজ ছিল অগ্রবাহনীর মতো এসে পাল্টা শোভাযান্লা আগে 
থাকতেই নিবারণ অথবা তা ছত্রভঙ্গ করা। ১০ই 'ডসেম্ব্র সামাতি তাঁর সম্পাত্ত, তাঁরই 
হাতে গড়া, একান্ত তারই নিজস্ব কজ্পনা। 'তাঁন অন্য যা কিছু আত্মসাৎ করেছেন তা 
তাঁর হাতে এসে পড়েছে ঘটনাচক্রে, আর যা কিছ তান করেছেন তা তার জন্যে করে 
দিয়েছে ঘটনাচক্রই অথবা অপরের কীর্তির নকল করেই তিনি সত্তৃষ্ট থেকেছেন। কিন্ত 
জনসমক্ষে প্রকাশ্যে শৃঙ্খলা, ধর্ম, পারবার ও সম্পান্ত সম্পরকে সরকারী বাল এবং 
সেইসঙ্গে পিছনে শুফতার্লে ও 'স্পগেলবের্গদের** গুপ্ত সামাতি, অবাজকতা বেশ্যাবৃত্ত 
এবং চোর্ষের সামাত -- এই হল মৌলিক রচায়তা বোনাপার্ট স্বয়ং, আব 
১০ই ডিসেম্বর সাঁমাঁতর ইতিহাস তাঁরই নিজস্ব হীতিহাস। 

ব্যতিক্রম হিসাবেই একদিন শৃঙ্খলা পার্টির জনপ্রাতিনধিদের উপরে এই ডিসেম্বর- 
ওয়ালাদের লগুড়ের আঘাত এসে পড়ল। কেবল তাই নয়। জাতাঁয় সভায় পাহারারত 


*« শেকাপয়রের নাটক 4 7110-58717161 1৭18105 1079011 এখানে উল্লেখ করা হয়েছে । -_ 
সম্পাঃ 
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পপ 


এবং তার নিরাপত্তা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার ইয়োন জনৈক আলের জবানবান্দর 
ভাত্ততে স্থায়ী কমিশনকে জানালেন যে িসেম্বর-ওয়ালাদের একাংশ জেনারেল 
শাঙ্গার্নয়ে এবং জাতীয় সভার অধ্যক্ষ দন্যপাঁকে হত্যার সঙ্ক্প 'নয়েছে, এমন ক যারা 
কার্ধাসাঁদ্ধ করবে তাদের নাম পর্যস্ত ঠিক হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত দ্যপাঁর আতঙ্ক সহজেই 
উপলান্ধ করা যায়। ১০ই ভিসেম্বর সাঁমিতি সম্পর্কে পার্লামেণ্টীয় অনুসন্ধান অর্থাৎ 
বোনাপার্টের গোপন জগতে কলুষ হস্তক্ষেপ আনবার্য মনে হল। জাতীয় সভার 
আঁধবেশনের ঠিক পূর্বাহে বোনাপার্ট সুবিবেচকের মতো তাঁর সামাতি ভেঙে 1দলেন, 
স্বভাবতই কাগজে কলমে মান্র, যেহেতু ১৮৫১ সালের শেষে একটি 'বস্তাঁরত 
সমারকালাঁপতে দেখা যায় পুঁলশ বড়কর্তা কাঁলিয়ে তখনও িসেম্বর-ওয়ালাদের প্রকৃত 
উচ্ছেদের জন্য তাঁকে সাক্রয় করার চেস্টা করে যাচ্ছেন। 

১০ই ডিসেম্বর সাঁমাতিটা বোনাপার্টের নিজস্ব ফৌজরূপে থাকা চাই, যতাঁদন না 
[তিনি রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীকে একটি ১০ই িসেম্বর সামতিবিশেষে রূপাস্তারত করতে 
পারছেন। জাতীয় সভা মুলতুঁব রাখার অল্প দিন পরেই এবং তার কাছ থেকেই সদ্য 
আদায় করা অর্থ ব্যবহার করে বোনাপার্ট এই চেস্টা প্রথমবার করেন। অদ্টবাদী 
[হসাবে তাঁর দূঢ় ধারণা ছিল যে কয়েকাঁট উধর্তন শাক্ত আছে যার 'বরৃদ্ধে মানুষ, 
[বিশেষত সৈন্যরা দাঁড়াতে পারে না। এইগঁলর মধ্যে প্রথম ও প্রধান শাক্ত হিসাবে তিনি 
গণ্য করলেন চুরুট ও শ্যাম্পেন মদ, ঠাণ্ডা পাখীর মাংস ও রস্‌ন সসেজ । সৃতরাং তিনি 
প্রথমে এলাঁজ-তে (71589) তাঁর প্রসাদে চুরূট ও শ্যাম্পেন মদ, ঠাণ্ডা পাখির মাংস 
ও রসুন, সসেজ 'দিয়ে আফসার এবং কামিশনহনীন আঁফসারদের আপ্যায়ন করলেন। 
৩রা অক্টোবর সা মরের সেনাবাহনী পাঁরদর্শনকালে তিনি সাধারণ সৈনিকদের বেলাতেও 
এই খেলার পুনরাবৃত্তি করেন, এবং ১০ই অক্টোবর সাতোরিতে সেনাদলের কুচকাওয়াজে 
একই চালের বৃহত্তর প্রয়োগ হল। খুড়ো-মশায়ের স্মীতিতে ছিল আলেকজাণ্ডরের 
এশিয়া আভযানের কাহিনী, ভাইপো মনে রাখলেন শুধু সে দেশে ব্যাকাসের* জয়যান্া। 
আলেকজাণ্ডর অবশ্য অর্ধদেবতা 1ছলেন 'কন্তু ব্যাকাস তো পূর্ণ দেবতা, তদুপাঁর 
১০ই ডিসেম্বর সামাতির ইম্টদেবতাও বটেন। 

৩রা অক্লোবরের সৈন্যবাহিনী পাঁরিদর্শনের পরে স্থায়ী কমিশন যুদ্ধমল্ী দ'অপুলকে 
তলব করল। তান প্রাতশ্রুত দলেন যে এ ধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গ আর হরে না। 
১০ই অক্টোবর বোনাপার্ট কী ভাবে দ'অপুলের এই প্রাতশ্রুত রক্ষা করলেন আমরা তা 
জাঁন। প্যারসের ফৌজের সর্বাঁধনায়ক 'হসাবে শাঙ্গার্নয়ে উভয় ক্ষেত্রের পাঁরদর্শনেই 





* ব্যাকাস __ গ্রীক পৃরাকথায় আছে মদ্যের দেবতা 'দিয়োনিস (ব্যাকাস) একবার ভারতে অভিযান 
করেন। তারই হীঙ্গত করা হচ্ছে এখানে। _ সম্পাঃ 


২১৯২ কার্ল মার্কস 


শা পাশ শশা শা ২ 


নেতৃত্বে ছিলেন। একই সঙ্গে স্থায়ী কামশনের সভ্য, জাতীয় রাক্ষদলের দলপাত, ২৯শে 
জানুয়াঁর এবং ১৩ই জুনের '্রাতা' 'সমাজের রক্ষাপ্রাচীর', রাম্ট্রপাঁত মর্যাদার জন্য 
শৃঙ্খলা পার্টর প্রারথশঁ, দুটি রাজতন্বেরই মণ্ক বলে যাকে ধরা হত, সেই শাঙ্গার্নয়ে 
ইীতপূর্ে কোনো দিন নিজেকে যুদ্ধমন্ত্রীর অধীনস্থ বলে স্বীকার করেননি, প্রজাতাল্িক 
সংবধানকে সর্বদাই প্রকাশ্যে উপহাস করেছেন, এবং একপ্রকার প্রভুজনোচিত 
আঁভভাবকসুলভ দ্ধর্থক ভাব নিয়ে বোনাপার্টের অনুসরণ করেছেন। এখন তান 
যুদ্ধমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নিয়মানুবর্তিতার জন্য এবং বোনাপার্টের বিরুদ্ধে সংবিধানের জন্য 
উৎসাহে প্রজবলত হয়ে উঠলেন। ১০ই অক্টোবর যখন অশ্বারোহী বাহনীর একাংশ 
'নেপোলিয়ন জিন্দাবাদ! সসেজ জিন্দাবাদ !' ধৰনি তুলল, তখন শাঙ্গার্নয়ে ব্যবস্থা করলেন 
যে তাঁর বন্ধূ নেইমেয়ারের নেতৃত্বে পদাতিক বাঁহনী অন্তত মার্চ-পাস্টের সময়ে 
[হিমশীতল স্তন্ধতা রক্ষা করে যাবে। এর শাস্তস্বরূপ বোনাপার্টের প্ররোচনান্রমে 
যুদ্ধমন্ত্ী জেনারেল নেইমেয়ারকে চতুদ্শি ও পণ্টদশ সামরিক বাহিনীর আঁধনায়কত্ে 
বরণের আছিলায় তাঁর প্যারিসের পদ থেকে অব্যাহাতি দিলেন। নেইমেয়ার এই পদ- 
[বাঁনময় প্রত্যাখ্যান করাতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অপরপক্ষে শাঙ্গার্নয়ে 
২রা নভেম্বর একাঁট হুকুমনামা প্রকাশ করে সৈন্যদের হাঁতিয়ারবান্দি থাকার সময় 
কোনোপ্রকার রাজনোৌতিক চিংকারাঁদ কিংবা বিক্ষোভ-প্রদর্শন 'নষেধ করে 'দিলেন। 
এলাঁজ-র কাগজগ্াল* শাঙ্গার্নয়েকে আক্রমণ করল, শৃঙ্খলা পা্টর পাঁন্রকাগ্াল 
আক্রমণ করল বোনাপার্টকে; স্থায়ী কমিশন ঘন ঘন গোপন বৈঠক বসাল এবং সেখানে 
বারংবার দেশের সত্কটাবস্থা ঘোষণার প্রস্তাব এল; টন্যবাহনী যেন বিভক্ত হয়ে পড়ল 
দুই বিরুদ্ধ শাবিরে, পরস্পরাবরোধন দুই সেনাপাঁতমন্ডলীর অধীনে, তার মধ্যে একটির 
অবস্থান বোনাপার্টের বাসভবন এলাঁজ-তে, অপরাট শাঙ্গার্নিয়ের বাসস্থান টুইলোরস-এ। 
মনে হল যেন যুদ্ধের সঙ্কেতধনির জন্য জাতীয় সভার আঁধবেশনটাই শুধু বাকি। 
ফরাসী জনসাধারণ বোনাপার্ট এবং শাঙ্গার্নিয়ের এই সংঘাতকে দেখল সেই ইংরাজ 
সাংবাদিকের দৃম্টিতে, যিন ব্যাপারটি বর্ণনা করেন এই কথায়, ফ্রান্সের রাজনৈতিক 
পাঁরচারকার দল বিপ্লবের উত্তপ্ত লাভা পুরাতন ঝাঁটা দিয়ে ঝেশটয়ে ফেলে দিচ্ছে আর 

ইতিমধ্যে বোনাপার্ট যুদ্ধমন্ত্রী দ'অপুলকে তাড়াতাঁড় অপসারণ করে আলজেরিয়ায় 
পাঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় জেনারেল শ্‌রাম-কে যুদ্ধদপ্তরের মান্্পদে 'নযুক্ত 
করোছিলেন। ১২ই নভেম্বর তিনি জাতীয় সভার উদ্দেশ্যে একাঁট বাণী পাঠালেন 
মীক্নসূলভ শব্দবহূল, খুটনাটতে ভারাক্রান্ত, শৃঙ্খলার আম্রাণযনক্ত, 


* বোনাপার্টপল্থী পান্রকাগুঁল। -- সম্পাঃ 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৯৩ 


সা? শশাপীশ শসপাাশিশশটী পপ্পেপাষ্প পি শিটি 


পুনারমলনপ্রয়াসী, সংবিধান মান্যপ্রয়াসী, সবাকছ্‌ নিয়ে আলোচনায় রত -_ কেবল 
সেই মৃহূর্তের সুতীর সমস্যাগ্ীল বাদে। এই বাণীতে তান যেন প্রসঙ্গত মন্তব্য 
করলেন যে, সংবিধানের সুস্পষ্ট ধারা অনুযায়ী একমান্র রাষ্ট্রপাতই সৈন্যবাহনী 
সম্পর্কে ব্যবস্থাগ্রহণ করতে পারেন। 'নম্নালাখত আত সগন্তীর কথায় বাণীট শেষ 
হয়োছিল : 

“সর্বোপরি ফ্রাল্স চায় শান্তি... কিন্তু আমি শপথবদ্ধ, তাই শপথে আমার জন্য যে 
সঙ্কীর্ণ সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তার ভিতরেই আমি থাকব ... আমার নিজের 
ব্যাপারে এইটুকু বলা চলে, যেহেতু আমি জনগণের দ্বারা 'নর্বাচিত, এবং একমান্র তাদের 
কাছেই আমার ক্ষমতার জন্য ধণনী, সেইজন্য তাদের বৈধ উপায়ে প্রকাশত ইচ্ছার কাছে 
আম সর্বদাই নাতস্বীকার করব। এই আধবেশনে আপনারা যাঁদ সংাবধান সংশোধনের 
সিদ্ধান্ত নেন, সেক্ষেত্রে একটি সংঁবধান সভা কার্ধানির্বাহক শাক্তর স্থান নির্ধারণ করবে। 
অন্যথায় ১৮৫২ সালে জনগণ সগান্তরর্যে তাদের "সদ্ধান্ত জানাবে । কিন্তু ভবিষ্যতের 
সমাধান যাই হোক, আজ আমাদের এই বোঝাপড়া থাক, যাতে উত্তেজনা, অপ্রত্যাশিত 
কোনো ঘটনা অথবা বলপ্রয়োগের সাহায্যে কোনো দিন একটি মহান জাতির ভাগ্যনর্ধারণ 
না হয়... সবোপারি যে প্রন আমার মনোযোগ আকর্ষণ করছে, সে প্রশ্ন এই নয় যে 
১৮৫২ সালে কে ফ্রান্স শাসন করবে, সে প্রশ্ন হল কা করে আমার হাতে অবশিষ্ট 
সময়টুকু এমনভাবে ব্যয় করা যায় যাতে অন্তরব্তর্শ এই পর্ণাট কোনো আন্দোলন 'কংবা 
উপদ্রব ছাড়াই আতবাহত হতে পারে। আমি আপনাদের কাছে আন্তারকভাবে আমার 
হৃদয় উন্মোচন করলাম, আমার অকপট ভাষণের উত্তরে আপনাদের বিশ্বাস এবং আমার 
শুভ প্রচেম্টার উত্তরে আপনাদের সহযোগিতা আপনারা দেবেন; অন্য সমস্ত দায়ত্ব 
ঈশ্বরই নেবেন।, 

বুর্জোয়া শ্রেণির ভদ্রজনোচত, নম্রতার ভেকধারী, সজ্জনসৃূলভ আত সাধারণ 
ভাষার 'নিগ্‌্ঢতম অর্থ প্রকাশ পেল ১০ই ডিসেম্বর সামাতর স্বৈরাচারী নায়ক, সা 
মর ও সাতোঁরর বনভোজনের নায়কের মূখে । 

শৃঙ্খলা পার্টর মাতব্বরেরা মুহূর্তের জন্যও এই হৃদয়-উন্মোচনের জন্য প্রাপ্য 
[শ্বাসের প্রশ্নে বিভ্রান্ত হলেন না। শপথ সম্পর্কে তাঁরা বহ্যাদন থেকেই আক্ছাহীন; 
রাজনোৌতিক িথ্যাচারে আভিজ্ঞ এবং নিপুণ বহ7 ব্যক্তি তাঁদের দলে ছিল। সৈন্যবাহনন 
সংক্রান্ত অনুচ্ছেদটিও তাঁদের শুনতে ভুল হয়নি। বিরক্তির সঙ্গে তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে 
সদ্য গৃহীত আইনের বস্তুত তাঁলকা থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আইনাঁট অর্থাং 
নির্বাচন আইনাঁট সূপারকাঁজ্পত নীরবতার সঙ্গে বাণী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, 
উপরম্তু, সংবিধান সংশোধিত না হলে ১৮৫২ সালে রাম্ট্রপাঁতর নির্বাচনের ভার জনগণের 
উপরই ন্যস্ত রেখেছে। নির্বাচনী আইনটি ছিল শৃঙ্খলা পার্টির পায়ে শিকল-বাঁধা শিসের 


২৯৪ কার্ল মার্কস 


জপ পাপী পাপা াসপাপপাপিপা রা পারপপসপী াশাশাশশীশিশি 


গোলা, তার ফলে তাদের পক্ষে হাঁটাচলা ছল অসম্ভব আর সামনে চড়াও আঁভষান তো 
আরও অসম্ভব! তাছাড়া ১০ই ডিসেম্বর সাঁমাতিকে সরকারীভাবে ভেঙে 'দিয়ে এবং 
যুদ্ধমল্ত্ী দ'অপুলকে পদচ্যুত করে বোনাপার্ট যত দোষ নন্দ ঘোষদের স্বহস্তে বাল 
[দিয়েছিলেন দেশের বেদীমূলে। প্রত্যাশিত সংঘর্ষের তঁক্ষতাটা তান নস্ট করে 
দিয়োছলেন। শেষ কথা, শৃঙ্খলা পার্ট স্বয়ং কার্যানর্বাহক শাক্তর সঙ্গে কোনো প্রকার 
চূড়ান্ত সংঘাত এড়িয়ে যেতে, প্রশামত করতে, ধামাচাপা দিতে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। 
[বপ্নবের বিরুদ্ধে জয়লাভ থেকে বাণচিত হওয়ার ভয়ে তারা তাদের প্রাতদ্বন্বীকে জয়ের 
ফল নিয়ে যেতে দল। “সর্বোপার ফ্রান্স চায় শান্ত'। ফেব্রুয়ারর পর থেকে* শৃঙ্খলা 
পার্ট বিপ্লবকে চীৎকার করে এই কথাটাই শ্বীনয়ে এসেছে, এখন সেই কথাই আবার 
বোনাপার্টের বাণী শুনিয়ে দিল শৃঙ্খলা পার্টকে। 'সর্বোপাঁর ফ্রান্স চায় শান্ত।' 
বোনাপার্ট এমন সব কাজ করছেন যার উদ্দেশ্য জবরদখল, কিন্তু শৃঙ্খলা পার্ট এই 
নিয়ে সোরগোল তুললে অথবা বায়ুগ্রস্তের মতো তার মানে করলে 'অশান্ত' সূচ্টি 
করবে। সাতোরর সসেজ ইন্দুরের মতনই শান্ত, যখন কেউ তার কথা তুলছে না। 
'সর্বোপার ফ্রান্স চায় শান্ত।” অতএব বোনাপার্ট শান্ততে যথেচ্ছাচারের সুযোগ দাবি 
করলেন, এবং পার্লামেন্টীয় পার্ট দ্বৈত ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ল -- আবার 
বৈপ্লাবক অশান্ত উদ্রেকের ভয় এবং নিজের শ্রেণীর দৃম্টিতে, বুর্জোয়া শ্রেণীর চোখে 
[নজেরাই অশ্াঁন্তর উদ্যোক্তা প্রাতিপন্ন হওয়ার ভয়। ফলত, ফ্রান্স যেহেতু সর্বোপাঁর 
শান্ত চায়, তাই বোনাপার্ট তাঁর বাণীতে "শান্তর কথা বলার পরে শৃঙ্খলা পার্ট আর 
প্রত্যুন্তরে 'যুদ্ধ' বলার সাহস পেল না। জাতীয় সভার উদ্বোধনকালে সাধারণ লোক 
প্রচুর সোরগোলের দৃশ্য আশা করেছিল, কিন্তু সে আশায় তারা বাত হল। 
বিরোধপক্ষের যে প্রাতানাধরা অক্টোবরের ঘটনাবলী সম্পর্কে স্থায়ী কাঁমশনের 
বিবরণ পেশের দাঁব করেছিল, আঁধকাংশ ভোটে তারা পরাজত হল । যে সব বিতকে 
উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারত, নীতিগতভাবে সেইগুঁলি এাঁড়য়ে যাওয়া হল। 
১৮৫০ সালের নভেম্বর -- ডিসেম্বরে জাতীয় সভার কার্যক্রমের মধ্যে কোন 
আকর্ষণ ছিল না। 

অবশেষে ডিসেম্বরের শেষের দিকে পালামেপ্টের কয়েকটি বশেষ আঁধকারকে 
কেন্দ্র করে গোৌরলা যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই আন্দোলন আবদ্ধ হয়ে পড়ল শাক্তদ্ধয়ের 
পারস্পীরক আধিকার নিয়ে ছোট ছোট ঝগড়ার চোরাবালিতে, কেননা সর্বজনীন 
ভোটাধিকার বাতিল করে বুয়া শ্রেণী সামায়কভাবে শ্রেণী-সংগ্রাম বন্ধ করে 
দিয়োছল। 


“১৮৪৮ সালের। - সম্পাঃ 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্লুমেয়ার ২৯৫ 


অন্যতম জনপ্রাতানাধ মগাঁর বিরুদ্ধে খণের আভিযোগে আদালতের একাট রায় 
হয়েছিল। আদালতের সভাপতির প্রশ্নের উত্তরে বচারবিভাগের মল্মী রূয়ের জানালেন 
যে খণী ব্যাক্তর বিরুদ্ধে অবিলম্বে পরওয়ানা জার করা উঁচত। সুতরাং মগাঁকে 
ধণীদের জেলে আটক করা হল। এই আক্রমণের খবর পেয়ে জাতীয় সভা জবলে উঠল। 
সন্ধ্যাতেই তাঁকে বলপূর্বক ক্রিশ থেকে নিয়ে আসা হল। কিন্তু ব্যাক্তিগত সম্পাত্তর 
পাবন্রতা সম্বন্ধে নজেদের বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য, এবং উপদ্রবকারী 'পর্বতের' 
লোকেদের জন্য দরকার পড়লে একটি আশ্রম খোলার কথা মনের মধ্যে রেখে, সভা 
আবার ঘোষণা করল যে, তার পূর্ব সম্মতিক্মে জনপ্রতীনাধদেরও খণের অভিযোগে 
কারারুদ্ধ করা চলতে পারে। এই নিদেশ দিতে সভা ভূলে গেল, যে রাম্ট্রপাঁতকেও 
খণের দায়ে কয়েদখানায় আটক করা চলতে পারে। স্বীয় সংস্থার সদস্যদের ঘিরে 
অব্যাহাতর (00027010105) যে ছায়াট্ুকু বাক ছিল, সেটুকু পর্যন্ত এবার নম্ট হতে 
দেওয়া হল। 

স্মরণে থাকবে যে জনৈক আলে-র দেওয়া খবরের ভাত্ততে পুলশ কাঁমশনার 
ইয়োন দন্যুপাঁ এবং শাঙ্গার্নয়েকে হত্যার ষড়যন্লের আভিযোগ এনে ডিসেম্বর-ওয়ালাদের 
একাংশের ওপর দোষ চাঁপয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রথম বৈঠকেই কোয়েস্টররা* প্রস্তাব 
করে যে জাতীয় সভার নিজস্ব বাজেট থেকে, সম্পূর্ণভাবে পুলিশ বড়কর্তার আওতার 
বাইরে পাললামেন্টের একাটি নিজস্ব প্দালশবাহনী গঠন করা হোক। স্বরাম্ট্র মন্ত্রী 
বারোশ তাঁর এলাকার উপর এহেন হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করলেন। শোচনীয় একাঁট 
আপোষ করে ঠিক হল যে সভার স্বতন্্ পুলিশ কাঁমশনারের খরচ অবশ্য সভার 'নজস্ব 
বাজেট থেকেই চলবে এবং তার নিয়োগ ও অপসারণ কোয়েস্টরদের হাতেই থাকবে 
সত্য, কিন্তু স্বরাষ্ট্র মল্লীর পূর্বসম্মতি নিয়ে। ইতিমধ্যে সরকার কর্তক আলে-র 
বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে মামলা করা হয় এবং সেখানে তার দেওয়া সংবাদকে ধা্পা 
বলে প্রাতিপন্ন করা এবং সরকারী প্রাসাঁকউটরের মাধ্যমে দুযুপাঁ, শাঙ্গার্নিয়ে, ইয়োন এবং 
গোটা জাতীয় সভাকে পর্যন্ত উপহাস করা সহজ হল। অতঃপর ২৯শে ডিসেম্বর মন্তী 
বারোশ দন্যপাঁর প্রাত একাঁট পন্রে ইয়োনের পদচ্যুত দাব করলেন। জাতীয় সভার 
ব্যুরো ইয়োনকে পদে রাখার "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও জাতীয় সভা স্বয়ং যেহেতু মগাঁ-র 
ব্যাপারে জোর দেখিয়ে ভড়কে গিয়েছিল, এবং সাহসে ভর করে কার্ষানর্বাহক শাক্তকে 
আঘাত করলেই দুই দফা প্রত্যাঘাতে অভ্যস্ত ছিল, তাই এই “সিদ্ধান্ত তার অনুমোদন 


* কোয়েস্টর -- অর্থদপ্তরের পরিচালনা ও তার নিরাপত্তার জন্য সভা কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 
বলা হত বিধান সভার কোয়েস্টর। _ সম্পাঃ 


২৯৬ কার্ল মার্কস 


০ পপ শী শসা পপ পপ সাল 


লাভ করল না। সরকারী কাজে উৎসাহের পুরস্কারস্বরুপ ইয়োনকে পদচ্যুত করা হল, 
এবং যে ব্যাক্ত রান্রকালের সংকল্প দিনে পালন করার বদলে দিবালোকে "সিদ্ধান্ত স্ছির 
করে রাত্রে তাকে কার্যকরী করে, তার বিরুদ্ধে অপাঁরহার্য একট পালশমেন্টী আঁধকার 
সভা নিজের হাতেই ত্যাগ করল। 

আমরা দেখোঁছি নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বড়ো বড়ো উল্লেখযোগ্য উপলক্ষে জাতীয় 
সভা কার্ধীনর্বাহক শীক্তর সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে যেত কিংবা থামিয়ে দিত। এইবারে 
দেখা গেল তুচ্ছতম কারণেও তারা লড়াই করতে বাধ্য হচ্ছে। মগাঁর ঘটনায় তারা 
জনপ্রাতনিধদের খণের দায়ে আটক করার নীতিকে মেনে নল, কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের 
কাছে ঘ্‌ণাহ্ প্রাতানীধদের বিরুদ্ধেই কেবল তা প্রয়োগের আঁধকার সংরাক্ষত রাখল 
নিজের হাতে, এবং এই জঘন্য আঁধকারটুকু নিয়েই 'বিচারমন্তীর সঙ্গে কলহ বাধাল। 
তথাকাঁথত হত্যা-ষড়যন্ত্রের সুযোগে ১০ই ডিসেম্বর সামাত সম্বন্ধে তদন্তের 'নেশ 
দিয়ে প্যাঁরসের ল্‌ম্পেনপ্রলেতারিয়েতের দলপাঁতরূপে বোনাপার্টের প্রকৃত চাঁরন্রের 
আবরণটুকু চিরকালের মতো ফ্রান্সের ও ইউরোপের সম্মুখে উন্মোচন করে দেওয়ার 
বদলে তাঁরা এই বিরোধকে এমন একটি পর্যায়ে নেমে যেতে দিল, যেখানে তাদের সঙ্গে 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মতাস্তরের একমান্র কারণ হয়ে দাঁড়াল প্দালশ-কাঁমশনারের নিয়োগ ও 
অপসারণের ক্ষমতা থাকবে কার হাতে । সৃতরাং এই গোটা পর্ব ধরে আমরা দেখাঁছ 
শৃংখলা পার্ট তাদের দ্বৈতাবস্থার ফলে কার্ধানর্বাহক শাক্তর বিরুদ্ধে তার লড়াইকে 
'বাক্ষপ্ত ও বিখন্ডিত করে দিতে বাধ্য হচ্ছে এ্রীক্তয়ারের তুচ্ছ কলহে, সামান্য 
মামলাবাঁজতে, আইনের চুলচেরা বিচারে এবং সাীমা-ভেদের ঝগড়ায় _- বাহরঙ্গের আত 
হাস্যকর ব্যাপারগুঁলকেই করে তুলছে তাদের 'ন্রয়াকলাপের মূলকথা। যে মৃহূর্তে 
সংঘাতটার কোন নাঁতগত তাংপর্য থাকছে, যখন কার্যানর্বাহক শীক্ত প্রকৃতই উদ্ঘাটত 
হয়ে পড়েছে, এবং জাতীয় সভার স্বার্থটা জাতীয় স্বার্থ হয়ে উঠতে পারে, অমাঁন সংঘাত 
চালাবার সাহস তাদের আর থাকছে না। তা করলে যে জাতিকে কদম বাড়াবার নিেশ 
দিতে তারা বাধ্য হত, কিন্তু জাত এগুবে, এইটাই যে তাদরে পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভতিজনক। 
এই সব ক্ষেত্রে তারা 'পর্বতের' প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে আলোচ্য সূচিতে চলে যেত। এইভাবে 
সম্মূখের প্রধান প্রশ্নটা পারত্যক্ত হওয়াতে কার্ধীনর্বাহক শীক্ত শাস্তভাবে সেই দিনের 
প্রতীক্ষায় থাকে যখন আবার সামান্য ও অর্থহীন কোন ঘটনাপ্রসঙ্গে সেই একই প্রশ্নের 
উত্থাপন সম্ভব হবে, যখন বলতে গেলে তার শুধু একটা গাণ্ডবদ্ধ পাললামেন্টাীয় 
তাংপর্যই বাঁক থাকছে । তখন 'কন্তু শৃঙ্খলা পার্টর রুদ্ধ আক্রোশ ফুটে বের হয়, 
তখন তারা মণ্চের যবাঁনকা ছিড়ে ফেলে, তখন তারা রাষ্ট্রপাঁতর তীব্র নিন্দা করে, 
ঘোষণা করে প্রজাতল্ল বিপন্ন । অবশ্য তখনই আবার তাদের এই উত্তেজনা হাস্যকর 
মনে হয়, সংগ্রামের উপলক্ষাটকে মনে হয় কপট আঁছিলামান্র, অথবা একেবারেই সংগ্রামের 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্ুমেয়ার ২৯৭ 








স্পেস স্পা পপ পাপী পা পপ পিসী 


অযোগ্য ঘটনা। পালশমেশ্টখয় ঝড় চায়ের পেয়ালার তুফানে পরিণত হয়, সংগ্রাম দাঁড়ায় 
ঘোঁট পাকানোয়, সংঘাত পর্যবাঁসত হয় কেলেঙ্কাঁরতে । এ জাতীয় সভার পার্লামেণ্টীয় 
আধকার সম্পর্কে বিপ্রবী শ্রেণীগ্দালর উৎসাহ যেহেতু সর্বসাধারণের আঁধকার সম্পর্কে 
সভার উৎসাহেরই সমান, তাই বিপ্লবী শ্রেণীগুঁলি সে সভার অপমান নুর আনন্দের 
সঙ্গে উপভোগ করে। ইতিমধ্যে অন্যদিকে পার্লামেণ্টের বাইরের বুর্জোয়ারা বুঝতেই 
পারে না পার্লামেন্টের ভিতরের বুর্জোয়ারা কেমন করে এইসব তুচ্ছ কলহে সময় নষ্ট 
এবং রাষ্ট্রপাতির সঙ্গে এত সামান্য প্রতিদ্বান্দ্বতায় শান্ত 'বাঘম[ত করতে পারে। সারা 
জগত যখন সংঘর্ষের প্রত্যাশা করছে সেই মুহূর্তে শাল্তস্থাপন, এবং যখন শাস্তি 
এসেছে মনে করছে সেই মুহূর্তে আক্রমণের এই রণনশীতিতে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। 

২০শে ডিসেম্বর পাস্কাল দযপ্রা স্বরাষ্ট্র মন্ত্র্কে স্বর্ণখণ্ডের লটাঁর সম্বন্ধে 
প্র“ন করলেন। এই লটাঁর ছিল 'এাঁলাঁজর দুাঁহতা'। বোনাপার্ট তাঁর বিশ্বস্ত সহচরদের 
সাহায্যে একে পাঁথবীতে এনোৌছলেন এবং পুঁলশ বড়কত কাঁলয়ে একে সরকারীভাবে 
তাঁর পক্ষচ্ছায়ায় রেখোঁছলেন, যাঁদও ফরাসী আইনে পরাহতার্থে লটারি ব্যতীত 
সর্বপ্রকার লটার 'নাষদ্ধ ছিল। এক ফ্রাঁ মূল্যের সত্তর লক্ষ লটারির টিকিট, তার 
মুনাফা থেকে নাক প্যারসের ভবঘরেদের কালফোর্য়াতে পাঠানোর জাহাজ 
খরচা তোলা হবে। একাঁদকে, প্যাঁরসের প্রলেতারয়েতের সমাজতন্পী স্বপ্নকে 
স্থানচ্যুত করবে সোনালী স্বপ্ন; কর্মের তত্ববাগশ আঁধকারের স্থান নেবে প্রথম 
পুরস্কারের লোভনীয় সন্তাবনা। স্বভাবতই কালিফোয়ার স্বর্ণখন্ডের ঝলমলানির 
মধ্যে প্যারিসের শ্রীমকরা তাদেরই পকেট থেকে ভুলিয়ে বার-করা সাধারণ ফ্রাঁগুলিকে 
চিনতে পারল না। মোটের ওপর ঘটনাটা কিন্তু নিছক জ;য়াচুরি ব্যতীত 'কছু 
নয়। যে ভবঘুরের দল প্যাঁরস ত্যাগের কম্টস্বীকার না করেই কালিফোর্নয়ার 
স্বর্ণথান খুলে বসতে চেয়েছিল, তারা হল স্বয়ং বোনাপার্ট ও তাঁর খণণ্রস্ত 
গোল-টোবিল চক্র । জাতীয় সভা যে 'ন্রশ লক্ষ মঞ্জুর করোছল উচ্ছংখল জাবনযাপনে 
তা উড়ে গেছে; যে কোনো উপায়ে ধনভান্ডার আবার পূর্ণ করা প্রয়োজন। 
বৃথাই বোনাপার্ট তথাকাথিত ০:65 ০৫৮1৪7৪$* নির্মাণের নামে একটি জাতীয় তহবিল 
খুলে সর্বাগ্রে একটি মোটা অগ্কসমেত নিজের নামটি বসালেন। কঠিনহদয় বুর্জোয়ারা 
আঁবশ্বাসী মনোভাব নিয়ে তাঁর প্রাতশ্রুত চাঁদা শোধের প্রতনক্ষায় রইল আর যেহেতু 
স্বভাবতই তা এল না, তাই শূন্যে সমাজতন্ত্র সৌধের ফাটকাটা একেবারে মাটিতে এসে 
পড়ল। স্বর্ণখণ্ডটায় বোশ কাজ দিল। পুরস্কার রূপে প্রদেয় স্বর্ণখণ্ডগুলির উপরে যে 
সত্তর লক্ষের উদ্বৃত্ত রইল, বোনাপার্ট কোম্পানি তার একাংশ পকেটে পুরেই সন্তুষ্ট হল 


শ্রমিক নগরী । -- সম্পাঃ 


২৯৮ কার্ল মার্কস 


পপর. পট পপ পপ 


না, তারা জাল লটা'ঁর 1টাঁকট প্রস্তুত করল, একই নম্বরযুস্ত দশ, পনের, এমন ক 1বশখানা 
করেও টিকিট বাইরে ছাড়ল -- ১০ই ডিসেম্বর সামাতিরই উপযুক্ত এক আর্থঘক কারবার! 
এই ক্ষেত্রে জাতীয় সভা আর প্রজাতন্লের কল্পিত রাষ্ট্রপাঁতি নয়, রক্তমাংসের মানুষ 
বোনাপার্টের সম্মুখীন হল। এবার তাঁকে হাতে নাতে ধরা সপ্তব ছিল, সংবিধানের সঙ্গে 
নয়, ফৌজদারী দণ্ডাঁবাঁধর সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে । দযপ্রা-র প্রশ্নের পরেও সভা যে দিনগত 
আলেচ্য সৃচিতে চলে গেল, তা শুধু এই কারণে নয় যে নিজেদের 'সম্তোষ' ঘোষণার 
জরার্দাঁ আনীত প্রস্তাব শৃঙ্খলা পার্টকে নিজেদের ধারাবাহক দুনাতির কথা স্মরণ 
কারয়োছিল। বুর্জোয়া মাত্রেই, এবং বিশেষত যে বুজোঁয়া ফে'পে উঠে রাজপুরুষে 
পাঁরণত হয়েছে সেই বুর্জোয়া তার ব্যবহারিক নীচতার পূরণ করে তাত্বক আতিশষ্য 
দয়ে। রাজপূরুষ হিসাবে সে তার সম্মুখস্ রাম্দ্রশক্তির মতোই হয়ে দাঁড়ায় এমন একা 
উচ্চাঙ্গের জীব যার 'বরুদ্ধে কেবলমাত্র উচ্চমার্গে, পাঁবিত্র পদ্ধাততেই সংগ্রাম সন্ভব। 

বোনাপার্ট একজন বোহেমীয়, একজন ল্যম্পেনপ্রলেতারীয় নবাব ছিলেন বলেই 
একজন পাষণ্ড বুর্জোয়ার চেয়ে তাঁর এই স্ীবধাটা ছল যে তান লড়াইটা চালাতে 
১০ই ডিসেম্বর সামাতি এবং পাঁরশেষে ফৌজদারা দণ্ডাবাঁধর 'পাঁচ্ছল জাঁমর উপরে হাতে 
ধরে পার করার পরে তিন দেখলেন আপাত আত্মরক্ষা থেকে আক্রমণে চলে যাবার 
সময় এসেছে । ইতিমধ্যে িচারমন্ত্রী, যুদ্ধমল্তরী, নৌবাহিনীর মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর যে 
ক্ষুদ্র পরাজয়গুলিতে জাতীয় সভা তার খেকুড়ে বিরাক্ত প্রকাশ করেছিল, তার জন্য 
তাঁর বিশেষ দুশ্চিন্তা হয়ান। 'তাঁন যে কেবল পদত্যাগ থেকে এবং তাতে করে 
কার্ধানর্বাহক শীাঁক্তর তুলনায় পার্লামেন্টের সার্বভোমত্ব মেনে নেওয়া থেকে মল্তীদের 
তাকে এখন সম্পূর্ণ করতেও সমর্থও হলেন -- পার্লামেন্টের হাত থেকে সামারিক 
শাক্তর বিচ্ছেদ, শাঙ্গার্নিয়ের অপসারণ । 

এলিজি-র একটি পন্রিকায় প্রথম সামারক বাঁহনীর উদ্দেশ্যে মে মাসে প্রোরত 
বলে কাঁথত এবং সেই হেতু যেন শাঙ্গার্নিয়ের কাছ থেকে আসা একটি আদেশপত্র 
প্রকাঁশত হয়োছল। এতে আঁফসারদের প্রাতি উপদেশ ছিল যে অভ্যুঙ্থান ঘটলে তাদের 
রুর্বব্য হল নিজেদের দলের 'বশ্বাসঘাতকদের সহ্য না করে তাদের আঁবলম্বে গাল 
করা এবং জাতীয় সভা সৈন্য তলব করলে তা অগ্রাহ্য করা। ১৮৫১ সালের ৩রা 
জানুয়ারি মান্িসভাকে এই আদেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল। ব্যাপারটি তদন্তের জন্য 
তাঁরা সময় চাইলেন প্রথমে তিন মাস, পরে এক সপ্তাহ এবং শেষ পর্যন্ত চাব্বশ ঘণ্টা 
মাত্ত। জাতীয় সভা আঁবলম্বে কারণ প্রদর্শনের জন্য জিদ করল। শাঙ্গার্নয়ে উঠে 
বললেন এই প্রকার নির্দেশপন্র কখনো দেওয়া হয়নি। তিনি আরও বললেন যে জাতীয় 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ২৯৯ 





সভার নির্দেশ পালনে তানি সর্বদাই তৎপর থাকবেন এবং সংঘর্ষের ক্ষেত্রে জাতীয় 
সভা তাঁর উপরে নির্ভর করতে পারেন। আনির্বচনীয় করতালি সহকারে তাঁর ঘোষণা 
জাতীয় সভা গ্রহণ করে ও তাঁর ওপর আস্ছাসৃচক একটি প্রস্তাব নেয়। জনৈক 
জেনারেলের ব্যক্তিগত রক্ষণাধীনে নিজেকে স*পে দিয়ে সভা ক্ষমতা ত্যাগ করল, 
নিজেদের ক্লুবতা ও সৈন্যবাহনীর সর্বশাক্তমন্তা মেনে নিল। কিন্তু জেনারেলপ্রবর 
যখন বোনাপারের বিপক্ষে এমন এক শাক্তকে সভার নেতৃত্বাধীনে তুলে দিলেন যা 
সেই বোনাপার্টের সামন্ত হিসাবেই তান হাতে পেয়েছেন, এবং নিজের পালা এলে 
যখন তিনি আশা করলেন যেন পালামেন্টই, তাঁরই রক্ষণাপেক্ষী আশ্রতই তাঁকে 
রক্ষা করবে, তখন তান আত্মপ্রতারণা করোছিলেন মান্ত। ১৮৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারী 
থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী তাঁকে যাতে ভূষিত করোছল, সেই রহস্যময় শক্তিতে কিন্তু 
বিশ্বাসী ছিলেন শাঙ্গার্নয়ে। তাঁর ধারণা হয়েছিল অন্য দুই রাষ্ট্রীয় শাক্তর সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি এক তৃতীয় শাঁক্ত। এই যুগের অন্যান্য সেই সব বীর অথবা বলা উচিত 
সাধুদের মতোই তাঁর ভাগ্য, যাঁদের বরাটত্ব শুধু তাঁদের সম্পর্কে তাঁদের পার্টর 
স্বস্বার্থে গড়া সংস্কারাচ্ছন্ন বিরাট ধারণাটুকুতে, এবং পারাস্থিতি যেই এ“দের কাছে 
অলোকিক ব্রিয়াকাণ্ডের দাব করে অমনি এ*্রা চুপসে যান তাঁদের মামূলী মূর্তিতে। 
এইসব তথাকাঁথত বীর ও খাঁটি সাধূদের ঘোর শত্রু হল সাধারণভাবে আঁবশ্বাস। 
রাঁসকজন ও িদুপকারীদের দক থেকে উৎসাহের অভাব দেখে এইজন্যই এদের 
রাজোচিত নৈতিক ক্লোধ। 

সেই সন্ধ্যাতেই মন্ত্রীদের এীলাঁজতে আহবান করা হল, বোনাপার্ট শাঙ্গার্নয়েকে 
অপসারণের জিদ ধরলেন: পাঁচজন মল্ তাতে স্বাক্ষর 'দতে অসম্মত হলেন; 
11017218207 ঘোষণা করল মল্তিসভায় সঞ্কট উপাচ্ছিত এবং শৃঙ্খলা পার্টির পান্রকাগুলি 
শাঙ্গার্নিয়ের নেতৃত্বে একটি পার্লামেন্টাঁয় ফৌজ গঠনের ভয় দেখাল। এই কাজ করার 
সাংবিধানিক আঁধকার শৃঙ্খলা পার্টির ছিল। জাতীয় সভার সভাপাঁতিপদে শাঙ্গার্নয়েকে 
শানযুক্ত করে আত্মরক্ষার্থে ইচ্ছামতো যত খ্াীশ সৈন্য তলব করলেই হত। বেশ 
নিরাপদেই তা করা যেত আরো এই জন্য যে শাঙ্গার্নিয়ে তখনো বাস্তাবকই সৈন্যবাহনীর 
ও প্যারিসের জাতীয় রাক্ষবাহনীর নেতৃত্বে, এবং সৈন্যসমেত তলবের অপেক্ষা করছিলেন 
মান্র। জাতীয় সভার প্রত্যক্ষভাবে সৈন্যদের আহবানের আধকার সম্পর্কে কোন প্রন 
উত্থাপনের সাহস তখনো পর্যন্ত বোনাপার্টপল্থী পাত্রকাগুলির হয়নি; সেই অবস্থায় 
এই আইনী আপাত্ততে কোন ফললাভের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। সৈন্যবাঁহনী ষে 
জাতীয় সভার আদেশ পালন করত তা সম্ভবপর বলে বোধ হয় ষাঁদ মনে রাখ, বোনাপার্ট 
আটাঁদন ধরে সারা প্যারস অনুসন্ধান করে শেষ পর্যন্ত দুটমান্র জেনারেলকে পেয়োছিলেন 
যারা শাঙ্গার্নয়ের পদচ্যাতির আদেশে স্বাক্ষর দতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেন __ বারাগে 


৩০০ কার্ল মার্কস 


০০  -্পদপস্পআসসপসা পালি স্পা এপ স্পা পপ পপ আপস পপ লস 


দইলিয়ে এবং সাঁজাঁ দ'আঁজোল। তবু অন্যাদকে শৃঙ্খলা পার্ট তার স্দস্যদের 
মধ্যে এবং পার্লামেন্টে এই প্রস্তাবের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভোট পেত কিনা তাতে যথেম্টই 
সন্দেহ হয় যাঁদ ভেবে দৌখ যে, আটাদন পরে দুইশত ছিয়াশাটি ভোট তাদের ছেড়ে 
যায়, এবং ১৮৫১ সালের ডিসেম্বরে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের শেষ মুহূর্তে পর্বত 
অনুরূপ এক প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। তৎসত্তেও শৃঙ্খলার বুগ্রেভরা সম্ভবত তখনও 
তাদের সাধারণ সদস্যদের এমন এক বীর্যে উদ্বুদ্ধ করতে পারত যার মূলকথা ছিল 
সঙ্গীনের অরণ্যেব অন্তরালে নিরাপত্তা বোধ, এবং যে পলাতক ফৌজ তাদের শাবরে 
"যাগ 1দয়েছে তার সাহায্যগ্রহণ। এর পাঁরবর্তে ৬ই জানুয়াঁর সন্ধ্যায় বুগ্রেভ মহোদয়গণ 
এলাজতে উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রনায়কসুলভ বাণী শুনিয়ে এবং রাষ্দ্রীয় বিবেচনার উপরে 
জোব দিয়ে শাঙ্গার্নিয়ের পদচ্যাতির আদেশ দানে বোনাপার্টকে বিরত করার চেম্টাই 
করলেন। কাকেও বুঝিয়ে রাজী করাতে হলে তাকেই পাঁরাস্থাতির প্রভূ বলে স্বীকার 
করা হয়। তাঁদের এই কাজে আশ্বস্ত হয়ে বোনাপার্ট ১২ই জানুয়ারি তারিখে একটি 
নৃতন মান্তিসভা নিযুক্ত করলেন, তাতে থেকে গেলেন প্রাক্তন মন্দিসভাব নেতৃঘ্য়, 
ফুম্দ এবং বারোশ। সাঁজাঁ দ'আঁজেল হলেন যৃদ্ধমন্ত্রী, 1107/690 শাঙ্গার্নয়ের 
পদচ্যাতিব 'ডান্রু প্রকাশ করল, তাঁর আঁধনায়কত্বের ক্ষমতা ভাগ করে প্রথম সামারক 
বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হল বারাগে দ'ইলিয়ে, এবং জাতীয় রাক্ষবাহনীর নেতৃত্ব পেরো-ব 
হাতে। সমাজের রক্ষাপ্রাচীর বরখাস্ত হল, ফলে ছাদের একাঁট টালিও খসে পড়ল না, 
পক্ষান্তরে ব্যুর্জে শেয়ারের দাম চড়তে লাগল। 

শাঙ্গীর্নয়ের মাধ্যমে যে সৈন্যদল তাদের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতে প্রস্তুত 'ছল তাকে 
প্রত্যাখ্যান করে এবং তার ফলে গোটা সৈন্যবাঁহনশীকেই রাত্রপাতির হাতে চূড়ান্তভাবে 
সমর্পণ করে শৃঙ্খলা পার্ট জানিয়ে দিল যে বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের রাজ্যশাসনেব 
যোগ্যতা হাঁরয়েছে। পালণমেন্টীয় মাল্নিসভার আস্তত্ব আর ছিল না। এখন সৈন্যবাহনী 
এবং জাতীয় রাঁক্ষবাহন+র কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে হারয়ে পার্লামেন্টের হাতে বলপ্রয়োগেব 
আর কাঁ উপায় বাকি রইল যার সাহায্যে জনগণের উপরে পার্লামেন্টের জবরদখলণী 
কর্তৃত্ব এবং রাম্ট্রপাতির বিরুদ্ধে সাংবিধাঁনক কর্তৃত্ব যুগপৎ রক্ষা করা যায়? কিছুই 
রইল না। এখন বলহাীন নীতির শরণ নেওয়ার পথই তার কাছে খোলা রইল মান, 
এমন সব নীতি যার ব্যাখ্যা তারা চিরকাল করেছে কয়েকাঁট সাধারণ নিয়ম বলে. যা 
£নজের স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য অন্যের ওপর চাপানো হয়। আমাদের আলোচ্য পবেরি, 
অর্থাৎ শৃঙ্খলা পার্ট এবং কার্যানর্বাহক শাক্তর মধ্যে সংগ্রাম পর্বের প্রথম অংশটি 
শৈষ হল শাঙ্গার্নয়ের পদচ্যুতি এবং বোনাপার্টের হাতে সামারক শক্ত এসে পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই। এই উভয় শাক্তির মধ্যে এবার প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা হল, প্রকাশ্যে য্দ্ধ 
চলল, কিন্তু অস্ত্র ও সৈন্য উভয়ই শৃঙ্খলা পার্টির হস্তচ্যুত হবার পরেই । মল্তিসভাহীন. 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেযাব ৩০১ 
সৈন্যবাহিনীহীন, জনগণবাজত, জনমত থেকে বিচ্ছিন্ন, ৩১শে মে-র নির্বাচন আইনের 
পরে সার্বভৌম জাতির প্রাতানাধত্বের অধিকার বাণ্চিত, চক্ষুহশীন কর্ণহীন দত্তহধন, 
সমস্ত কিছ হীন হয়ে পড়ে জাতীয় সভা ধীরে ধারে রূপান্তরিত হল সাবেক ফরাসী 
পালামেণ্টে, যাকে তুষ্ট থাকতে হবে কার্যভার সরকারকে ছেড়ে 'দিয়ে 19956 )9512777% 
ঘোঁংঘোঁং করে আপাত্ত জানয়ে। 

শৃঙ্খলা পার্ট ক্রোধের তুফান তুলে নৃতন মন্ন্িসভাকে অভ্যর্থনা করল। জেনারেল 
বেদো এখন স্মরণ করিয়ে দিলেন 'বরতির সময়ে স্থায়ী কমিশনের নম্র ভাবের কথা, 
বৈঠকেব বিববণী প্রকাশ থেকে বরত হয়ে যে অত্যধিক সৌজন্যের পাঁরিচয় দেওয়া 
হয়োছল তার কথা । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বয়ং এখন সে বিবরণী প্রকাশের দাবি তুললেন, 
অবশ্য এতদনে বিবরণাটা স্বভাবতই নালার জলের মতো নীরস হয়ে দাঁড়য়োছল, 
কোনো নৃতন তথ্য তাতে প্রকাশ পেত না, এবং ভোগতৃপ্ত জনমানসের উপরে তার 
কোনই দাগ পড়ত না। রেমনযজা-র প্রস্তাবন্রমে জাতীয় সভা তার 'বাভন্ন ব্যরোতে 
গণশটয়ে গেল ও একটা 'জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ কমিট' নিয়োগ করল। প্যারস তার 
প্রাত্যহিক জীবনের বাঁধা গং থেকে সরে গেল আরো কম, কারণ ঠিক সেই সময় বাণিজ্য 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, কারখানাগ্ুল কর্মব্যস্ত, শস্যের দর কম, অঢেল খাদ্য, আর সণয়- 
ব্যাত্কে প্রতিদিন অর্থ জমা পড়ছে । পার্লামেন্টের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণার 'জরুরা ব্যবস্থা' 
মিলিয়ে গেল ১৮ই জানুয়াঁর মন্তিসভার বিরুদ্ধে একাঁট অনাস্থা প্রস্তাবে, এবং জেনারেল 
শাঙ্গার্নয়ের নামোল্লেখ পর্যন্ত করা হল না। প্রজাতন্লীদের ভোটগ্াল লাভ করার 
জন্যই শৃঙ্খলা পার্ট এইভাবে প্রস্তাব উপাস্থৃত করতে বাধ্য হয়োছিল, কারণ মান্তিসভার 
সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে একমান্র শাঙ্গীর্নয়ের পদচ্যুতিই প্রজাতন্রীদের মনোমত হয়েছিল, 
অথচ মন্তিসভার অন্যান্য কাজের নিন্দা করার অবস্থায় শৃঙ্খলা পার্টি বস্তুত ছিল ন. 
কারণ সে কাজগ্ীল হয়েছিল তাদেরই নিদেশে। 

১৮ই জানুয়াঁর তাঁরখের অনাস্থা প্রস্তাব দুইশত ছিয়াঁশ ভোটের বপক্ষে চারশত 
পনের ভোটে পাশ হল। অর্থাং চরম লোজটিমিস্ট এবং আলয়ান্সীদের সঙ্গে বিশন্ধ 
প্রজাতন্ত্রী এবং 'পর্বত' দলের মৈত্রীর ফলেই এই প্রস্তাব গৃহীত হয়োছল। এতে প্রমাণ 
হল যে শৃঙ্খলা পার্ট বোনাপার্টের সঙ্গে সংঘর্ষে কেবলমান্ত্র মাল্দসভাকে, কেবল 
সৈন্যবাহিনীকে নয়, পার্লামেণ্টে তাদের স্বতল্ সংখ্যাধিক্য পর্যন্ত হারিয়েছে এবং 
এক দল প্রাতিনিধি তার শিবির ত্যাগ করে গেছে আপোষের ক্ষেপামিতে, লড়াই-এর 
ভয়ে, অবসাদে, আঁতীপ্রয় সরকারী মাহনার প্রাত আত্মীয়সূলভ মমতায়, মাল্লপদ 
শুন্য হওয়ার জ্পনায় (আঁদলোঁ বারো), অথবা সেই নিছক স্বার্থপরতায় যার ফলে 


* ভোজের পর অর্থাৎ সবাকছু হয়ে যাবার পর। -__ সম্পাঃ 
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মস 
সী সা সোপ পদ পপ অপ এপ. আস শপ শা 


সাধারণ বুর্জোয়ার মধ্যে সর্বদাই কোনো ব্যক্তিগত কারণে স্বশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থ 
[বসজনের প্রবণতা থেকে যায়। বোনাপার্টপন্থী প্রাতিনাধিরা প্রথম থেকেই একমান্র 
বিপ্লব-বিরোধী সংগ্রামেই শৃঙ্খলা পার্টর সঙ্গে লেগে ছিল। ক্যাথালক পার্টর নেতা 
মতাঁলাঁবের তখনই তাঁর প্রভাব দিয়ে বোনাপার্টের পাল্লা ভার করেছিলেন, কেননা 

পার্লামেন্টীয় দলের ভাঁবষ্যং সম্পর্কে তাঁর আশা ছিল না। পাঁরশেষে এ পার্টর 
নেতৃদ্বয়, 'তিয়ের ও বোরয়ে, একজন আিয়ান্সী, অপরজন লোজটিমিস্ট প্রকাশ্যেই 
[নিজেদের প্রজাতন্তী বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, স্বীকার করতে বাধ্য হলেন 
যে তাঁদের প্রাণ চায় রাজতন্ত অথচ বদ্ধ বলে প্রজাতল্ন, সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে 
দেশ শাসনের একমান্র সম্ভাব্য রূপ হল পালামেশ্টীয় প্রজাতল্্। এইভাবে পার্লামেন্টের 
পিছনে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রাতম্ঠার যে পাঁরকজ্পনা তাঁরা অক্লাস্তভাবে অনুসরণ করেছেন 
তাকে খোদ বুর্জোয়া শ্রেণীর চোখের সামনেই এমন একটা চন্ত্রান্ত বলে 'নন্দা করতে 
বাধ্য হলেন যা যেমন 'নর্বোধ, তেমানি 'বপজ্জনক। 

১৮ই জানুয়ারর অনাস্থা প্রস্তাব আঘাত করল মাল্তবৃন্দকে, রাম্ট্রপাতিকে নয়। 
অথচ শাঙ্গার্নিয়েকে বরখাস্ত করেছিলেন মল্লিসভা নয়, স্বয়ং রাস্ট্রপাঁত। শৃঙ্খলা পাট" 
ক রাষম্ট্রপাঁতর পা্লামেন্টীয় অভিশংসন দাবি করবে? তাঁর পুনঃপ্রাতিজ্ঠার অভিলাষ 
আছে এই জন্য? কিস্তু সে কামনা তো কেবল তাদেরই কামনার পাঁরপৃরক। তবে কি 
সৈন্যদল পাঁরদর্শন ও ১০ই ডিসেম্বর সামাতি সবন্রাস্ত তাঁর সেই ষড়যল্পের জন্য ? 
কিন্তু বহুপূর্বেই তো তারা 'দনগত আলেচ্য সঁচর নিচে এইসব প্রশ্নের সমাঁধ 
করেছে। নয়ত কি ২৯শে জানুয়ার ও ১৩ই জুনের নায়ক, যে ব্যা্ত ১৮৫০ সালের 
মে মাসে ভয় দৌখয়োছিলেন যে বিদ্রোহ হলে প্যারিসের চতুর্দিকে আগ্রসংযোগ করবেন, 
সেই ব্যাক্তর পদচ্যাতির প্রাতবাদে? তাদের মিত্র 'পর্বত এবং কাভোনয়াকের কাছ 
থেকে সমাজের ভূলুশ্ঠিত রক্ষাপ্রাচীরাঁটকে তুলে ধরার জন্য একটা সরকারীভাবে 
সমবেদনা জ্ঞাপনের অন্মতিও পাওয়া গেল না। রাম্ট্রপাঁত কর্তৃক একজন জেনারেল 
অপসারণের সাংবিধানিক আঁধকার তারা 'নিজেরাই অস্বীকার - করতে পারল না। 
রাষ্ট্রপাঁতর সাংাবধাঁনক আঁধকারের পার্লামেন্টীবরোধা প্রয়োগেই তারা ক্রোধ প্রকাশ 
করেছিল। তারাই ক ক্রমাগত নিজেদের পার্লামেন্টীয় আঁধকারের সংঁবধানাবিরুদ্ধ 
প্রয়োগ করে আসেনি, বিশেষত সর্বজনীন ভোটাধকার বাতিলের প্রশ্নে অতএব 
শৃঙ্খলা পার্ট বাধ্য হল স্মানার্দস্ট পার্লামেন্টীয় চৌহাদ্দির ভিতরেই বিচরণ করতে। 
এবং ১৮৪৮ সালের পরে পার্লামেপ্টীয় জড়ব্যদ্ধিতার্পশী (201110177977607)) 
০78%/7072) যে বিশেষ ব্যাধি মহাদেশ জুড়ে আসর জাময়েছে, যে ব্যাধির ছোঁয়াচে 
মানৃষ একটি কাজ্পাঁনক জগতে আটক পড়ে আর রূঢ় বাহজগতের সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত 
স্মৃতি, সমস্ত বোধ তার একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় _ এই পালামেন্টীয় জড়ব্াদ্ধর 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্লুমেয়ার ৩০৩ 
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৮ পপ পাপা আপা পপ আত পপ জ পাশপাশি পপি 


ফলেই যারা একদা পাললামেন্টাীয় ক্ষমতার সমস্ত শরগুাীল স্বহস্তে ন্ট করেছে, এবং 
অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নম্ট করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের পক্ষে পালামেন্টী 
জয়টাকে জয় মনে করা, অথবা মল্দীদের আঘাত করা মারফত রাম্ট্রপাতিকেই আঘাত 
করা হল বলে বিশ্বাস করা সম্ভব হয়োছিল। বস্তুত তাতে কেবলমাত্র জাতির সমক্ষে 
জাতীয় সভাকে নূতন করে অপদস্থ করার সুযোগ পেল রাম্ট্রপাত। ২০শে জানুয়ার 
11071769চ ঘোষণা করল যে সমগ্র মল্তিসভার পদত্যাগ গ্রাহ্য হয়েছে। ১৮ই জানুয়ারির 
ভোট থেকে, পর্বত" ও রাজতন্বীদের মৈত্রীর এ ফল থেকে প্রমাণ হল যে পার্লামেন্টে 
কোনও দলেরই সংখ্যাধিক্য আর নেই -- এই অছিলায়, নতুন সংখ্যাধিক দল গড়ে না 
ওঠা পর্যন্ত, বোনাপার্ট একটি তথাকাঁথত অন্তর্বতর্টকালীন মান্তিসভা নিয়োগ করলেন 
এমন ব্যাক্তদের নিয়ে যাদের একজনও পার্লামেন্টের সদস্য নন, সকলেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত 
ও নগণ্য লোক, অর্থাৎ নিতান্ত করাঁণক ও নকলনবীশদের মন্ত্রিসভা । শৃঙ্খলা পার্ট 
এবার এই পূতুলনাচের খেলায় নিজেদের .কর্মক্রান্ত করে তুলবার অবকাশ পেল, 
বলে মনে করল না। তাঁর মন্ীরা যে অনুপাতে পৃতুলমান্র ছিল, বোনাপার্ট 
ঠিক সেই অনুপাতে প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত কারানর্বাহক ক্ষমতা তাঁর নিজের হাতে 
কেন্দ্রীভূত করলেন, এবং 'নিজ স্বার্থে তার ব্যবহাষের সুযোগও তাঁর সেই পাঁরমাণ 
বৃদ্ধি পেল। 

১০ই ডিসেম্বর সামাতির পান্ডা রাষ্ট্রপাতি নিজের জন্য যে আঠার লক্ষ ফ্রা 
ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাঘ উত্থাপনে তাঁর মন্ত্রীবেশী করণিকদের বাধ্য করেছিলেন, 'পর্বত' 
দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে শৃঙ্খলা পার্ট সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে প্রতিশোধ নিল। 
এবার মান্র একশত দুই ভোটের সংখ্যাধক্যে প্রশ্নটির মীমাংসা হয়োছিল অর্থাৎ ১৮ই 
জানুয়ারির পরে আরও সাতাশাঁট ভোট খসে পড়েছে; শৃঙ্খলা পার্টি ভাঙ্গনের মুখে 
এগিয়ে চলাছিল। সেই সঙ্গে, যাতে পর্বতের সঙ্গে তাদের মৈত্রীর তাৎপর্য সম্পর্কে 
মূহূর্তের জন্যও ভুল ধারণা না হয়, সেইজন্যই "পর্বত" দলের একশত উননব্বই 
জন সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত রাজনোৌতিক অপরাধে অপরাধীদের ব্যাপক মানার একটি 
প্রস্তাব বিবেচনা করতে পর্যস্ত তারা অস্বীকার করল। স্বরাষ্ট্র মন্লী জনৈক ভেসের 
পক্ষ থেকে এই ঘোষণাটুকৃতেই কাজ হল যে পারাশ্থৃতি আপাত দৃষ্টিতে শান্ত হলেও 
প্রকৃতপক্ষে প্রচণ্ড আন্দোলন গোপনে চলছে, সব গুপ্ত সামাত সংগাঠিত হচ্ছে, গণতন্ত্রী 
পান্রকাগুঁলর পুনঃপ্রকাশের আয়োজন চলেছে, 'বাঁভল্ন জেলা থেকে আশঙ্কাজনক 
রিপোর্ট আসছে, জেনেভায় পলাতকের দল লিয়োঁ থেকে ফ্লাঙ্সের সমগ্র দক্ষিণাংশ 
ব্যাপাঁ একটা ষড়যন্ত্ের পারচালনা করছে, ফ্রান্স এসে পড়েছে শক্প ও বাঁণজ্যগত 


৩০৪ কার্ল মার্কস 
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এক সঙ্কটের মুখে, রুবে-র শল্পপাঁতিরা কাজের ঘন্টা কামিয়ে দিচ্ছে, বেল ইলের* 
বন্দীরা বিদ্রোহ করেছে -- সামান্য একজন ভেস কর্তৃক লাল জুজুর এই আতংক 
জাগিয়ে তোলাই যথেষ্ট হল, এবং যে প্রস্তাব নিঃসন্দেহে জাতীয় সভার জন্য প্রবল 
জনাপ্রয়তা অজর্ন করে বোনাপার্টকে আবার তার দ্বারস্থ করতে পারত, সেই প্রস্তাব 
শৃঙ্খলা পট [বিনা আলোচনায় অগ্রাহ্য করল। নৃতন গোলযোগের সম্ভাবনায় 
কারধীনর্বাহক শক্তি কর্তক নিজেদের আতাঁঙ্কত হতে না দিয়ে তাদের বরং শ্রেণী- 
সংগ্রামের জন্য আর কিছুটা স্থান ছেড়ে দয়ে কৃপক্ষকে নিজেদের উপর নির্ভরশীল 
করে রাখাই উচিত ছিল। কিন্ত আগুন নিয়ে এই খেলার সাহস বোধ করল না তারা। 
ইাতমধ্যে এই তথাকাথত অন্তর্বতরকালণীন মন্ত্রিসভা এীপ্রলের মাঝামাঁঝ পর্যন্ত 
উত্তিদসুলভ জীবন যাপন করে চলল । বোনাপার্ট ব্রমাগত মন্ত্রিসভায় নতুন অদলবদল 
করে জাতাঁয় সভাকে ক্লান্ত করে তুললেন ও বোকা বানাতে লাগলেন । কখনও ভাব করলেন 
যেন তিনি লামার্তিন ও বিয়োকে 'নয়ে গঠন করতে চান এক প্রজাতন্ত্র মন্িসভা . 
কখনও যেন বা অপরিহার্য সেই আঁদলোঁ বারোকে নিয়ে এক পালণমেন্টীয় মন্তিসভা. 
বোকা বনবার মতো লোকের প্রয়োজন হলে যাঁর নাম বাদ পড়তেই পারে না; তারপর 
ভাঁতিমোনল এবং বেনুয়া দ'আজকে নিয়ে লোঁজাটামস্ট মন্ত্রিসভা, এবং তারপর আবার 
মালাভলকে নিয়ে আলয়ান্সী মন্ত্রিসভা । এইভাবে যেমন তান শৃংখলা পার্টির 'বাভন্ন 
উপদলকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজত করে রাখলেন, এবং সামী গ্রকভাবে তাদের শঙ্কিত 
করে তুললেন প্রজাতল্ত্রী মাল্পসভার সম্ভাবনা এবং এর অবশ্যন্তাবী ফলস্বরূপ সর্বজনীন 
ভোটাধকার ফিরে আসার ভম দেঁখয়ে, সেই সঙ্গে তেমান তান বুর্জোয়া শ্রেণীর মনে 
এই দ্‌ঢ় শ্বাস গড়ে দিলেন যে রাজতন্তী উপদলগুলর আপোষহাীনতার জন্যই তাঁর 
পার্লামেন্টীয় মন্ত্রিসভা গঠনের সমস্ত সৎ প্রচেম্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণী 
আবার ততই আরও জোরে চিৎকার করে 'শাক্তশালী সরকার দাব করতে লাগল: 
ফ্রান্সকে 'শাসন-ব্যবস্থাহীন' অবস্থায় ফেলে রাখা তারা ততই বেশী অমার্জনীয় অপরাধ 
বলে মনে করতে লাগল, যতই একটা সাধারণ বাঁণাঁজ্যক সওকট আসন্ন বলে বোধ হল 
আর তার ফলে শহরাণ্লে সমাজতন্ত্র নূতন সমর্থক ল্মভ করতে লাগল, যেমন গ্রামাণ্লে 
সমর্থক জুটাছল খাদ্যশস্যের সর্বনেশে মূল্যহ্াসের ফলে। বাণিজ্য প্রত্যহ আধকতর 
মন্দগাত হতে থাকল, বেকার শ্রীমকের সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়রূপে বাড়ল, প্যারিসে অন্তত 
দশ হাজার শ্রীমকের রুটি ছিল না, রুয়ে* ম্যলহাউজেন, 'লিয়ো, রুবে, তুকৃয়ে” সাঁ- 
এতিয়েন, এলব্যেফ প্রভাতিতে কারখানাগুলি অলঙ্গ হয়ে রইল। এই অবস্থায় 


* বেল ইল -_ ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূলের পার্থ্ববতাঁ দ্বীপ যেখানে ১৮৪৮ সালেব পরে দণ্ডিত 
বপ্লববদেব কারাবাসের ব্যবস্থা হয়। -__ সম্পাঃ 
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১১ই এপ্রল তারিখে বোনাপার্ট পুনর্বহাল করতে সাহস পেলেন ১৮ই জানুয়াঁরর 
মাল্লস্ভাকে : শ্রীযুক্ত রুয়ের, ফুল্দ, বারোশ প্রভীতির সেই মাল্নিসভা, আর তাঁদের জোর 
বাড়ানো হল সেই শ্রীযুক্ত লেগ ফশেকে যোগ করে যাঁকে জাল টোলিগ্রাম পাঠাবার 
অপরাধে সংবিধান সভা তার আঁন্তমদশায় পাঁচজন মল্তীর ভোট বাদে সর্বসম্মাতিক্রমে 
এক অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবে নিন্দা করোছল। অতএব মান্ত্িসভার 'বরুদ্ধে ১৮ই জানুয়াঁর 
জাতীয় সভার জয় এবং বোনাপার্টের বিরুদ্ধে তিন মাস ব্যাপী তাদের সংগ্রামের একমাত্র 
ফল দাঁড়াল এই যে ১১ই এীপ্রল ফুল্দ এবং বারোশ তৃতীয় শাক্তর্পে তাঁদের মাল্রত্বের 
মিতালিতে নিতে বাধ্য হলেন পিউীরটান ফশেকে। 

১৮৪৯ সালের নভেম্বরে বোনাপার্টকে একাঁট পার্লামেন্টীয় রখীতাবিরঃদ্ধ মাল্িসভা 
নয়েই সম্তৃন্ট থাকতে হয়োছল, ১৯৮৫১ সালের জানুয়ারতে পালণমেণ্ট-বাহর্ভূত 
মাল্পিসভা নিয়ে এবং ১১ই এ্রাপ্রল 'তান একটি পার্লামেন্ট-বিরোধণী মান্তিসভা গঠনের 
মতো জোর পেলেন যার মধ্যে আবার সমতালে 'মাঁলত হল উভয় সভারই অনাস্থাজ্ঞপক 
ভোট, -- সংবধান সভা এবং 'বধান সভা, একটি প্রজাতন্ত্রী, অপরাঁট রাজতল্ল্ী। 
মল্লিসভার এই পর্যায়-্ুমাটি হল একটি তাপযন্ত যার সাহায্যে পার্লামেন্ট নিজ 
প্রাণের উত্তাপ হাসের পারমাপ করতে পারত । এপ্রলের শেষভাগে সেই উত্তাপ এত 
কমে এল যে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে পৌঁ্সান রাম্ট্রপাতির দলে আসার জন্য 
শাঙ্গার্নয়েকে উপরোধ জানাতে পারলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন যে বোনাপার্টের মতে 
জাতীয় সভার প্রভাব সম্পূর্ণ নম্ট হয়ে গেছে এবং কুদেতার যে সম্ভাবনা আঁবরত সামনে 
রাখা হয়েছে কিন্তু ঘটনাচক্রে যাকে আবার স্থগিত রাখতে হল, তা ঘটার পর যে ঘোষণা 
প্রকাশ করার কথা তা পযন্ত প্রস্তুত হয়ে আছে। শাঙ্গার্নয়ে শৃঙ্খলা পার্টর নেতাদের 
এই মৃত্যুসংবাদ জানালেন, কিন্তু ছারপোকার কামড়ে প্রাণ হারাবার কথা কে বিশ্বাস 
করবে? পনাঁড়ত, জনর্ণ মৃত্যুর কালিমালিপ্ত হলেও এই পার্লামেন্ট ১০ই ডিসেম্বর 
বেশী কিছু বলে ভাবতে পারল না। কিন্তু বোনাপার্ট শৃঙ্খলা পার্টিকে সেই জবাব দিলেন 
যা এজেসিলস বলেছিলেন রাজা এঁজসকে : 

“আমাকে ভাবছ পিপীলিকা, কিন্তু একদিন আমি হয়ে উঠব সিংহ |” 


* প্রাচীন কালের লেখক আতোঁন €২য় _ ৩য় শতক) 'লাখিত “পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভোজনকালান 
আলাপ' নামক প্যন্তকের নিম্নোক্ত উপাখ্যানাঁট মার্কস ব্যবহার করেছেন, যাঁদও খুব হুবহ7 নয়: মিসরের 
ফেরাও এজিসের সাহায্যে স্পাটানরাজ এজোঁসলস সসৈন্যে তার কাছে উপাস্থত হলে ফেরাও তার 
খর্বাকৃতি দেখে বলেন, পর্বত অন্তঃসন্তা হল। জুপিটার ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মূষিক প্রসব করল 
পর্বত। এজোঁসলস জবাব দেন, "তোমার কাছে মনে হচ্ছে আম মাঁষক, কিন্তু সময় হলে দেখবে 
আমি 'সিংহ।' _ সম্পাঃ 


৩০৬ কার্ল মার্কস 


ঙ৬ 


সামারক শীক্ত হাতে রাখার ও কার্ধানর্বাহক শীক্তর উপর সর্বোচ্চ নিয়ল্ণ 
পুনরধকার করবার নিম্ফল চেষ্টায় শৃঙ্খলা পার্টিকে যে পর্বত এবং বিশদদ্ধ 
প্রজাতন্রীদের সঙ্গে মালত হতে হয়েছিল তা থেকে আঁবসংবাদিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেল 
যে তারা পার্লামেণ্টে স্বতল্ন সংখ্যাধিক্য হারিয়েছে। ২৮শে মে কেবলমাত্র পার্জকার 
পাতা, কেবল ঘাঁড়র ঘণ্টার কাঁটার আবর্তনই তার পাঁরপূর্ণ ভাঙনের সঙ্কেত দিল। 
২৮শে মে শুরু হল জাতীয় সভার জীবনের শেষ বছর। এইবারে স্থির করার কথা যে 
সংবিধান অপারবার্তত থেকে যাবে না সংশোধিত হবে। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের 
অর্থ তো বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন নাফ পোট বুর্জোয়া গণতল্মের শাসন নয়, গণতল্ল 
নাক প্রলেতারীয় নৈরাজ্য, পা্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র নাক বোনাপার্ট কেবল এই নয়, 
সেই সঙ্গেই যে তার অর্থ আয়ান্স নাক বুরবোঁ! তাই পার্লামেন্টের মাঝখানে এমন 
একটি বরোধের কাঁটা এসে পড়ল, যার ফলে শৃঙ্খলা পার্ট যে বরোধন উপদলে বিভক্ত 
তাদের স্বার্থ সংঘাত প্রকাশ্যে প্রজবালত হয়ে উঠতে বাধ্য । শৃঙ্খলা পার্ট ছল ভিন্নধমঁ 
সামাঁজক উপাদানের সম্মিলন। সংশোধনের প্রশ্নে এমন রাজনোতিক উত্তাপের সৃষ্টি হল 
যে এই সম্মিলন আবার ভেঙে গেল তার মৌলিক উপাদানে । 

সংশোধনের প্রশ্নে বোনাপার্টপন্থীদের আগ্রহটা সোজা । তাদের পক্ষে এট ছিল 
সর্বেপার সেই ৪৫ ধারা বাতিলের প্রশ্ন, যে ধারায় বোনাপার্টের পুনঃনির্বাচন এবং 
তাঁর কর্তৃত্বের মেয়াদবৃদ্ধি নাষদ্ধ ছিল। প্রজাতন্দীদের মনোভাবও অনুরূপ সহজবোধ্য 
ছিল। কোনো রকম সংশোধনেরই তারা ছিল ঘোর বিরোধী, তার মধ্যে তারা দেখত 
প্রজাতন্দের বিরুদ্ধে এক সার্বিক ষড়যল্ত। যেহেতু জাতীয় সভায় এক-চতৃর্থাংশেরও 
অধিক ভোট তাদের হাতে ছল, এবং যেহেতু সংবিধান অনুসারে সংশোধনন প্রস্তাব 
আইনসঙ্গত হতে হলে এবং সংশোধনকারী পাঁরষদ আহ্বান করতে হলে তিন-চতুর্থাংশ 
ভোটের প্রয়োজন, অতএব নিজেদের ভোটটুকু হাতে থাকলেই তাদের জয়লাভ সুনাশ্চত 
মনে করার কথা। তাই তারা জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েই 'ছিল। 

এই সুস্পষ্ট মতগুির তুলনায় শৃঙ্খলা পার্ট কিন্তু সমাধানহীন বৈপরাত্যে 
জড়িয়ে পড়েছিল। সংশোধনের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে স্ছিতাবস্থা বিপন্ন হবে, কারণ 
বোনাপার্টের পক্ষে তখন খোলা থাকবে একমান্র বলপ্রয়োগের পথ, এবং ১৮৫২ সালের 
মে মাসের দ্বিতীয় রাববারে চরম মুহূর্তাটতে ফ্রান্সকে বৈপ্লাবক অরাজকতার হাতে 
সমর্পণ করতে. হবে এমন পারাস্থিতিতে, যখন রাস্ট্রপাঁত ক্ষমতা হারিয়েছে, পার্লামেন্ট 
বহুদিন সে ক্ষমতা ভোগ করেনি এবং জনগণ সে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে দ্রপ্রাতিজ্ঞ। অথচ 
জানা কথা যে সংবধান সংশোধনের পক্ষে ভোট বৃথাই যাবে, কারণ প্রজাতল্লীদের 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ৩০৭ 
নামঞ্জরীর ফলে সংবিধানসম্মত উপায়ে তাদের ভোট ব্যর্থ হতে বাধ্য। সংবিধান 
অগ্রাহ্য করে সাধারণ সংখ্যাধিক্যকেই যাঁদ কার্যকরী ঘোষণা করা হয় তবে তাদের পক্ষে 
বপ্রবের উপরে আঁধপত্য করার একমান্র আশা হল কার্যানর্বাহক ক্ষমতার সার্বভৌম 
শক্তির কাছে শর্তহীন বশ্যতা স্বীকার, সেক্ষেত্রে বোনাপার্টকেই করে দেওয়া হবে 
সংবিধানের, তা সংশোধনের এবং নিজেদেরও প্রভু । আধাঁশক সংশোধন করেই রাম্ট্রপাঁতর 
ক্ষমতার মেয়াদ বাঁড়য়ে দিলে সম্রাটরূপে তার ক্ষমতা জবরদখলের পথই পাঁরম্কার হবে। 
সামাগ্রক সংশোধনে প্রজাতন্রের জীবন সংাক্ষপ্ত হয়ে পড়বে ও রাজবংশগ্ালর দাবর 
আনবার্য সংঘাত দেখা দৈবে, কারণ বুরবোঁ ও আ্লয়ান্সের পুনঃপ্রাতিষ্ঠার শর্তগ্াঁল 
কেবল ভিন্ন নয়, একাটকে একেবারে বজ্ন না করলে অন্যাট অসন্ভব। 

যে নরপেক্ষ এলাকাতে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্যাট উপদল, অর্থাৎ লোৌজাটমিস্ট 
ও অলিয়ান্সী দল, বৃহৎ ভূসম্পত্তি ও শিল্পের দল সমান আঁধকার সহকারে পাশাপাশি 
বসবাস করতে পারে, পার্লামেন্টীয় প্রজাতন্ত্র তারও আধক কিছ ছিল। এই হল 
তাদের মিলিত শাসনের অপাঁরহার্য শর্ত, একমাত্র রাস্ট্ররূপ যেখানে তাদের সাধারণ 
শ্রেণী-স্বার্থের কাছে তাদের 'বাঁশম্ট উপদলীয় দাঁবসমূহ ও অন্যান্য সকল শ্রেণী 
বশ্যতা স্বীকার করেছিল। রাজতন্ত্রী হিসাবে তারা ফিরে গেল তাদের অতাঁত বিরোধে, 
ভূসম্পাত্ত বনাম অর্থবলের প্রভৃত্বের জন্য সংগ্রামে, আর এই বিরোধের সবোৌঁচ্চ প্রকাশ, 
তার মূর্তরূপ হল তাদের রাজারা, তাদের রাজবংশ । এইজন্যই ব্যরবোঁদের ফিরিয়ে আনার 
বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পা্ট'র প্রাতরোধ। 

আলয়ান্স জনপ্রাতীনাধ ক্রেতোঁ নিয়ামতভাবে ১৯৮৪৯, ১৮৫০ এবং ১৮৫১ সালে 
রাজপরিবারগুলির নির্বাসনের ফরমান প্রত্যাহারের প্রস্তাব এনেছিলেন। পার্লামেন্টেও 
সমান 'নিয়ামতভাবেই এই দৃশ্য দেখা গেল যে একটি রাজতন্ত্র সভা আবিচলভাবে 
তাদের নির্বাসিত রাজাদের প্রত্যাবর্তনের দ্বার রুদ্ধ করে রাখছে। তৃতীয় রিচার্ড ষজ্ঠ 
হেনারকে এই বলে হত্যা করেছিলেন যে, তিনি এই পাথবীর পক্ষে বড় বেশী সং 
লোক, একমান্র স্বগ্েই তাঁর স্থান। এরা ঘোষণা করলেন যে রাজাদের ফিরে পাবার পক্ষে 
ফ্রান্স বড়োই "নিকৃষ্ট দেশ। অবস্থার চাপে তারা হয়ে উঠোছল প্রজাতন্তী এবং যে 
জনাসদ্ধান্ত রাজাদের ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত করেছিল, বারেবারে এরা তারই অনুমোদন 
করল। 

যে সংবিধান সংশোধন ঘটনাচক্রে আঁনবার্য বিবেচনার প্রশ্ন হয়ে পড়োছল 
তার ফলে প্রজাতন্ের সঙ্গে সঙ্গে দুই বুর্জোয়া উপদলের যগ্ম শাসনের 
প্রশনাটও উঠল, রাজতল্লের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত স্বার্থের প্রাতদ্বন্দ্বিতা আবার 
দেখা 'দিল, রাজতল্ল মূলত যেগুলির প্রতিনিধিত্ব করেছিল পালা করে, -_- একটি 
উপদলের উপরে অন্যাটর কর্তৃত্বের লড়াই আবার জেগে উঠল। শৃঙ্খলা পার্টির 


৩০৮ কার্ল মার্কস 


কূটনীতাঘদরা বিশ্বাস করোছল রাজবংশ দুটির সংযোজনে, রাজতন্ত্র দল দুটির ও 
তাদের রাজপারবারদ্বয়ের তথাকাঁথত মিলন ঘটয়ে তারা এই সংগ্রামের সমাধান করতে 
পারবে। পুনঃপ্রাতিষ্ঠা এবং জুলাই রাজতল্তের প্রকৃত মিলন কিন্তু পার্লামেশ্টায় 
প্রজাতল্ব, যার মধ্যে আলয়ান্স এবং লোজাটমিস্ট রঙ মুছে যায়, বঙ্জোয়াদের বিভিন্ন 
প্রজাতি এক সাধারণ বুর্জোয়ার মধ্যে, বুর্জোয়া জাতির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। এবার 
কস্তু আঁলয়াল্সপীকে হতে হবে লোজটামস্ট আর লোজটামস্টকে আলয়ান্সপী। যে 
রাজছন্রে তাদের বিরোধ মূর্তিমান, তাতেই মূর্ত হওয়া চাই তাদের এঁক্য। তাদের একান্ত 
নিজস্ব উপদলীয় স্বার্থের অভব্যক্তিটাই হওয়া চাই তাদের সাধারণ শ্রেণী-স্বার্থের 
প্রকাশ; রাজতন্তকে সেই কাজ করতে হবে যে কাজ কেবল দুই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করেই 
প্রজাতন্ত্র দ্বারা করা সম্ভব ছিল এবং করাও হয়েছিল। এই পরশপাথরের জন্য শৃঙ্খলা 
পার্টির পণ্ডিত মাথা ঘামাতে লাগলেন। যেন সত্যই লোঁজাটামস্ট রাজতন্ল কোনাঁদন 
শিল্পপতি বুর্জোযাদেব রাজতন্দ্বে, অথবা বুর্জোয়া রাজ তন্ন যেন বংশানক্রামক ভূসম্পান্তর 
মালিক আভিজাত শ্রেণীর রাজতন্ত্র রূপাস্তরিত হতে পারে । যেন কোনাঁদন ভূসম্পান্ত 
এবং শিল্পের পক্ষে একটি রাজমুকুটের অধীনে ভ্রাতৃভাবে মিলন সম্ভব যখন সেই 
মূকুটে জ্যেষ্ঠ অথবা কনিম্ঠ কেবল একটি ভ্রাতার মস্তকই ভূষিত করা যায়। শিস্পের 
পক্ষে যেন ভূসম্পান্তর সঙ্গে আদৌ একটা মিটমাট করা সম্ভব যতাঁদন না সেই ভূসম্পান্ত 
নিজেই শিল্পচাঁরন্র ধারণ করতে চাইছে । কাল যাঁদ পণ্চম হেনারর মৃত্যু হয়, তবে তার 
ফলে প্যাঁরসের কাউন্ট লোৌজটিমস্টদের রাজা হতে পারবেন না, যাঁদ না তিনি আলয়ান্সী 
রাজপদ ত্যাগ করেন। অথচ সাঁমমলনের যে দার্শীনকেরা কিন্তু সংশোধনের প্রশ্নটা যত 
এগিয়ে আসাছল তত সরব হয়ে উঠোছিলেন, 45591291662 1০107219 নামক দৈনিকে 
নিজেদের জন্য একটি সরকারী মুখপত্রের ব্যবস্থা করোছিলেন, এবং এমন কি এই মৃহূর্তে 
(ফেব্রুয়ার ১৮৫২) আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তাঁদের ধারণা হল যে সমস্ত মুশাঁকলের 
কারণ শুধু বাজবংশ দুটির বরোধ ও প্রাতদ্বান্দবতা। লুই 'ফাঁলপের মৃত্যুর পরেই 
পণ্টম হেনার ও আলয়ান্স পাঁরবারের পুনার্মলনের যে চেস্টা শুরু হয়োছল, কিন্তু 
সাধারণভাবে সমস্ত রাজবংশণয় কৃটচক্রান্তের মতোই যার খেলা চলত কেবল জাতীয় 
সভার িরাতিকালে, দুই অঙ্কের অন্তর্বতর্ঁ সময়টুকৃতে (97:৮790%65) যবাঁনকার 
অন্তরালে, গূরৃত্বপূর্ণ কাজের বদলে যা বরং সাবেকী কুসংস্কার নিয়ে ভাবাকুল 
ছেনালপনা মান্র, স্ইে চেস্টা এখন পূর্বতন শৌখীন নাট্ুকেপনা ছেড়ে প্রকাশ্য রঙ্গমণ্ডে 
সাড়ম্বর রাম্দ্রীয় নাট্যরূপে শৃঙ্খলা পার্টি কর্তক আভনীত হতে থাকল । দৃতেরা 
ছুটল প্যারস থেকে ভোনস, ভোৌনস থেকে ক্লেরমোঁ এবং ক্লেরমোঁ থেকে প্যাঁরসে। 
শাঁবরের কাউন্ট একাঁট ইশতেহার জার করে “তাঁর সমস্ত পাঁরজনবর্গের সাহায্যে তাঁর 
[নজের নয় 'জাতীয় পুনঃপ্রাতষ্ঠার ঘোষণা করলেন। আর্লয়ান্সপী সালভাঁদ পণ%ম 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ৩০৯ 


হেনারর পদতলে লুটিয়ে পড়লেন। লোঁজটিমিস্ট কর্তা বোৌরয়ে, বেনুয়া দ'আজ, 
সাঁ-প্রস্ত ক্লেরমোঁ যান্রা করে আল য়াল্সচন্রুকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু বৃথায়। 
মলনবাদীরা আতারক্ত 'বলম্বে উপলান্ধ করল যে দু বুর্জোয়া উপদলের স্বার্থ 
যখন পারবারিক স্বার্থ, দুই রাজবংশের স্বার্থের আকারে তীক্ষবতর হয়, তখন তাদের 
আদ্বিতীয়তা িছ:মান্র নষ্ট হয় না, এবং নমনীয়তা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। পণ্চম 
হেনাঁর প্যারিসের কাউণ্টকে তাঁর উত্তরাধকারী রূপে স্বীকার করলে -- এবং সংমিলন 
নীতির পক্ষে এর আধক সাফল্য আশা করা যেত না -- আলয়ান্সবংশ এমন কোনও 
নৃতন আধকার লাভ করবে না যা পণ্ম হেনাঁর নিঃসন্তান হওয়ার দরুন ইতিমধ্যেই 
তারা পেয়ে যায়ান, অথচ জুলাই বিপ্লবে আঁজতি সমস্ত আধকার তারা হারাবে . তাদের 
মৌলিক দাবি, বুরবোঁ রাজবংশের জ্যেষ্ঠ শাখার বিরুদ্ধে প্রায় শতবর্ষব্যাপী সংগ্রামলন্ধ 
আঁধকার সকল ত্যাগ করতে হবে; নিজেদের ইতিহাসলন্ধ আধকাব, আধুনিক রাজত্বের 
আধকার বাঁকিয়ে দেওয়া হবে কুলাধকারের জন্যে। এই মিলন তাই আর কিছুই নয়, 
আর্লয়ান্সবংশের স্বেচ্ছায় দাবিত্যাগ, লোৌজটিমিস্ট নীতির নিকট নাতিস্বীকার, 
প্রটেস্টাশ্ট রাষ্ট্রীয় চার্চ ত্যাগ করে অনৃতপ্তচিত্তে ক্যাথীলক ধর্মে প্রত্যাবর্তন। উপরক্তু, 
এই প্রত্যাবর্তন এমন কি তাদের হারানো সিংহাসনে 'ফাঁরয়ে আনবে না, আনবে 
[সংহাসনের পাদদেশে, যেখানে তাদের জন্ম। িজো, দযুশাতেল প্রভৃতি প্রাক্তন 
আললিয়াল্সী মল্তী যারা এইভাবে সংমলন নীতির সমর্থনে ক্লেরমোঁতে ছুটোছলেন, 
তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জুলাই বিপ্লবের খোঁয়ারটুকুই প্রাতিলিত করাছলেন, অর্থাৎ 
বৃজয়াদের রাজত্ব এবং বুর্জোয়া রাজকীয়তা সম্পর্কে হতাশার ভাব, অরাজকতার 
বিরুদ্ধে শেষ মল্লশাক্ত লোজটামস্ট নীতির প্রাত অন্ধ ীবশ্বাস। আর্লয়ান্দ এবং 
বুরবোদের মধ্যস্থ রূপে নিজেদের কল্পনা করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন 
আর্লিয়ান্সদলত্যাগী, এবং জয়াঁভিলের রাজকুমার সেইভাবেই তাঁদের গ্রহণ করেন। 
পক্ষান্তরে আর্লিয়ান্সদের তাগড়াই জঙ্গী অংশটা, তিয়ের, বাজ ইত্যাদ লুই ফিলিপের 
পাঁরবারবর্গকে আরও অনায়াসে বোঝাতে পারলেন যে প্রত্যক্ষভাবে রাজতন্দ্ের 
পৃুনঃপ্রাতন্ঠার পৃবশর্ত যাঁদ হয় উভয় রাজবংশের একীকরণ এবং যে-কোনো 
একীকরণের পূর্শর্ত যাঁদ হয় আর্লয়ান্সবংশের দাবিত্যাগ, সেক্ষেত্রে আপাতত 
প্রজাতল্কে মেনে নিয়ে রাম্ট্রপাতর আসনকে সিংহাসনে রূপান্তরের উপযোগী অবস্থার 
প্রতবক্ষায় থাকাই সর্বতোভাবে তাঁদের পূর্বপুরুষদের এীতিহ্য। জয়াঁভিল পদ-প্রারথী 
হয়েছেন এ গুজব রটল, কৌতৃহলণী জনসাধারণকে আনিশ্চিত অবস্থায় রাখা হল, এবং 
কয়েক মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে, সংশোধনের ব্যাপারটা অগ্রাহ্য হবার পর প্রকাশ্যে 
তাঁকে প্রার্থা বলে ঘোষণা করা হল। 

আলয়ান্পী ও লোঁজাটমিস্টদের রাজতল্পী সংমলনের চেম্টা এইভাবে কেবল 


৩১০ কার্ল মার্কস 


ব্যর্থ হল তাই নয়; এতে তাদের পার্লামেন্টীয় সংমিলন, তাদের সাধারণ প্রজাতান্ল্িক 
'রূপটিকে পর্যন্ত নম্ট করে 'দয়ে শৃঙ্খলা পার্টকে ভেঙে ফেলা হল তার আদ 
উপাদানে "কিন্তু ক্রেরমোঁ ও ভেনিসের মনোমালিন্য যতই বেড়ে চলল, যতই তাদের 
ফয়সালা ভেঙে গিয়ে জয়াঁভিলের জন্য আন্দোলন অগ্রসর হল, বোনাপার্টের মন্ত্রী 
ফশের সঙ্গে লেজটিমিস্টদের আলাপ আলোচনায় ততই আগ্রহ ও এঁকা্তকতা প্রকাশ 
পেতে থাকল। 
শৃঙ্খলা পার্টির ভাঙন মৌলিক উপাদানে এসেই থামল না। তার বৃহৎ দুই 
উপদলের প্রত্যেকটর মধ্যেই আবার নতুন করে ভাঙন চলল। মনে হল, যে সক্ষম 
পার্থক্যগুঁল আগের দিনে লোৌজটিমিস্ট বা আলযয়ান্সপী এক একটা চক্রের ভিতরে 
থেকেই পরস্পরের সঙ্গে ঠেলাঠোঁল মারামার করে এসেছে তারাই যেন আবার বিশুন্ক 
জবফোষের €0714509729) মতো জলস্পর্শে তাজা হয়েছে, নিজ নিজ গোষ্ঠী ও স্বাধীন 
দবন্ব সৃন্টির উপযুক্ত নৃতন প্রাণশাক্ত তারা যেন আহরণ করেছে। লোজটিমিস্টরা স্বপ্ন 
দেখল যে তারা টুইলোরস ও মার্সাঁর প্যাঁভলিয়ন,* ভিলেল ও পাঁলনিয়াকের 
তকণীবতকের যুগে আবার ফিরে গেছে । আর্লয়ান্সীরা 'গিজো, মলে, ব্রাল, 'তিয়ের এবং 
আঁদলোঁ বারো-র দ্বন্যৃদ্ধের স্বর্ণযুগে যেন আবার বিচরণ করতে লাগল । 
শৃঙ্খলা পার্টর যে অংশাঁট সংশোধনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, অথচ সংশোধনের 
সঈমার প্রশ্নে আবার যাদের মিল ছিল না অর্থাৎ একাদকে বেরিয়ে ও ফাল, অন্যাদকে 
লা রশজাকলাঁ-র নেতৃত্বে লৌজটমিস্টদের একটি দল, এবং মলে, ব্লাল, মণ্তালাঁবের এবং 
আঁদলোঁ বারো-র নেতৃত্বে রণক্রান্ত আর্লয়ান্সীরা _ এরা বোনাপার্টপল্থণ প্রাতানাধদের 
সঙ্গে নিম্নালাখত আনার্দম্ট এবং ব্যাপক 'ভীত্ততে রাঁচত প্রস্তাবাঁট সম্বন্ধে একমত হল : 
'জাতর সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের পূর্ণ সম্ভাবনা তাকে প্রত্যপ্পণের উদ্দেশ্যে নিম্ন- 
রি প্রাতিনিধগণ প্রস্তাব কারতেছে যে সংবিধানের সংশোধন হউক ।” কিন্ত 
তাদের পক্ষের বক্তা তকাঁভলের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে তারা ঘোষণা করল যে 
প্রজাতন্দের বিলোপ প্রস্তাবের অধিকার জাতীয় সভার নেই, সে আঁধকার একমান্র 
সংশোধক পাঁরষদেই ন্যস্ত। এতত্বাতীত, সংবিধানের সংশোধন কেবলমাত্র 'বৈধ" প্রণালশীতেই 
সম্ভব, অর্থাৎ সংশোধনের স্বপক্ষে সমগ্র ভোটের সংবধান নির্ধারিত সংখ্যা, তিন-চতুর্থাংশ 


* পুনঃপ্রাতিষ্ঠার আমলে লোঁজাটামস্ট শশাঁবরে রণনৌতক মতাঁবরোধের কথা বলা হচ্ছে। 
অন্টাদশ লুই ও িলেল আরো সতর্কভাবে প্রাতান্িয়াশীল ব্যবস্থা চালুর পক্ষে ছিলেন, আর কাউপ্ট 
দ্য'আরতুয়ে ১৮২৪ থেকে রাজা দশম কার্ল) ও পাঁলানিয়াক ফ্রান্সের পারিশ্িতি পুরোপুরি উপেক্ষা 
করে প্রাকীবপ্রবী আমল পাঁরপূর্ণ পুনঃপ্রীতষ্ঠার পক্ষে 'ছলেন। 

টুইলোরস প্রাসাদ _ অন্টাদশ লুই-র প্যারসন্থ বাসম্ছল, মার্সা-র প্যাভিলিয়ন -- প্রাসাদের 
একটি গৃহ, প্নঃপ্রাতষ্ঠার যুগে কাউন্ট দ্য'আরতুয়ে এখানে বাস করতেন। -- সম্পাঃ 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ৩১১ 


ভোট যাঁদ থাকে। ছয় দন ব্যাপী তুমুল বিতর্কের পরে ১৯শে জুলাই সংশোধনের 
প্রস্তাব যথা-প্রত্যাঁশত অগ্রাহ্য হল। তার পক্ষে ছিল চারশত ছেচাল্লশ ভোট, কিন্তু বিপক্ষে 
এবং 'পর্বত' দলের সঙ্গে ভোট 'দিলেন। 

এইভাবে পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য সংবিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াল, কিন্তু সংবিধান 
স্বয়ং ছিল সংখ্যালঘুদের পক্ষে, ফলে এদের ভোটটাই মানতে হয়। কিন্তু শৃঙ্খলা পার্ট 
ক ১৮৫০ সালের ৩১শে মে এবং ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন পার্লামেন্টের সংখ্যাঁধক 
ভোটের কাছে সংবিধানের নাঁতিস্বীকার করায়ান £ এতাঁদন পর্যন্ত তাদের সমস্ত নীতির 
[ভাত্তমূলেই কি পালামেন্টের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের সামনে সংবিধানের 
অনুচ্ছেদগুঁলর নাতিস্বীকার 'ছিল না? আইনের অক্ষরের উপর প্রাগোতহাঁসক 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস তারা কি গণতন্ত্রীদের ছেড়ে দেয়ান ও সেজন্য তাদের শান্ত 
দেয়ান 2 কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে সংবিধান সংশোধনের একমান্র অর্থ ছিল রাস্ট্রপতির 
ক্ষমতা চলতে দেওয়া, ঠিক যেমন সংবিধান অক্ষুণ্ন রাখার অর্থ ছিল রাম্ট্রপাঁতর পদচ্যুতি 
ছাড়া আর কিছ নয়। পার্লামেন্ট তাঁর পক্ষে, কিন্তু পার্লামেন্টের বিপক্ষে সংঁবধান। 
সৃতরাং সংবিধানকে ছিড়ে ফেলে তান পার্লামেন্টসম্মত কাজ করলেন, আবার 
পার্লামেন্টকে ভেঙে দিয়ে সংাবধানের মান রাখলেন । 

পার্লামেন্ট ঘোষণা করোছল যে সংঁবধান এবং সেইসঙ্গে তার 'নজস্ব শাসনও 
'সংখ্যাঁধক্যের উধের্'; ভোট মারফত পার্লামেন্ট সংঁবধানকে বাতিল করল আর 
রাষ্ট্রপাতির ক্ষমতার মেয়াদ বাঁড়য়ে দিল, আবার সেই সঙ্গে জানিয়ে দল যে তার 
জীবদ্দশায় একটির অবল্ীপ্ত ও অন্যটির আস্তত্ব অসম্ভব । যারা তাকে কবর দেবে তারা 
দ্বারপ্রান্তে দাঁড়য়েছিল। সংশোধন নিয়ে যখন বিতর্ক চলছে তখনই বোনাপার্ট প্রথম 
সামরিক বাহিনীর আঁধনায়কত্ব থেকে বারাগে দ'ইলিয়ে-কে অপসারিত করলেন, কারণ 
[তানি দূঢ়চিত্ত বলে প্রাতিপন্ন হননি, এবং তারি জায়গায় নিযুক্ত করলেন 'লিয়োঁ বিজয়ী, 
[ডিসেম্বর মাসের বারনায়ক, বোনাপার্টের এক অনুচর জেনারেল মানিয়াঁকে যিনি লুই 
ফালপের যুগে বুলোন আভিষানকালে বোনাপার্টের প্রাতি পক্ষপাতিত্বের দায়ে মোটের 
উপরে নিজেকে জাঁড়য়ে ফেলে ছিলেন। 

সংবিধান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে শৃঙ্খলা পার্ট প্রমাণ করে দল যে তারা শাসন করতে 
এবং শাসত হতে, বাঁচতে অথবা মরতে, প্রজাতন্ত্রকে সহ্য করতে কিংবা তার উচ্ছেদ 
ঘটাতে, সংবিধানকে তুলে ধরতে বা তাকে বিসর্জন দিতে, রাষ্ট্রপাতর সঙ্গে সহযোগিতা 
চালাতে কিংবা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক 'ছন্ন করতে সমান অপারগ। তাহলে তারা সমস্ত 
স্বাবরোধের সমাধানে কার মুখাপেক্ষী ছিলঃ কেবলমান্ন বর্ষপঞ্জীর, কেবল 
ঘটনাপ্রবাহের। ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করার স্পর্ধা তারা ত্যাগ করোছল। সুতরাং 


৩১২ কার্ল মার্কস 





তাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঘটনাপ্রবাহকেই তারা আহবান জানাল; অর্থাৎ 
জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে শীক্তর হাতে একাঁটর পর একটি ক্ষমতা তুলে 'দয়ে শেষে 
তার সম্মুখে ক্লীবের মতো দাঁড়য়েছিল, সেই শীক্তকেই তারা আহবান জানাল। 
কার্যীনর্বাহক শীক্তর কর্ণধার যাতে আরও নিরুপদ্রবে তাদের বিরৃদ্ধে আভযানের 
পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করতে পারেন, আক্রমণের উপায়গ্লি দৃঢ়তর করতে পারেন, 
এই সঙ্কটম্হূর্তে তারা রঙ্গমণ্ণ থেকে বিদায় গ্রহণ করে ১০ই আগস্ট থেকে ৪ঠা 
নভেম্বর, এই তিন মাস বৈঠক স্থগিত রাখা স্থির করল। 

পার্লামেণ্টের পার্টটা কেবল যে তার দুই বৃহৎ উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল 
তাই নয়, এই দুই উপদল আবার নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হল তাই নয়, তদুপাঁর 
পার্লামেন্টী ভেতরকার শৃঙ্খলা পার্ট পার্লামেন্টের বাইরের শৃঙ্খলা পার্টির সঙ্গে 
বিরোধে প্রবৃত্ত হল। বুর্জোয়াদের মুখপাত্র এবং িপিকারেরা, তাদের বক্তৃতামণ্চ ও 
প্রপান্রকা, এক কথায় বুর্জোয়া ভাবাদশর্শরা একাদকে আর অন্যাদকে বুয়া শ্রেণী 
স্বয়ং, যারা প্রাতানাঁধত্ব করছে এবং যাদের প্রাতানীধত্ব করা হচ্ছে, তারা 'বাচ্ছন্ন হয়ে 
পরস্পরের সম্মুখীন হল, পরস্পরকে আর বুঝতে পারছিল না। 

বিভিন্ন প্রদেশবাসী লোৌজটিমিস্টরা তাদের সামায়িত দিগন্ত এবং অসাঁম উৎসাহ 
নিয়ে তাদের পার্লামেন্টী নেতাদের, বোরয়ে ও ফালুর বিরুদ্ধে বোনাপার্টপল্থণ দলে 
পলায়ন এবং পণ্টম হেনারর পক্ষত্যাগের অভিযোগ আনল। তাদের লালফুল মন 
মানুষের পতনে বিশ্বাসী ছিল, কুটনশীতিতে নয়। 

বাণাজ্যক বুজৌয়াদের সঙ্গে তাদের রাজনীতাবদদের 'বিচ্ছেদটা ছিল অনেক বেশী 
পাঁরণাতিগর্ভ ও নর্ধারক। এই বুজ্জোয়ারা, লোৌজাঁটামস্টদের মতো নেতাদের বিরুদ্ধে 
নীত বনের জন্য অনুযোগ করল না, বরং উল্টে আনল অচল হয়ে যাওয়া নীতিকে 
আঁকড়ে থাকার আভিযোগ। 

ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে মান্রিসভায় ফুল্দের যোগদানের পরে লুই 
ফালপের আমলে বাঁণাজ্যক বুর্জোয়াদের যে অংশাট ক্ষমতার বোঁশর ভাগটা দখল 
করেছিল, তারা অর্থাৎ ফিনাল্স আভজাতবর্গ বোনাপার্পিল্থী হয়ে পড়ে। ফুল্দ 
কেবলমাত্র ব্যর্জে বোনাপার্টের স্বার্থের প্রাতানাঁধ নন, বোনাপার্টের নিকট আবার বুুজের 
স্বার্থেরও প্রাতীনাঁধত্বও করতেন। ফিনাল্স আভজাতবর্গের মনোভাব তাদের ইউরোপণয় 
মুখপন্র, লণ্ডনের £001707%5% পান্রকার একটি রচনাংশে সবচেয়ে পরিষ্কার ফুটে 
উঠেছিল। ১৮৫১ সালের ১লা ফেব্রুয়ার তাঁরখে এই পান্নকার প্যারসাস্থিত 
সংবাদদাতা লিখছে : 'এখন বহুমহল থেকে আমাদের বলা হচ্ছে যে ফ্রান্স সর্বোপাঁর 
চায় শান্তি। বিধান সভার প্রাতি তাঁর বাণীতে রাম্ট্রপাঁত এই ঘোষণা করেছেন; সভামণ 
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থেকে এর প্রাতধবনি উঠছে; পান্রকাগুলিতে এই বক্তব্য উপস্থিত করা হচ্ছে; গির্জার 
পুরোহিতের মণ্চ থেকে এই ঘোষণা হচ্ছে; গোলযোগের বিল্দ;মান্ত্র সম্ভাবনায় শেয়ারের 
চণ্টলতা এবং কার্ধীনর্বাহক ক্ষমতার জয়লাভ উপলান্ধ হওয়া মান্র শেয়ারের স্থির ভাব 
এই সাক্ষ্যই 'দিচ্ছে। 

১৮৫১ সালের ২৯শে নভেম্বর £০০7201:15£ নিজের নামে ঘোষণা করল: 
গ্রাম্ত্রপাতই শৃঙ্খলার রক্ষক এবং ইউরোপের প্রতিটি শেয়ারবাজার তাঁকে এখন সেইভাবে 
দেখছে।, অতএব িনান্স আভজাতবর্গ কার্যানর্বাহক শীক্তর বিপক্ষে শৃঙ্খলা পার্টর 
পাললমেন্টীঁয় সংগ্রামটাকেই শৃঙ্খলার ব্যাঘাত বলে ধক্কৃত করল এবং আপাতদ্ষ্টতে 
যারা তাদেরই প্রাতানাধ তাদের বিরুদ্ধে রাম্্রপাঁতির প্রাতিটি জয়লাভ শৃঙ্খলারই জয় 
বলে আভিনান্দিত করল। ফিনান্স আভজাতবর্গ বলতে এক্ষেত্রে কেবলমান্র তাদের বোঝাচ্ছে 
না যারা বৃহৎ খণ-ব্যবসায়ী এবং শেয়ারবাজারে যারা ফাটকা খেলে, অর্থাৎ যাদের সম্বন্ধে 
আবলম্বেই বোঝা যায় যে তাদের স্বার্থ এবং রা্ট্রশাক্তর স্বার্থ আভন্ন। সমগ্র আধুনিক 
ফিনান্স, সমস্ত ব্যাঁঙ্কং ব্যবসা সম্পূর্ণত সরকারা ক্লোডটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজাঁড়ত। 
এদের কারবার পাঁজর একাংশ আবাঁশ্যক ভাবেই সরকারী ফাণ্ডে নিযুক্ত থাকে, যে 
ফান্ড তাড়াতাঁড় বেচে নগদ্দ টাকায় পাঁরণত করা চলে, সেখানেই সুদে খাটে। তাদের 
ডিপোজিট, অর্থাৎ ষে পাঁজটা এদের হাতে ন্যস্ত হয় ও এরা বাঁণক ও শিজ্পপাঁতদের ভাগ 
করে দেয়, তার কিয়দংশ আসছে সরকারী সাকউরিটির মালিকদের লভ্যাংশ থেকে। 
প্রাতষুগেই যাঁদ রাষ্ট্রশাক্তর স্থিতশনলতা সমগ্র টাকার বাজার এবং তার পৃজারীদের 
দৃম্টিতে মোজেস ও পয়গম্বরদের মর্ধাদা পেয়ে থাকে, তবে এই যূগে সে মনোভাব আরও 
পুরাতন রান্দ্রীয় ধণও ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ভয় দেখাচ্ছে 2 

শিল্প বূর্জোয়ারাও শৃঙ্খলার প্রাত অন্ধ 'বিশ্বাসবশত কার্যানর্বাহক শাক্তর সঙ্গে 
পালমেন্টীয় শৃঙ্খলা পার্টির কলহে বিরক্ত হয়েছিল। ১৮ই জানুয়ার শাঙ্গার্নিয়ের 
অপসারণের প্রশ্নে ভোটদানের পরে 'তিয়ের, আঙ্গলা, সাঁব্যেভ প্রভীতিরা তিক শিল্পপ্রধান 
অঞ্চলগীলতেই তাঁদের নির্বাচকদের প্রকাশ্য তিরস্কার লাভ করলেন, তাতে বিশেষ 
করে পর্বতের" সঙ্গে তাঁদের মৈত্রীটাই শৃঙ্খলার প্রাত চরম বিশ্বাসঘাতকতা রূপে ীধক্কৃত 
হল। একদিকে যাঁদ আমরা দেখে থাঁক যে রাম্ট্রপাতির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা পার্টির সংগ্রামের . 
সদন্ত গ্লেষোক্ত ও হীন ঘোঁটি এর চেয়ে বোশ সংবর্ধনা লাভের যোগ্য নয়, তবে অপর 
পক্ষে আবার এই বুর্জোয়া গোষ্ঠীর স্বার্থে যে সমস্ত ঘোঁট পাকানো হয়েছিল, এরাও 
তার যোগ্য ছিল না, কারণ এরা নিজেদের প্রাতাঁনিধদের কাছ থেকে চাইল যেন তারা 
নার্বরোধে সামারক ক্ষমতা তাদের নিজস্ব পার্লামেণ্টের হাত থেকে একজন ভাগ্যান্বেষী 
ক্ষমতালোভশর হাতে ছেড়ে দেয়। এরা প্রমাণ করল যে এদেরই সামাজিক স্বার্থ এদেরই 
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নিজস্ব শ্রেণটী-স্বার্থ, এদেরই রাজনৈতিক ক্ষমতা রক্ষার সংগ্রামেই এরা কেবল বিব্রত 
ও 'বিচিলিতই বোধ করছে, কারণ তার ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল ব্যাক্তগত ব্যবসা । 

প্রায় বিনা ব্যাতিক্রমে জেলার শহরগুলিতে গণ্যমান্য বুর্জোয়ারা, মিউানাঁসপাল 
কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়ী আদালতের বিচারক ইত্যাঁদরা বোনাপার্টের সফরকালে সর্বত্র অত্যন্ত 
দাসোচিত ভাঙ্গতে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল, এমন ক 'দজোঁতে যখন তিনি জাতণয় 
সভা ও বিশেষত শৃঙ্খলা পার্টকে অসংযত আক্রমণ করলেন তখনও 

বাঁণজ্য যতাঁদন ভালভাবে চলোছল, এবং ১৯৮৫১ সালের প্রারস্তেও সে অবস্থা ছিল, 
তখন বাঁণাঁজ্যক বুর্জোয়ারা পার্লামেন্টীয় সংগ্রামের বিরুদ্ধে সরোষে আপাত্ত জানায় 
এই ভয়ে যে পাছে বাণিজ্যের মাতগাঁত বিগড়ে যায়। বাঁণজ্যে যখন মন্দা এল, ১৮৫১ 
সালের ফেব্রুয়ার মাসের শেষভাগ থেকে যা চলতে থাকে, তখন বাণাঁজ্যক বুর্জোয়ারা 
পার্লামেন্টীয় সংগ্রামকেই মন্দার কারণ বলে অভিযোগ করল, বাঁণজ্য যাতে পুনরায় 
শুরু হয় তার জন্য লড়াই বন্ধ করার হাঁক পাড়ল। সংশোধনসংক্লান্ত বিতর্ক চলল ঠিক 
এই দুঃসময়ে । প্র*্নাট যেহেতু ছিল বর্তমান রাষ্ট্ররূপ থাকবে 'ক থাকবে না, তাই 
বৃর্জোয়ারাই মনে করল এই কম্টকর অস্থায়ী ব্যবস্থার অবসান ঘাঁটয়ে সেই সঙ্গে 
স্ছতাবস্থা রক্ষার জন্য তাদেব প্রাতিনাধদের কাছে দাব করাই আরও বেশী সঙ্গত। এর 
[ভিতরে কোন স্বাবরোধ ছিল না। অস্থায়ী ব্যবস্থার অবসান অর্থে সেই ব্যবস্থাই চলতে 
দেওয়া অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মৃহূর্তাটকে সুদূর ভবিষ্যৎ কালের জন্য স্থগিত রাখার 
কথাই তারা বুঝোঁছল। স্ফিতাবস্থা রক্ষার দুটিমান্র উপায় ছিল: বোনাপার্টের ক্ষমতা 
চলতে দেওয়া অথবা সংবিধানসম্মত উপায়ে তাঁর অবসরগ্রহণ এবং কাভোনয়াকের 
নির্বাচন। বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশের এই শেষোক্ত সমাধানটি আঁধকতর মনঃপৃত 
[ছিল এবং তারা তাদের প্রতিনাধদের নীরব থেকে এই তীর সমস্যাটির স্পর্শ বাঁচিয়ে 
চলার চেয়ে বেশ সদুপদেশ দিতে পারল না। তাদের ধারণা ছিল যে তাদের প্রতিনাধরা 
কোনও কথা না বললে বোনাপার্টও কোনও কাজ করবেন না। তারা চেয়েছিল একাট 
উটপাঁখ সদৃশ পার্লামেন্ট, যে অদৃশ্য থাকার উদ্দেশ্যে শুধু মাথাটি ঢাকবে। বুর্জোয়া 
শ্রেণীর অন্য একটি অংশ চেয়েছিল বোনাপার্ট যেহেতু রাষ্ট্রপতির আসনে ইতিমধ্যেই 
সমাসীন, তিনি সেইখানেই থাকুন, এবং সমস্ত কিছ পূর্ববং একই গর্তে পড়ে থাক। 
তাদের পালমেন্ট প্রকাশ্য সংাবধান লংঘন করে 'বনা বাক্যব্যয়ে ক্ষ্নতা বন করছে 
না বলে তারা রুষ্ট হল। 

জেলাগুলর সাধারণ কাউন্সিলগ্ঁল, বৃহৎ বুর্জোয়াদের এই প্রাদেশিক প্রাতানাধ 
সভাগ.ল জাতীয় সভার বিরাতকালে ২৫শে আগস্ট তারিখ থেকে বৈঠক আরম্ভ করল 
ও প্রায় সর্বসম্মাতক্রমে তারা সংশোধনের পক্ষে অতএব পার্লামেন্টের বিপক্ষে 
বোনাপার্টের 'দকেই ভোট 'দিল। 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ৩১৫ 





নিজেদের পার্লামেন্টী প্রাতনিধিদের সঙ্গে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে যা ঘটোছল তার চেয়েও 
আঁধকতর দ্বিধাহীনভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রোধ -প্রকাশ করে তার সাহাত্যিক 
প্রাতিনাধদের বিরুদ্ধে, নিজস্ব পর্রপানত্রকার 'বিরুদ্ধে। বোনাপার্টের জবরদখলী 
ক্ষমতালপ্সার প্রাতিবাদে বুয়া সাংবাদিকদের প্রাতাটি আক্রমণ, কার্ধানর্বাহক শাক্তর 
বিরদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনোতিক অধিকার রক্ষার্থে পন্রিকাগূলির প্রাতটি প্রচেষ্টার 
প্রত্যুন্তরে বুর্জোয়া আদালতগ্দীলর 'বিচারেই সর্বনাশা অর্থদণ্ড ও নিল্জ কারাদণ্ডের 
রায় দেখে কেবলমাত্র ফ্রান্স নয়, সমগ্র ইউরোপ স্তান্তত হয়ে গেল। 

ইতিপূর্বে আমি দেখিয়েছি যে পাললামেন্টীয় শৃঙ্খলা পার্টি শান্তর জন্য সোরগোল 
তুলে নিজে শাস্ততে মগ্ন হবার দায় গ্রহণ করোছিল; নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থা, পার্লামেন্টীয় 
শাসন-ব্যবস্থার সমস্ত শরতগুি সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্বহস্তে ধৰংস 
করে ঘোষণা করেছিল যে বুর্জোয়া শ্রেণীর নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর 
রাজনোৌতিক ক্ষমতা খাপ খাচ্ছে না। অন্যাদকে আবার পার্লামেন্ট-বহির্ভূতি সাধারণ 
ও লেখকদের, রাজনশীতাবিদ ও সাহত্যসেবীদের, বক্তৃতামণ্ট ও পন্রপান্রকাকে দমন করতে 
ও ধ্বংস করতে আহ্বান জানাল, যাতে তারা যেন এর ফলে একটি শাঁক্তশালী ও 
নরঙ্কুশ সরকারের রক্ষণাধীনে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে নিজেদের ব্যাক্তিগত ব্যাপার চালিয়ে 
যেতে পারে। এরা দ্বযর্থহীন ঘোষণা করল যে এরা শাসনের বাধাবিঘ্য ও ?বপদ থেকে 
অব্যাহাতির জন্য চায় নিজেদেরই রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি। 

অথচ এই পার্লামেশ্ট-বাহর্ভৃত বুর্জোয়ারা যারা হাঁতিপূর্বেই নিজস্ব শ্রেণী-শাসন 
রক্ষার জন্য নিছক পা্লামেণ্টীয় ও সাহাত্যিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সে 
সংগ্রামের নেতাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এরাই এখন ঘটনা ঘটে যাবার পর 
শ্রীমক শ্রেণীর নিন্দা করতে সাহস পাচ্ছে এই আভযোগে যে তারা কেন বুজ্জোয়াদের 
খাঁতরে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে, জীবনমরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়নি! এই বুর্জোয়ারা 
যারা প্রাত মৃহ্‌র্তে সঙ্কীর্ণতম ও জঘন্যতম ব্যাক্তগত স্বার্থের জন্য নিজেদের সাধারণ 
শ্রেণী-স্বার্থ অর্থাং রাজনোতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে, এবং তাদের -প্রাতিনাধিদের কাছ 
থেকে একই প্রকার স্বার্থত্যাগ দাবি করে এসেছে, এরাই কিন্তু এখন বিলাপ করছে যে 
শ্রীমক শ্রেণী নাক এদের [বৃর্জোয়াদের] আদর্শ রাজনৈতিক স্বার্থ তাদের [শ্রমিকদের] 
বৈষয়িক স্বার্থের যৃপকান্ঠে বাল দিয়েছে । এরা ভাব করছে এক লক্ষন্রীমীণর মতো, 
যাকে নাকি সমাজতল্মীদের দ্বারা বিভ্রান্ত প্রলেতারিয়েত চরম মুহূর্তে ভুল বুঝে 
পাঁরত্যাগ করে গেছে। আর সারা বুর্জোয়া জগতেও এর সাধারণ প্রাতধ্ান শোনা 
যাচ্ছে। আমি অবশ্য এখানে ছে*দো জার্মান রাজনীতিবিদ কিংবা সেই ধরনের আজেবাজে 


৩১৬ কার্ল মার্কস 


লোকদের কথা বলাঁছ না। আম বলছি দ্টান্তস্বরূপ পৃবোক্ত 2০০01701215 পান্নকার 
কথা। ১৮৫১ সালের ২৯শে নভেম্বর তাঁরখে পর্যন্ত অর্থাৎ কুদেতার মান্র চার দন 
আগেও এই পাত্রকা বোনাপার্টকে 'শৃঙ্খলারক্ষক', এবং তিয়ের আর বৌরয়েদের দলকে 
'নৈরাজ্যবাদী আখ্যা 'দিয়োছিল, অথচ বোনাপার্ট এই নৈরাজ্যবাদীদের শায়েস্তা করার 
পর ১৮৫১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর, মধ্য এবং উচ্চ স্তরভূক্তদের দক্ষতা, জ্ঞান, 
শৃঙ্খলাবোধ, মানাঁসক প্রভাব, বিদ্যাবাদ্ধ এবং নোৌতক মূল্যের প্রাতি অজ্ঞ, আশাক্ষিত, 
[নবোধ প্রলেতারয়েতের' বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সরব হয়ে উঠোছল। নির্বোধ, অজ্ঞ 
ও ইতর জনসমন্টি হল আর কেউ নয় বুর্জোয়া জনসমাম্ট। 

১৮৫১ সালে ফ্রান্সকে অবশ্য একটা ছোটখাট বাঁণাঁজ্যক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে 
যেতে হয়োছল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে ১৮৫০ সালের তুলনায় রপ্তান কমে এল, 
মার্চ মাসে বাঁণজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কারখানা বন্ধ হতে থাকল; এরীপ্রলে শিল্পপ্রধান 
ওঠে; মে মাসেও ব্যবসা চাঙ্গা হল না; ২৮শে জুন পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সের হসাবপত্রে 
ডিপোঁজটের অঙ্কে বিরাট বৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে হুণ্ডির উপরে আগামের পাঁরমাণ 
হাস দেখে বোঝা গেল উৎপাদন অচল অবস্থায় রয়েছে। অক্টোবরের মধ্যভাগের আগে 
ব্যবসার ক্রমোন্নাতি শুরু হল না। ফরাসী বুজৌঁয়া শ্রেণী এই বাঁণাঁজ্যক অচলাবস্থার 
জন্য দায়ী করল নিছক রাজনোতিক কারণকে, পার্লামেন্ট এবং কার্ধীনর্বাহক শক্তির 
[বরোধ, নিতান্ত একটা অস্থায়শ রাষ্ট্ররূপের আনশ্চিত অবস্থা এবং ১৮৫২ সালের মে 
মাসের দ্বিতীয় রাঁববারের ভয়াবহ সম্ভাবনাকে । আম অস্বীকার কার না যে প্যারসে 
আর জেলাগুলিতে [শিল্পের কয়েকাঁট শাখায় এই সকল ঘটনায় কছু কুফল ঘটে। কিস্তৃ 
রাজনৈতিক অবস্থার এই প্রভাব বস্তুত ছিল এলাকাবশেষে সীমায়িত ও নগণ্য। অক্টোবর 
মাসের মাঝামাঝি যে সময়ে রাজনোতিক পারাস্থিতির অবনাঁতি দেখা গেল, রাজনৈতিক 
দিগন্ত অন্ধকার হয়ে এল, এবং এঁলাঁজ* থেকে যে কোনো মুহূর্তে বজ্রপাতের সম্ভাবনা 
ছল, ঠিক তখনই যে বাণিজ্যের উন্নতির সূত্রপাত হল এর পরেও কি অন্য প্রমাণের 
প্রয়োজন আছে ? উপরন্তু, যে ফরাসী বুর্জোয়ার "দক্ষতা, জ্ঞান, আধ্যাত্বক অন্তদর্যন্টি 
এবং মানাসক বিদ্যাবাদ্ধ' নাকটুকুর বোশ যায় না, সে লণ্ডনে শিল্প প্রদর্শনীর সমস্ত 
পর্বটা ধরে বাণিজ্যক্ষেত্রে তার দুরবস্থার কারণটুকু নাকের নিচেই খঃখজে পেতে পারত। 
ফ্রান্সে যখন কারখানা বন্ধ হচ্ছিল, ইংলন্ডে তখন বাঁণক মহলে দেউিয়াপনা দেখা দিল। 
এীপ্রল ও মে মাসে যখন ফ্রান্সে শিল্পক্ষেত্রে আতঙ্ক চরমে উঠল, সেই এপ্রল -_- মে 
মাসে ইংলগ্ডের বাঁণজ্যজগতেও আতঙ্ক উঠোঁছল চরমে । ফ্রান্সের পশম-শিজ্পের মতো 


* ফরাসী রাম্ট্রপাঁতির প্রাসাদের নাম এলিজি বা স্বর্গ। - সম্পাঃ 
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ইংলণ্ডেরও পশম-শিজ্প এবং ফ্রান্সের রেশম-শিল্পের মতো ইংলন্ডের রেশম-শিজ্প 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ইংলণ্ডের সুতোকলগুল কাজ চালয়ে যায় সত্য, কিন্তু ১৮৪৯ 
কিংবা ১৮৫০ সালের অনুরূপ মুনাফায় নয়। একমান্র পার্থক্য এই যে ফ্রান্সের সংকটটা 
শিল্পগত এবং ইংলণ্ডে বাঁণাঁজ্যক; ফ্রান্সে কারখানাগাঁল যখন অচল হয়ে উঠল তখন 
ইংলণ্ডে কারখানার কাজ বেড়ে চলল, কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
খারাপ অবস্থায়; ফ্রান্সে রপ্তানর বাজার সর্বাধিক মার খেল, ইংলণ্ডে আমদানির 
বাজার। একটি সাধারণ কারণ পাঁরচ্কার, এবং স্বভাবতই ফ্রান্সের রাজনোতিক দিগন্তের 
সীমারেখার মধ্যে তার খোঁজ মিলবে না। ১৮৪৯ ও ১৮৫০ সাল ছল চূড়ান্ত বৈষাঁয়ক 
সাফল্যের দুই বংসর এবং সেইসঙ্গে অতি উৎপাদনের যুগ, যাঁদও সে কথা ধরা পড়ল মাত্র 
১৮৫১ সালে। সে বৎসরের প্রারন্তে শ্প-প্রদর্শনীর প্রত্যাশায় সেটা বিশেষ উৎসাহলাভ 
করে। উপরম্তু, 'নম্নালাখত বিশেষ অবস্থাগুলি উপাস্থত ছিল: প্রথমত, ১৮৫০ ও 
১৮৫১ সালে তুলার ক্ষেত্রে আংশিক ফসলহাঁন, এবং পরে প্রত্যাশার আঁধক তুলা 
উৎপাদনের নিশ্চয়তা; অর্থাৎ প্রথমে তুলার মূল্যে আকাম্মক বৃদ্ধি এবং তারপরে 
আকস্মিক হাস, সংক্ষেপে দামের ওঠা-নামা। গড়পড়তার তুলনায় অন্ততপক্ষে ফ্রান্সে 
কাঁচা রেশমের উৎপাদন কম হল। পাঁরশেষে ১৮৪৮ সালের পর থেকে পশম-শিল্পের 
এতদূর সম্প্রসারণ ঘটেছিল যে পশমের উৎপাদন তার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি আর 
কাঁচা পশমের মূল্য শিল্পজাত পশম দ্রব্যের তুলনায় ভয়ানক বৃদ্ধি পেল। অতএব 
বিশ্ব বাজারের 'তিনাঁট 1শল্পের কাঁচামালের মধ্যেই আমরা বাঁণাঁজ্যক মন্দার তিনদফা 
মালমসলা পেয়ে যাঁচ্ছ। এই বিশেষ অবস্থাগ্যীলির কথা ছেড়ে দিলে, আঁত-উৎপাদন এবং 
আতিরিক্ত ফাটকাবাঁজ িল্পচক্রের আবর্তনে আনিবার্যভাবে যে সাময়িক বিরাম আনে, 
যার পরে সমস্ত শাক্ত সণ্চয় করে এই চন্রগতির শেষ পর্ব উল্মন্তের মতো পার হয়ে 
আবার যাত্রারন্তে সাধারণ বাণিজ্য সংকটে ফিরে যায়, সেই বিরাম ছাড়া ১৮৫১ সালের 
আপাত সংকটটা আর কিছুই নয়। বাণিজ্যের ইতিহাসে এই ধরনের বিরামকালে ইংলণ্ডে 
বাণিজ্যে দেউলিয়াপনা দেখা যায়, আর ফ্রান্সে শিল্পটাই অচলাবস্থায় আসে, তার কারণ 
অংশত সমস্ত বাজারেই ইংলণ্ডের প্রাতযোগতা সেই মূহর্তে অসহনীয় হয়ে উঠে তাকে 
খাঁনকটা পশ্চাদাপসারণে বাধ্য করে থাকে, এবং অংশত, 'বলাস দ্রব্যের উৎপাদক হিসাবে 
ব্যবসার ক্ষেত্রে যে কোনো মন্দার অবস্থাতেই আক্রমণটা বেছে বেছে তারই ওপর 
পড়ে। এইভাবে সাধারণ সঙ্কট বাদেও ফ্রান্সকে তার নিজস্ব একটা জাতীয় সঙ্কটের 
মধ্যে দিয়ে যেতে হয় বটে, তবু তা ফ্রান্সের দেশজ কোনো প্রভাবের তুলনায় বিশ্ব বাজারের 
সাধারণ অবস্থা দিয়েই অনেক বেশ পাঁরমাণে নির্ধারত এবং নিয়ন্লিত হয়ে থাকে। 
ইংরাজ বুর্জোয়াদের বিবেচনার সঙ্গে ফরাসী বুর্জোয়াদের সংস্কারের এক প্রাতিতুলনা 
অনাকর্ষণীয় হবে না। ১৮৫১ সালের বাৎসারক বাণিজ্যাববরণীতে 'লিভারপুলের 
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অন্যতম বৃহত্তম ব্যবসায়ী" প্রতিষ্ঠান লিখছে: 'গত বৎসরের প্রারভ্তের সমস্ত প্রত্যাশা 
বর্ষশেষে যেমন সম্পূর্ণভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে, সে রকম খুব কমই দেখা যায়; 
যে বিরাট সমৃদ্ধির প্রত্যাশা প্রায় সর্বসম্মত ছিল, তার পাঁরবর্তে এই বংসরটি হয়ে দাঁড়াল 
বিগত পপচশ বৎসরের সর্বাপেক্ষা নৈরাশ্যজনক বংসরগুলির অন্যতম _- অবশ্য 
শিজপক্ষেত্রের নয়, বাণিজ্যনির্ভর শ্রেণীগুলির সম্বন্ধেই এই কথা বলা হচ্ছে। তবু এই 
বংসরের গোড়াতে ঠিক এর বিপরীত অবস্থা আশা করার কারণ নিশ্চয়ই ছিল __ উৎপন্ন 
মালের পরিমাণ মাঝামাঁঝ রকমের, টাকার পাঁরমাণ ছিল প্রচুর, খাদ্যমূল্য কম ছিল, 
ফসলের প্রাচুর্য ছিল সানিশ্চিত, মহাদেশে অটুট শান্ত বিরাজ করছিল এবং দেশে 
কোনোপ্রকার রাজনৌতিক অথবা আর্ক 'বঘম ছিল না; বাস্তাবক পক্ষে বাণিজ্যে 
এইপ্রকার মুক্তপক্ষ কোনাদন দেখা যায়নি... তবে এই সর্বনাশা ফলাফলের মূল কারণ 
ক? আমাদের ধারণা, এর কারণ আমদান রপ্তাঁন উভয়ক্ষেত্রেই আতিরিক্ত বাণিজ্য। 
আমাদের বাঁণকরা তাদের কমরক্ষেত্রের স্বাধীনতা আরও কঠোরভাবে সীমায়ত না করলে 
ন্লিবার্ধক আতঙ্ক ব্যতীত আর ছুই আমাদের সংযত রাখতে পারবে না।”* 

এবার ফরাসী বুর্জোয়াদের অবস্থাটা কল্পনা করে দেখুন কাঁ ভাবে ব্যবসায়ী 
জগতের এই আতঙ্কের কবলে পড়া তাদের বাণিজ্য-পাগল মাস্তদ্ককে পাীঁড়ত, 
আলোড়ত, বজ্জ্াহত করবে ক্ষমতা জবরদখল অথবা সর্বজনীন ভোটাধিকার 
পুনপ্রবর্তনের গুজব, পার্লামেন্ট এবং কার্ধীনর্বাহক শাক্তর সংঘাত, আলিয়াল্সী ও 
লোজাটীমস্টদের কু'দুলে লড়াই, ফ্রান্সের দাক্ষিণে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র, 'নয়েন্র ও শের 
জেলাতে তথাকাঁথত কৃষক বিদ্রোহ, রাম্ট্রপাঁত-পদের 'বাভন্ন প্রাথাঁদের বিজ্ঞাপন, 
পান্রকাগ্ীলর খেলো সস্তা রণধবাঁন, প্রজাতন্রর্দের দিক থেকে অস্ত বলে সংবিধান ও 
সর্বজনীন ভোটাধিকারকে রক্ষা করার হুমকি, এশ্বারক বাণীপ্রচারক দেশত্যাগ প্রবাসী 
বীরপ্রুষগণ কর্তৃক ১৮৫২ সালের মে মাসের দ্বিতীয় রাঁববারে পৃথবাঁর অবসান 
ঘোষণা -_ এই সমন্ত ভেবে দেখলেই উপলান্ধ করবেন কেন এই সংঁমলন, সংশোধন, 
স্থাগিতকরণ, সংবিধান, ষড়যল্ত্, মৈত্রী, দেশত্যাগ, জবরদখল এবং বিপ্লবের অবর্ণনীয় 
কর্ণাবদারী বিশৃঙ্খলার মধ্যে বুর্জোয়ারা উন্মত্তের মতো পার্লামেণ্টীয় প্রজাতল্লের 
উদ্দেশে ফসে উঠেছে : 'শেষহীন ভ্লাসের চেয়ে বরং ভ্রাসভরা শেষই ভালো!” 

বোনাপার্ট এই ধৰনির মর্ম উপলান্ধ করলেন। তাঁর বোধশাক্ত তক্ষ/তর করে 
তুলোছল তাঁর মহাজনদের ক্রমবর্ধমান চাণ্চল্য, প্রাতাঁদন সূর্যাস্তের সঙ্গে হিসাব নিকাশের 
দিন, ১৮৫২ সালের মে মাসের "দ্বতয় রাববার যত 'নিকটবতর্শ হতে লাগল, ততই তারা 
আকাশের গ্রহ সমাবেশে দেখতে লাগল 'নজেদের সমস্ত পার্থব হনীণ্ডর প্রাতিবাদ। খাঁটি 
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লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ৩১৯ 


জ্যোতিষী হয়ে উঠোছল তারা। জাতীয় সভা বোনাপার্টের ক্ষমতার সংঁবধানসম্মত 
আর দ্বিধার অবকাশ ছিল না। 

আগমনের বহুপূরেহি যাঁদ কোনো ঘটনার ছায়াভাস এসে থাকে, তবে তেমন ঘটনা 
হল বোনাপার্টের কুদেতা। ১৮৪৯ সালের ২৯ শে জানুয়ারি তারিখেই, অর্থাৎ নির্বাচনের 
একমাস পরেই তিনি শাঙ্গার্নয়ের নিকট এই মর্মে একটি প্রস্তাব করেছিলেন। ১৮৪৯ 
সালের গ্রীম্মকালে তাঁর নিজের প্রধানমন্ত্রী আঁদলোঁ বারো কুদেতার নীতির প্রচ্ছন্ন 
হাশয়ার দেন এবং ১৯৮৫০ সালের শীতকালে 'তিয়ের তা দেন প্রকাশ্যে। ১৮৫১ সালের 
মে মাসে পৌঁসাঁন পুনর্বার শাঙ্গার্নয়েকে কুদেতার পক্ষে টানতে চেষ্টা করেন; 141955৫- 
897 ৫৪ (45591779162 পান্রকায় এই আলাপ আলোচনার বিবরণ প্রকাশিত হয়োছল। 
পার্লামেন্টের প্রাতিট ঝাঁটকার সময়ে বোনাপার্টপল্থ পান্রকাগ্ীল জবরদখলের ভয় 
দেখিয়ে এসেছে এবং সঙ্কট যত কাছে আসছিল সেই পাঁরমাণে বাড়ছিল তাদের গলার 
জোর । 'বাবুদলের' নারী-পুরুষদের নিয়ে বোনাপার্ট প্রাতিরান্রে যে পানোংসব চালাতেন 
তাতে মধ্যরান্র আসন্ন হলে পানপ্রচুর্যে যখন বাকশীক্ত বন্ধনমুক্ত ও কম্পনাশীক্ত 
প্রজলিত হয়ে উঠত, তখন সর্বদাই কুদেতার তাঁরখ "স্থির হত পরাঁদন প্রাতঃকালেই। 
কোষমুক্ত তরবারিতে, পানপান্রের ঝঙকারে, প্রাতিনাধদের জানালার বাইরে নিক্ষেপ 
করে বোনাপার্টকে সম্রাটের বেশে ভূষিত করা হত যতক্ষণ না প্রত্যষে এই প্রেত আর 
একবার নির্বাঁসত হত ও প্যারসের লোকে অসংযত রমণী ও অসতর্ক বীরপুর্ষদের 
উক্তিতে চমৎকৃত হয়ে জানতে পারত কী ঘোর বিপদ থেকে তারা পুনর্বার রক্ষা 
পেয়েছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে কুদেতার গুজব চলল ঘন ঘন একাটর পর একটি। 
সেই সঙ্গে ছায়া ছাবর (29849779019) মতন ছায়াতে রং ধরল। ইউরোপের বিভিন্ন 
দৈনিকের সেপ্টেম্বর __ অক্টোবর সংখ্যা লক্ষ্য করে গেলে দেখা যায় প্রায় হুবহু এই 
কথায় এই ধরনের সংবাদ: 'প্যারস কুদেতার গুজবে পাঁরপূর্ণ। বলা হচ্ছে রাজধানী 
রান্রতে সৈন্যে ভরে যাবে এবং সকালে নিদেশজারী করে জাতীয় সভা ভেঙে দেওয়া 
হবে এবং জনগণের প্রাত আবেদন জানানো হবে । বোনাপার্ট নাকি এইসব অবৈধ ঘোষণা 
কারকরণ করার জন্য মল্রীদের সন্ধানে আছেন।” এই সংবাদবাহ? পন্রগ্লি সর্বদাই শেষ 
হত একটি চূড়ান্ত শব্দে স্থগিত রইল । ক্ষমতা জবরদখল চিরকালই ছিল বোনাপার্টের 
এক বদ্ধমূল কল্পনা । এই কল্পনা নিয়েই তিনি পুনর্বার ফ্রান্সের মাটিতে পদার্পণ 
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করোছলেন। এই কল্পনা এমনভাবে তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে তিনি ক্লুমাগত 
তা ফাঁস করে বসতেন, বলে ফেলতেন। আবার তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে বারাংবার 
চন্তাটা পাঁরত্যাগও করতেন। কুদেতার ছায়াভাস প্যারিসীয়দের কাছে ভূত হিসাবে 
এতই সুপাঁরচিত হয়ে উঠোছল যে রক্ত মাংসের দেহে সে যখন অবশেষে হাজির হল 
তখন তারা সেটাকে বিশ্বাস করতেই চাইল না। সূতরাং কুদেতার সাফল্যের জন্য দায়ী 
১০ই ডিসেম্বর সমিতির নেতার সতর্ক সংযম নয়, অথবা জাতীয় সভার অপ্রস্তুত 
অবস্থাও নয়। কুদেতা যাঁদ সফল হয়ে থাকে তবে সে সাফল্য ঘটল তাঁর অসতকতা 
সত্বেও এবং জাতীয় দভা আগেই সুবাদত থেকেই, এ হল পূর্বতন িকাশাদর 
আবাঁশ্যক, আঁনবার্য ফল। 

১০ই অক্টোবর বোনাপার্ট তাঁর মন্রীদের কাছে সর্বজনীন ভোটাধকার 
পৃনঃপ্রবর্তনের "সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন; ১৬ই তারা পদত্যাগপন্র দাঁখল করল; ২৬শে 
প্যারস তাঁরাঁন মীন্নসভা গঠনের সংবাদ পেল। একই সময়ে পাঁলশ বড়কর্তা কাঁলয়ের 
জায়গায় মপা এলেন; প্রথম সামারক বাহনীর কর্তা মানিয়াঁ রাজধানীতে বিশ্বস্ততম 
রোজমেন্টগুলিকে একত্র করলেন। ৪ঠা নভেম্বর জাতীয় সভার আধবেশন পুনর্বার 
আরম্ভ হল। অধাঁত পাঠ্যক্রমটার ছোটো করে সংক্ষেপে পুনরাবৃত্ত, এবং মৃত্যুর পরেই 
তার সমাধ হয়েছে এই কথা প্রমাণ করা ছাড়া জাতীয় সভার আর কিছুই করার ছিল না। 

কার্ধানর্বাহক শীক্তর সঙ্গে সংগ্রামে সভা প্রথমেই যে ঘাঁট হারাল সোঁট হল 
মন্ত্রিসভা । তারনি মান্তিসভার মতো একটি ছায়া মাঁল্পসভাকে পূর্ণমর্যাদায় গ্রহণ করে 
তারা সগান্তীর্ে এই ক্ষাতি কবুল করতে বাধ্য হল। শ্রীযুক্ত 'জরো যখন নবগঠিত 
মান্নিসভার নামে আত্মপাঁবচয় দিয়েছিলেন তখন স্থায়ী কমিশনে হাস্যরোল উঠোছল। 
সর্বজননন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তনের মতন দৃঢ় কর্মনীতির জন্য এমন দুর্বল মন্ত্রিসভা ! 
অথচ কিছুই পালশমেন্টের মধ্য দিয়ে নয়, সমস্তই তার বিরদ্ধে হাসল করাই ছিল প্রকৃত 
লঙ্্য । 

জাতীয় সভার নূতন আঁধবেশনের প্রথম দিনেই এল বোনাপার্টের একটি বাণী, 
তাতে তান দাঁব করলেন সর্বজনীন ভোটাধকারের প7নঃপ্রাতিষ্ভঠা এবং ১৮৫০ সালের 
৩১শে মে তাঁরখের আইনের প্রত্যাহার। সেইদিনই তাঁর মন্ত্রীরা এই মর্মে একটি 
ডীক্র উত্থাপন করল। জাতীয় সভা তৎক্ষণাৎ মাল্লিসভার জরুরী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল 
এবং ১৩ই নভেম্বর তিনশত আটচাল্লশ ভোটের বিপক্ষে তিনশত পণ্টাল্ল ভোটে 
প্রত্যাখ্যান করল আইনাঁটকেও। এইভাবে তারা আর একবার জনগণের ম্যাণ্ডেট ছি*ড়ে 
ফেলল; আর একবার প্রমাণ করল যে স্বাধীনভাবে নির্বাচিত জনপ্রাতাঁনাধ সভা এখন 
শ্রেণীবিশেষের ক্ষমতা জবরদখলন পার্লামেন্টে পাঁরণত হয়েছে; আর একবার স্বাঁকার 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্লমেয়ার ৩২১ 


করল যে জাতিদেহের সঙ্গে পার্লামেন্টীয় মুণ্ডের সংযোগকারী পেশীগ্বীলকে তারা 
নিজের হাতে 'দ্বিখাণ্ডত করে ফেলেছে। 

একদিকে সর্বজনীন ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার নীতিতে কার্ধীনর্বাহক শীক্ত 
জাতীয় সভার থেকে মুখ ফিরিয়ে জনগণের প্রাতি আবেদন জানাল, অন্যাদকে বিধান 
প্রীত। এই কোয়েস্টর আইনের উদ্দেশ্য ছিল তাদের সরাসাঁর সৈন্যতলবের, পার্লামেন্টীয় 
সৈন্যবাহিনী গঠনের আধিকার প্রতিষ্ঠার । এইভাবে নিজেদের সঙ্গে জনগণের এবং নিজেদের 
সঙ্গে বোনাপার্টের সংগ্রামে মধ্যস্থতার আধকার সৈন্যবাহিনীকে দিয়ে এবং সৈন্য শক্তিকে 
নির্ধারক রাম্ট্রশাক্ত রূপে স্বীকার করে তারা কিন্তু অন্যাদকে প্রমাণ করল যে এই শক্তির 
উপরে আঁধপত্যের দাঁব তারা বহুপূবেহ ত্যাগ করেছে। আবলম্বে সৈন্যতলবের বদলে 
সৈন্যতলব সংক্রান্ত বিতকে প্রবৃত্ত হয়ে তারা স্বীয় ক্ষমতা সম্পকে নিজেদের সন্দেহ 
স্বীকার করল! প্রস্তাবাঁট পরাজত হয়, এর প্রস্তাবকরা ১০৮ ভোটের কমাঁততে সংখ্যাঁধক্য 
পেল না। প্রশ্নাটর মীমাংসা ঘাঁটয়োছল 'পর্বত' দল। এদের অবস্থা বাস্তাবক বুরিডানের 
গর্দভের মতো, যার কাছে সমস্যা ঠিক এই নয় যে দুই আঁট খড়ের কোনাটি বেশী 
লোভনীয়, সমস্যা বরং এটাই যে দুই দফা প্রহারের কোনটা বেশী কড়া । একাঁদকে 
বীরোচিত ছিল না। 

১৮ই নভেম্বর শৃংখলা পার্ট কর্তক উ্থাঁপত পৌর 'নর্বাচন আইনে একটি 
সংশোধনী প্রস্তাব আনা হল এই মর্মে যে, পৌরমন্ডলীর 'নর্বাচকদের পক্ষে তিন 
বংসরের জায়গায় এক বংসর এক এলাকাতে বাসই যথেন্ট। এই সংশোধনী প্রস্তাব 
একাঁটমান্র ভোটে পরাঁজত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণ হয়ে গেল যে এই এক ভোটের 
ব্যবধানটা একটা ভুল। পরস্পরাবরোধ উপদলে বিভক্ত হয়ে শৃঙ্খলা পার্ট বহুপূরবেহই 
পালামেন্টে তাদের একক সংখ্যাঁধক্য হাঁরয়েছিল। এবারে দেখা গেল যে পার্লামেন্টে 
কোন পক্ষেরই সংখ্যাধিক্য আর নেই । জাতাঁয় সভা কার্ধপরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়েছে। 
কোনো সংশ্লেষ-শীক্তই তার উপাদানের পরমাণগ্ালকে আর একত্রে রাখতে পারছে না; 
সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে; সে মৃত। 

পাঁরশেষে, দ্র্বপাকের অজ্পাদন পূর্বে পালমেন্ট-বহির্ভীত বুর্জোয়া সম্প্রদায় 
আর একবার সগান্তর্যে পাললামেন্টীয় বৃর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদের নতুন প্রমাণ 
দিল। পার্লামেন্টীয় জড়ব্বাদ্ধতার রোগে অপেক্ষাকৃত বেশী আক্রান্ত এক পার্লামেন্টায় 
নায়ক হিসাবে তিয়ের পার্লামেণ্টের মৃত্যুর পর রাস্দ্রীয় পারষদের সঙ্গে মিলে একটি 
নূতন পার্লামেন্টীয় চন্রান্ত, একট দায়িত্বমূলক আইন ফে"দেছিলেন, যার মাধ্যমে 


৩২২ কার্ল মার্কস 


রাস্ট্রপাতিকে সংবধানের গাণ্ডর ভিতরে শক্ত করে বেধে রাখার কথা ছিল। ১৫ই 
সেপ্টেম্বর প্যারসে নূতন বাজারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বোনাপার্ট যেমনভাবে 
দ্বিতীয় মাজানয়েলো-র মতো বাজারের মাঁহলাদের অর্থাৎ মেছনীদের মনোহরণ 
করোছলেন -- অবশ্য একজন মেছনীর প্রকৃত শাক্ত সতের জন পার্লামেন্টীয় বৃগ্রেভের 
চেয়ে বেশী ঠিক যেমন তিনি কোয়েস্টর আইন উত্থাপনের পর এলাঁজ-তে সৈন্যবাহনীর 
ছোট আঁফসারদের আপ্যায়ন করে তাদের মুদ্ধ করেছিলেন, ঠিক তেমনই এবার ২৫শে 
নভেম্বর তাঁরখে তান জয় করে নিলেন শিজ্পপাঁত বুর্জোয়াদের হৃদয় যারা তখন লণ্ডনের 
শিল্প প্রদর্শনীর জন্য পুরস্কার পদক তাঁর হাত থেকে গ্রহণার্থে সারকাসমণ্ডপে সমবেত 
হয়েছিল। /0%77791 093 196০5 পান্রকায় প্রকাশিত তাঁর বক্তার অর্থপূর্ণ অংশাঁট 
আম উদ্ধৃত করছি: 'এমন অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পরে আমি সঙ্গতভাবেই এই পুনরুক্তি 
করতে পাঁর যে একাঁদকে বাক্যবীরের দল এবং অন্যাঁদকে রাজতল্লী মরীচিকা দ্বারা 
আবিরত উপদ্রুত হবার বদলে যাঁদ ফরাসী প্রজাতল্ল তার প্রকৃত স্বার্থের অনুসরণ ও 
প্রতিষ্ঠানগুঁলির সংস্কারের সুযোগ পেত, তবে তা হয়ে উঠতে পারত কত মহান। 
(মণ্ডপের প্রাতি কোণ থেকে সরব, তুমুল ও মূহুমুহু করতালি) রাজতন্ত্রী মরীচিকা 
সমস্ত প্রশাতির এবং শিল্পের সমস্ত প্রধান শাখাগ্যালর পথে অন্তরায়। অগ্রগগাতর বদলে 
কেবলই সংগ্রাম । দেখা যাচ্ছে, যারা রাজশীক্ত ও বিশেষ আঁধকারের প্রবলতম সমর্থক 
ছিল, তারাই আজ কনভেনশনের সমর্থক হয়ে উঠেছে কেবলমান্র সর্বজনীন ভোটাধিকার 
থেকে উদ্ভূত শাক্তটাকে খর্ব করার জন্য। উচ্চ ও মুহ-ম্হ্‌ করতালি ।) দেখছ, যারা 
বিপ্লবে সর্বাধক ক্ষাতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তার জন্য সবচেয়ে বেশী খেদ করেছে, তারাই আজ 
একটি নৃতন বিপ্লবে প্ররোচনা দিচ্ছে, কেবলমান্র জাতির ইচ্ছাশাক্তকে শৃঙ্খালত করার 
জন্যই ... আম আপনাদের শান্তপূর্ণ ভাবষ্যতের প্রাতিশ্রুতি দিচ্ছি, ইত্যাদি ইত্যাঁদ। 
(ধন্য, ধন্য, প্রবল ধন্যধবান)।, এইভাবে দাসসুলভ ধন্যধবাঁনর সঙ্গে শিল্প-বুর্জোয়ারা 
রা ডিসেম্বরের জবরদখল, পার্লামেন্টের উচ্ছেদ, নিজেদের শাসনের অবসান, 
বোনাপার্টের একনায়কত্ব সমস্তই অভ্যর্থনা করে নিল। ২৫শে নভেম্বরের হষধ্বানর 
বজ্রনাদের উত্তর এল ৪ঠা ডিসেম্বর কামানের বজ্জরীনর্ঘোষে, এবং সর্বাধক করতালিতে 
যান ফেটে পড়েছিলেন সেই শ্রীযুক্ত সালাদ্ুজের বাঁড়র উপরেই সর্বাঁধক বোমা ফাটল। 

ক্রমওয়েল যখন দীর্ঘ পার্লামেন্ট ভেঙে দেন তখন তিনি তার মধ্যে একা এসে 
দাঁড়য়েছিলেন ঘাঁড় হাতে, যাতে তাঁর নিধারত সময়ের পরে এক মৃহর্তও তার আস্তত্ব 
না থাকে, এবং পার্লামেন্টের প্রাতাটি সদস্যকে সকোতুক হাস্যের শ্লেষোক্ততে বিতাড়ন 
করোছলেন। নেপোঁলয়ন তাঁর এই প্রীতরূপ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, তবু তিনি অন্ততপক্ষে 
আঠারোই ব্রুমেয়ার তারিখে বিধান সভায় হাজির হয়োছিলেন ও তার মৃত্যুদণ্ড তার 
সম্মুখে পাঠ করে 'দিয়ৌছলেন, যদিও কম্পিতকণ্ঠে। দ্বিতীয় বোনাপার্ট ক্রমওয়েল কিধবা 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ৩২৩ 
নেপোঁলিয়নের তুলনায় সম্পূর্ণ অন্যরকম এক কার্ধীনর্বাহক শাক্তর আধকারী হয়ে 
ছিলেন এবং "তান তাঁর আদর্শের সন্ধান করলেন বিশ্ব-ইতিহাসের ইতিবৃত্তে নয়, 
১০ই ডিসেম্বর সাঁমাতির ইতিবৃত্তে, ফৌজদারী আদালতের ইতিবৃত্তে। তিনি ব্যাঙ্ক অফ 
ফ্রান্সকে লৃঠ করে দুই কোট পণ্টাশ লক্ষ ফ্রা জোগাড় করলেন, দশ লক্ষ 'দয়ে 
জেনারেল মানিয়াঁকে কিনে নিলেন, সৈন্যদের কিনলেন জনাঁপছ পনের ফ্রাঁ আর মদ 
মতো, সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক পার্লামেন্টীয় নেতাদের বাড় চড়াও করানো হল, 
কাভোনয়াক, লামোরিসিয়ের, ল্য ফ্লো, শাঙ্গার্নিয়ে, শারাস, 'তিয়ের, বাজ প্রভাঁতিকে 
শয্যা থেকে টেনে 'নিয়ে যাওয়া হল; প্যাঁরসের প্রধান প্রধান স্কোয়ার এবং পার্লামেন্ট 
গৃহ সৈন্য দ্বারা আঁধকৃত করানো হল; এবং প্রত্যষে সমস্ত প্রাচীরে লটকানো 
সস্তা ইশতেহারে ঘোষণা করানো হল জাতীয় সভার এবং রাম্দ্রীয় পারষদের অবসান, 
সর্বজনীন ভোটাধকারের পুনগপ্রতিষ্ঞঠা এবং সেন জেলায় জরুরী অবস্থার প্রবর্তন। 
একইভাবে অল্পাঁদন পরে 'তাঁন 71071:9চ পাঁত্রকায় একটি জাল দাঁলল প্রকাশ করে 
ঘোষণা করলেন যে পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্যরা তাঁর সমর্থনে একন্র হয়ে একাঁট 
রাম্ত্রীয় উপদেষ্টামন্ডলণী গঠন করেছেন। 

দশম পল্লীর পৌরসভা গৃহে সমবেত এবং প্রধানত লোজটিমিস্ট ও আলয়ান্সীদের 
বোনাপার্টের পদচ্যুতির "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, গৃহের বাইরে ব্যাদিতবদন জনতার উদ্দেশে 
বৃথাই গরম বক্তৃতা দিল, এবং অবশেষে আফ্রিকার নিশানীদের তত্বাবধানে প্রথমে দু'অসে 
(৫0750) 'শাবরে ও পরে কয়েদী গাঁড়তে ভার্ত হয়ে মাজাস, হাম বা ভাঁসেনের 
জেলখানাতে স্থানান্তরিত হল। এইভাবে শৃঙ্খলা পার্ট, বিধান সভা এবং ফেব্রুয়ারি 
বপ্লবের অবসান ঘটল। এবার শেষ টানার আগে এই ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ইতিহাসের 
সংক্ষিপ্তসার বিবৃত করা যাক: 

এক॥ প্রথম পর্ব । ২৪শে ফেব্রুয়ার থেকে ৪ঠা মে, ১৮৪৮। ফেব্রুয়ারি পর্ব। 
প্রস্তাবনা । বিশ্ব-দ্রাতৃত্বের ধাপ্পা। 

দুই ॥ দ্বিতীয় পর্ব। প্রজাতল্ত প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় সংঘিধান সভার পর্ব । 

১। ৪ঠা মে থেকে ২৫শে জুন, ১৮৪৮। প্রলেতারয়েতের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেণীর 
সংগ্রাম। জুনের দিনগ্ীলতে প্রলেতারিয়েতের পরাজয়। 

২। ২৫শে জুন থেকে ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৪৮। বিশুদ্ধ বুর্জোয়া প্রজাতল্লীদের 
একনায়কত্ব। সংবধানের খসড়া । প্যারসে জরুরী অবস্থা ঘোষণা । ১০ই ডিসেম্বর 
রাষ্ট্রপতি পদে বোনাপার্টের নির্বাচনের ফলে বুর্জোয়া একনায়কত্বের নাকচ। 

৩। ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৪৮ থেকে ২৮শে মে, ১৮৪৯। বোনাপার্টের বিরুদ্ধে ও 


৩২৪ কার্ল মার্কস 


তাঁর মিত্র শৃঙ্খলা পার্টির বরুদ্ধে সধাবধান সভার সংগ্রাম । সংবিধান সভার তিরোভাব। 
প্রজাতন্ী বুর্জোয়াদের পতন। 

তিন॥ তৃতীয় পর্ব । নিম্নমতান্ল্িক প্রজাতন্ত্র এবং জাতাঁয় বিধান সভার যুগ। 

১। ২৮শে মে, ১৮৪৯ থেকে ১৩ই জন, ১৮৪৯। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং 
বোনাপার্টের বিরুদ্ধে পেটি বুজোঁয়াদের সংগ্রাম। পেট বুর্জোয়া গণতন্নের পরাজয়। 

২। ১৩ই জুন, ১৮৪৯ থেকে ৩১শে মে ১৮৫০। শৃঙ্খলা পার্টর পা্লামেণ্টীয় 
একনায়কত্ব। সর্বজনীন ভোটাধকার প্রত্যাহার করে এরা নিজেদের শাসন সম্পূর্ণ করল, 
[কন্তু পা্লামেন্টীয় মন্ত্রিসভাকে হারাল। 

৩। ৩১শে মে, ১৮৫০ থেকে ইবা ডিসেম্বর, ১৮৫১। পার্লামেন্টীয় বুর্জোয়াদের 


সঙ্গে বোনাপার্টের সংগ্রাম। 
(ক) ৩১শে মে, ১৮৫০ থেকে ১২ই জানুয়ার, ১৮৫১ পার্লামেন্ট সৈন্যবাহনীর 


সর্বাধনায়কত্ব হারাল। 

€(খ) ১২ই জানূয়ার থেকে ১১ই এরীপ্রল, ১৮৫১ প্রশাসন ক্ষমতা পুনরদদ্ধারের 
চেষ্টায় পার্লামেন্ট ব্যর্থ হল। পালামেন্টে শৃঙ্খলা পার্টি স্বতল্ল সংখ্যাঁধক্য হারাল। 
প্রজাতন্মীদের এবং 'পর্বতের' সঙ্গে তাদের মিন্রতাস্থাপনা । 

(গ) ১১ই এপ্রল, ১৮৫১ থেকে ৯ই অক্টোবর ১৮৫১ সংশোধন, সংমলন ও মেয়াদ 
বর্ধনের চেষ্টা। শৃঙ্খলা পার্টি বাভন্ন উপাদানে ভেঙে গেল। বুর্জোয়া পালামেন্ট ও 
সংবাদপন্রের সঙ্গে সাধারণ বুর্জোয়াদের বিচ্ছেদ স্যানার্দন্ট হল। 

(ঘ) ৯ই অক্রোবর থেকে ২রা ডিসেম্বর, ১৮৫১। পালামেন্ট ও কাধানর্বাহক 
শাক্তর মধ্যে প্রকাশ্য বিচ্ছেদ । স্বশ্রেণী, সৈন্যবাহনী ও অন্যান্য সকল শ্রেণী কর্তৃক 
পাঁরত্যক্ত হয়ে পার্লামেন্ট তার আন্তম কৃত্য করে প্রাণত্যাগ করল। পার্লামেন্টীয় আমল 
ও বুর্জোয়া শাসনের তিরোভাব। বোনাপার্টের জয়। সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্যারোডি। 


৪ 


ফেব্রুয়ার বিপ্লবের পূুবর্ষিণে সামাজিক প্রজাতন্্র কথাটা উঠেছিল একটি ধৰাঁন 
হিসাবে, ভাবষ্যদ্বাণীরূপে। ১৮৪৮-এর জুনের দিনে প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের রক্তে 
ডুবে গেলেও নাটকের পরবতর্শ অঙ্কগ্াীলতে প্রেতের মতো কথাটা ফিরে এসে বিচরণ 
করতে থাকে । গ্খতান্তিক প্রজাতন্ত্র আগমন ঘোষণা করল। ১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন 
এর পতন হল এদের পোঁট ব্্জোয়া সম্প্রদায়-শহদ্ধ, যারা পৃজ্ঠপ্রদর্শন করে ও পালাতে 
পালাতেই দ্বিগুণ গর্বে নিজেদের ঢাক পিটিয়ে যায়। তারপর পালণমেন্টীয় প্রজাতল্ত 
বুর্জোয়া সমেত রঙ্গমণ্ সম্পূর্ণ দখল করে বসল; এ প্রজাতল্ম পূর্ণ মাত্রায় জীবন 


লুই বোনাপ্রাটের আঠারোই ব্রুমেয়ার ৩২৫ 


উপভোগ করল; কিন্তু ১৮৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তাকে কবর দিল, সাম্মালত 
রাজতন্ত্ীদের সকাতর 'প্রজাতন্দের জয়! ধ্বাঁনর সঙ্গে সঙ্গে 

ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের প্রভূত্ব প্রাতহত করে; তারা নিয়ে এল ১০ই 
ডিসেম্বর সাঁমাতর দলপাঁতর নেতৃত্বে লুম্পেনপ্রলেতারয়েতের প্রভৃত্ব। বুর্জোয়া শ্রেণী 
লাল নৈরাজ্যের ভবিষ্যং বভীষকা দেখয়ে ফ্রান্সকে শ্বাসরোধ আতঙ্কের অবস্থায় 
রেখে ছিল; সে ভাঁবিষ্যদ্বাণী বোনাপার্ট 'নজের স্বার্থে ভাঁঙয়ে গনলেন ৪ঠা ডিসেম্বর, 
যখন বূলভার মণ্মান্ত এবং বুলভার ডেস ইতালিয়েন-এর সম্ভ্রান্ত বুর্জোয়াদের তাদেরই 
বাতায়নের কাছে শৃঙ্খলা বাহিনীর পানোন্মত্ত সৈন্যদের দ্বারা গুলি করার ব্যবস্থা 
করলেন। তারা তরবারিকে এশ্বারক মর্যাদা দিয়েছিল, তরবারই তাদের শাসন করছে। 
তারা বিপ্লবী পন্রপান্রকা ধংস করোছিল; তাদের 'নজস্ব পন্রপান্রকাও ধ্বংস হয়ে গেল। 
তারা জনসভার ওপরে চাঁপয়োছিল পুলিশী তত্বাবধান; এবার তাদের বৈঠকখানাই 
পাঁলশের তত্বাবধানে । তারা গণতান্ল্িক জাতীয় রাক্ষবাহনীকে ভেঙে 'দিয়োছিল, তাদের 
নিজস্ব জাতীয় রাক্ষবাহনীও এখন ভেঙে দেওয়া হল। তারা জরুরী অবস্থা প্রাত্ঠা 
করেছিল; তাদেরই উপর এবার জরুরী ব্যবস্থা চেপেছে। তারা জুরিপ্রথার বদলে 
সামারক কমিশনের প্রবর্তন করেছিল; তাদেরই জুরিকে এবার স্থানচ্যাত করেছে 
সামরিক কামিশনগুলো। তারা সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পাদরীদের অধীনে এনোছিল; 
পাদরীরা তাদেরকেই নিয়ে আসছে নিজেদের শিক্ষা-ব্যবস্থার অধীনে । তারা বিনা 
চারে অন্যদের নির্বাসন দিয়োছিল; তারাই বিনা বিচারে 'নর্বাঁসত হচ্ছে। রাস্ট্রশীক্তর 
সাহায্যে তারা সমাজে প্রতিটি আলোড়ন স্তব্ধ করেছিল; তাদেরই সমাজের প্রাতিট 
আলোড়ন রাষ্ট্রশাক্তর দ্বারা স্তন্ধ হচ্ছে। টাকার থাঁল সম্পর্কে উৎসাহবশত নিজেদের 
রাজনশীতাঁবদ ও লেখকদের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছিল; তাদের রাজনীতাঁবদ ও 
লেখকরা দূর হয়েছে বটে কিন্তু মুখ বন্ধ হয়ে ও কলম ভেঙে যাওয়াতে তাদের টাকার 
থালই লুঠ হচ্ছে। খ্ীম্টানদের প্রাতি সেন্ট আর্সোনয়সের উক্তির মতো বুজৌঁয়া শ্রেণী 
অক্লান্তভাবে বিপ্লবকে ডেকে শ্যনয়েছিল: 47889, 909, %19509! পালাও, চুপ 
করো, স্ির হয়ে থাকো! বোনাপার্ট বুর্জোয়াদের চেশচয়ে বলছেন: 47589, 6209, 
19509! পালাও, চুপ করো, স্থির হয়ে থাকো!” 
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নেপোলিয়নের এই উভয় সঙ্কটের সমাধান ফরাসাঁ বুর্জোয়ারা বহু আগেই পেয়ে গেছে। 
তারা এর সমাধান পেয়েছে 16098011006 505806। কোনও 'সার্সর** মায়া-বিদ্যায় 


* 'পণ্টাশ বংসরে ইউরোপ হয় প্রজাতান্দ্িক না হয় কশাক হয়ে যাবে। -_ সম্পাঃ 
** সর্পি _ প্রাচীন কালের গ্রীক পুরাকথার এক যাদুকরাঁ, ওদোসির সহচরদের সে শৃকরে 
পাঁরণত করে ও ফের মানুষ করে দেয়। _ সম্পাঃ 


৩২৬ কার্ল মার্কস 


কিন্তু বুর্জোয়া প্রজাতল্লরূপশী এই শিক্পকর্মটা বিকটাকারে বিকৃত হয়ে ওঠেনি। এই 
প্রজাতন্্ আসলে তার বাইরের ভদ্র রুপটা ছাড়া আর কিছুই হারায়নি। আজকের ফ্রান্স 
পাঁরণত রূপেই বিদ্যমান ছিল পার্লামেশ্টীয় প্রজাতন্তের দেহের ভিতরে। সঙ্গীনের 
একাঁট খোঁচাতেই বুদ্ধূদ ফেটে সর্বসমক্ষে বেরিয়ে এল রাক্ষস মৃর্তি। 

২রা ডিসেম্বরের পরে প্যারিসের প্রলেতারিয়েত বিদ্রোহ করল না কেন? 

বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদসাধনের সিদ্ধান্ত তখনো পর্যন্ত কেবল পাশ করা হয়োছল, 
কার্যকরী করা হয়ান। প্রলেতারিয়েতের যে কোন গুরুতর বিদ্রোহ তৎক্ষণাৎ বুর্জোয়া 
শ্রেণীকে নবজীবন দিয়ে সৈন্যবাহনীর সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে শ্রীমকদের জন্য 
দ্বিতীয়বারের জুন পরাজয় স্বানশ্চিত করে তুলত। 

৪ঠা ডিসেম্বর বুর্জোয়ারা এবং ছোটো দোকানীরা (5110291) প্রলেতারয়েতকে 
যুদ্ধে প্ররোচিত করে। সেই সন্ধ্যায় জাতীয় রক্ষিবাহনীর কয়েকটি বাহনী সশস্ত ও 
সুসজ্জিত অবস্থায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে আঁবভণবের প্রাতশ্রাতি দিয়োছল। কারণ বুর্জোয়ারা 
এবং ছোটো দোকানীরা খবর পেয়ে যায় যে ২রা [ডিসেম্বর তাঁরখের অন্যতম নির্দেশে 
বোনাপার্ট গোপন ব্যালট প্রথা বাতিল করে দিয়ে সরকারী তালিকায় নামের পাশে 
“হ্যা” কি 'না' লিখবার হুকুম জারী করেছেন। ৪ঠা ভিসেম্বরের প্রাতরোধে বোনাপার্ট 
ভয় পেলেন। সেইরান্রে তিনি সারা প্যারসে গোপন ব্যালট পুনঃপ্রবর্তনের ঘোষণা 
লটকানোর ব্যবস্থা করলেন। বুর্জোয়ারা এবং ছোটো দোকানীরা মনে করল তাদের 
উদ্দেশ্য সফল হয়েছে । পরাঁদন প্রাতঃকালে যাদের আর দেখা গেল না তারা হল 
বুর্জোয়া এবং ছোটো দোকানীরা। 

১লা_২রা ডিসেম্বর রান্রতে বোনাপার্ট এক আচমকা আক্রমণে প্যারসের 
প্রলেতাঁরয়েতের নেতাদের, ব্যারকেডের অধিনায়কদের অপসারিত করেন। অফিসারহন 
এক বাহনী, ১৮৪৮ এবং ১৮৪৯ সালের জুন ও ১৮৫০ সালের মে মাসের স্মৃতির 
কারণে "পর্বতের পতাকাতলে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে আনচ্ছুক এই প্রলেতারিয়েত 
তাদের অগ্রণণ অংশ অর্থাৎ গুপ্ত সামাতগ্াীলকে ছেড়ে দিল প্যারসের বিপ্লবী সম্মান 
রক্ষার দায়ত্ব, যে সম্মান বুর্জোয়া শ্রেণী সৈন্যদলের হাতে এতই 'নার্ববাদে সমর্পণ 
করে যে পরে জাতীয় রক্ষিবাহনীর 'নিরস্তীকরণের কারণ ব্যাখ্যা করার সময়ে বোনাপার্ট 
সশ্নেষে বলতে পারলেন যে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অস্ত তাদেরই বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীরা 
ব্যবহার করতে পারে, এই ভয় তাঁর ছিল! 
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রা ডিসেম্বরের চারন্র নর্ণয় করোছিলেন এইভাবে । "কন্তু পার্লামেশ্টীয় প্রজাতল্দের 
উচ্ছেদে প্রলেতারিয়েতের 'বপ্রবের জয়ের বীজ অস্তার্নীহত থাকলেও তার প্রত্যক্ষ ও 


* “এ হল সমাজতন্রের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত জয়লাভ! __ সম্পাঃ 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্ুমেয়ার ৩২৭ 


দৃশ্যত ফল 'হল পার্লামেশ্টের বিরদ্ধে বোনাপা্টের জয়, বিধাঁনক ক্ষমতার বিরুদ্ধে 
কার্ধানর্বাহক শক্তির জয়, বাক্যের শক্তির নির্‌দ্ধে বিনাবাক্য শাক্তর জম্ম । পার্লামেন্টে 
জাতির সাধারণ ইচ্ছা আইনে পাঁরণত করত, অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর আইনকে পাঁরণত 
করত তার সাধারণ ইচ্ছায়। কার্ধানর্বাহক শাক্তর কাছে সে তার নিজস্ব সমস্ত 
ইচ্ছাশাক্তটাকেই বিসজ্ন দিয়ে একটি অনাত্মীয় ইচ্ছাশাক্তর উচ্চতর আদেশের কাছে, 
কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। বিধানিক ক্ষমতার বিপরাঁতে কার্যানর্বাহক শাক্তিতে 
প্রকাশিত হয় জাতির স্বায়ত্তশাসনের বিপরীতে তার বাঁহরাগত শাসন (065:0201775)। 
অতএব ফ্রান্স যেন শ্রেণীবিশেষের স্বৈরতল্লকে এাঁড়য়ে গেল শুধু ব্যপ্তীবশেষের 
স্বৈরতন্ত্রের অধীনে, উপরস্তু কর্তৃত্বহণঁন এক ব্যাক্তর কর্তৃত্বাধীনে পড়ার জন্য; সংগ্রামের 
মীমাংসা যেন এমনভাবে হল যে সমস্ত শ্রেণী সমান অক্ষম, সমান নির্বাক হয়ে বন্দুকের 
বাঁটের সামনে নতজানু হয়েছে । 

কিন্তু বিপ্লব চলে শেষ অবাধ। অদ্যাবীধ সে চলেছে শুধু আত্মশুদ্ধির নরক 
€001:890015%) আঁতন্রম করে। বিপ্লব কাজ করে যায় প্রণালীবদ্ধভাবে। ১৮৫১ সালের 
২রা ডিসেম্বর অবাঁধ তার প্রস্তুতির কাজ মান্র অর্ধসম্পন্ন হয়েছিল; এখন বাকি 
কাজটা সম্পন্ন হতে চলেছে। প্রথমত পার্লামেন্টীয় শাক্তর উচ্ছেদকল্পেই সে এই 
পার্লামেন্টকে সুসম্পূর্ণ করে তুলল। এই কার্ধাসাদ্ধর পর এখন কার্ধীনর্বাহক 
শাক্তকে নখত করার কাজ চলেছে, তাকে একেবারে তার 'বিশ্দ্ধতম রূপে 'নয়ে 
এসে, বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, নিজের বিরুদ্ধেই তাকে দাঁড় করাচ্ছে একমাত্র লক্ষ্যস্থল 
হিসাবে, যাতে তার বিরুদ্ধেই সংহত করা যায় তার সমগ্র বধৰংসী শাক্ত। 
এই প্রাথামক কর্তব্যের 'দ্বিতীয়ার্ধ সম্পন্ন হবার পর ইউরোপ আসন ছেড়ে লাফিয়ে 
উঠে সোল্লাসে চিৎকার করবে, ধেড়ে ছংচো, বেশ খংড়েছ। 

বিশাল আমলাতান্নিক এবং সামারক সংগঠন, 'বাভন্ন স্তরব্যাপী সানপহণ রাম্দ্রযল্ত, 
পাঁচ লক্ষ কমচারীর বাহনী এবং আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্যসমেত এই কার্ধানর্বাহক 
শাঁক্ত, এই ভশীতজনক যে পরগাছা ফরাসী সমাজদেহে জালের মতো জাঁড়য়ে সমস্ত 
রহ্ধ।মুখ রুদ্ধ করে রেখেছে, এর উদ্ভব হয়েছিল স্বৈর-রাজতল্দের যুগে, সামন্ত ব্যবস্থার 
যে অবক্ষয় এর জন্যই আরও ত্বরান্বিত হল, সেই অবক্ষয়ের যুগে । জমিদারদের এবং 
নগরগুীলর সামন্তসূলভ বশেষ আঁধকার রাজশীক্তর ততসংখ্যক বিশেষ আঁধকারে 
পাঁরণত হল; সামন্ত প্রভুরা পর্যবাঁসত হল বেতনভোগাী কর্মচারঁতে আর মধ্যযুগের 
পরস্পরাবরোধী পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার 'বিচন্র নক্সা পাঁরণতি লাভ করল এমন একটা 
রাষ্ট্-কর্তৃত্বের স্বানার্দস্ট পাঁরকজ্পনাতে, যার কাজ ছিল কারখানার মতন বভক্ত ও 
কেন্দ্রীভূত । প্রথম ফরাসী বিপ্লবের কার্যক্রম ছিল 'বাঁভত্র স্থানীয়, আগ্গালক, নগরাভীত্তক 
এবং প্রাদেশিক ক্ষমতা চূর্ণ করে জাতির নাগারক এঁক্য গঠন, সৃতরাং স্বৈর-রাজতল্লের 


৩২৮ কার্ল মার্কস 


আরবন্ধ কাজ আরও সম্প্রসারত করতে সে বাধ্য হল যথা কেন্দ্রীকরণ, কিন্তু সেইসঙ্গে 
সরকার শীক্তর পাঁরধি, আধকার ও সহায়কদের সংখ্যাবৃদ্ধি। নেপোঁলয়ন এই 
রাস্ট্রযন্লকে নিখত করে তুলোছিলেন। লোঁজটিমিস্ট রাজতন্ন ও জুলাই রাজতন্ত্র এতৈ 
যোগ করল শুধু আঁধকতর শ্রম-বিভাজন, এবং বুয়া সমাজের আভ্যন্তরীণ শ্রম 
[বিভাজন যত নতুন নতুন স্বার্থগোম্ঠী এবং সেই হেতু নতুন প্রশাসাঁনক উপাদান সৃষ্টি 
করে চলল, এই ব্যবস্থাও ততই বেড়ে চলল। প্রাতট সাধারণ স্বার্থকে তৎক্ষণাৎ সমাজ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার বিপরীতে উচ্চতর সাধারণ স্বার্থর্‌পে উপা্ছিত করা হল এবং 
সমাজ সর্দস্যদের ক্রিয়াকলাপের আওতা থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে করে তোলা হল 
সরকারী কর্মপরিধির 'বষয়ীভূত -- একটা সাঁকো, স্কুলবাঁড় ও গ্রামগোষ্ঠীর সাধারণ 
সম্পাত্ত থেকে রেলপথ, জাতীয় সম্পদ ও ফ্রান্সের জাতীয় 'বিশ্বাবদ্যালয় পর্যন্ত। শেষ 
পর্যন্ত বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্র বাধ্য হল দমনের উপায়গুলির 
সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশাক্তর সামর্থ ও কেন্দ্রীকরণ দৃূঢ়তর করতে । প্রাতাট শবপ্রবই এই 
যন্রাটকে ধবংসের বদলে আরও 'ানখঠত করেছে । যে পার্টগুঁল পালা করে আধপত্যের 
জন্য লড়োছল তারা সকলেই এই বিরাট রাষ্ট্রসৌধটাকেই বিজয়ীর প্রধান লাভ বলে 
গণ্য করেছে। 

কিন্তু স্বৈররাজতন্তে, প্রথম বিপ্লবে, অথবা নেপোঁলয়নের আমলে আমলাতনল্ল ছিল 
বুর্জোয়াদের শ্রেণী-শাসন প্রস্তীতির উপায় মান্র। প্দনঃপ্রাতিষ্ঠার পর্যায়ে, লুই ফিলিপের 
এবং পাললামেশ্টীয় প্রজাতল্লের আমলে তা ছিল শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার, যতই না তা 
[াজেই ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করে থাক। 

একমান্র দ্বিতীয় বোনাপার্টের অধীনেই মনে হতে পারে যে রাষ্ট্র নিজেকে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন করে নিল। বেসরকারী সমাজের বিপক্ষে রাষ্ট্রষল্ল এতই পুরোপ্যার নিজের 
অবস্থান সংহত করেছে যে ১০ই ডিসেম্বর সামাতর নায়ককে দিয়েই তার নেতৃত্ব চলে, 
[বিদেশ থেকে ভেসে-আসা সেই ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিটি 'দয়ে, যাকে ঢালের উপরে তুলে 
ধরেছে সেই মাতাল সৈন্যের দল যাদের সে মদ ও সসেজ দিয়ে কনেছে আর যাদের 
সে ক্রমাগতই সসেজ ভোগ দিতে বাধ্য। সেইজন্যই একটা গুরুভার হতাশা, একটা চরম 
অপমান ও লজ্জা বোধ বুক চেপে ধরেছে ফ্রান্সের । লাঞ্কত বোধ করছে সে। 

অথচ রাষ্ট্রশাক্ত শন্যে দোদ্‌ল্যমান থাকে না। বোনাপার্ট একটি শ্রেণীর প্রাতানাঁধ, 
তদুপাঁর ফরাসী সমাজে যারা সংখ্যায় সর্বাধিক সেই ক্ষুদে [707561197] মালিক 
কষিজীবা শ্রেণীর । 

বুূরবোঁ যেমন ছিল বৃহৎ ভূসম্পান্তর রাজবংশ, আলয়ান্স যেমন ছিল অর্থজগতের 
রাজবংশ, সেইভাবে বোনাপার্টরা কৃষকদের অর্থাৎ ফরাসী জনগণের বিরাট অংশের 
রাজবংশ। বুর্জোয়া পার্লামেন্টের নিকট আত্মসমর্পণকারী বোনাপার্ট নয়, বুর্জোয়া 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার ৩২৯ 
পার্লামেন্টকে ছন্রভঙ্গ করেন যে বোনাপার্ট 'তানই কৃষক সমাজের প্রাতানাধ। তিন 
বৎসর যাবৎ শহরগুলি ১০ই ডিসেম্বরের 'নর্বাচনের অর্থ জালয়াত করে সাম্রাজ্যের 
প্রত্যাবর্তন লাভে কৃষকদের বাত করে রাখতে পেরেছিল । ১৮৪৮-এর ১০ই ডিসেম্বরের 
নির্বাচনকে চূড়ান্ত রূপ দল কেবল ১৮৫১ সালের ২রা ভিসেম্বরের কুদেতা। 

ক্ষুদে মালিক কৃষক সম্প্রদায় একটি বিশাল জনসমাম্ট, তার অন্তভূক্তি ব্যাক্তদের 
জাবনযান্লা একই ধরনের, 'কন্তু পরস্পরের সঙ্গে বহুবিধ সম্পর্ক স্থাপন এরা করে 
না। তাদের উৎপাদন-প্রণাল পারস্পারক সংযোগ স্থাপনের বদলে লোকদের পরস্পর 
থেকে বিঁচ্ছন্ন করে রাখে । ফ্রান্সের 'নকৃম্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কৃষকদের দারিদ্রের 
জন্য এই 'বাচ্ছি্নভাব বৃদ্ধি পায়। এদের উৎপাদন ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ছোট ছোট জমির চাষে 
শ্রমবিভাজন অথবা বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব নয়, তাই বিকাশের 'বাভন্নতা, গুণাবলীর 
বোঁচত্র্, সামাজিক সম্পকে প্রাচুর্য কিছুই সম্ভব হয় না। প্রত্যেক কৃষক পাঁরবার 
এককভাবে প্রায় স্বানর্ভর; তার ভোগ্যবস্তুর আঁধকাংশই সে সরাসার নিজেই উৎপাদন 
করে, তাই এরা জাঁবনধারণের উপায়গ্ীল সংগ্রহ করে সামাঁজক সংযোগের তুলনায় 
প্রকীতির সঙ্গে বানিময় ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই বেোশি। একাঁট ছোট জমি, একজন কৃষক 
ও তার পাঁরবার; এদের পাশে অন্য একটি ছোট জাম, আর একজন কৃষক ও তার 
পাঁরবার। এই রকম কয়েক কৃষক নিয়ে এক একটি গ্রাম, এবং কয়েক কুঁড় গ্রাম নিয়ে 
এক-একাটি জেলা গঠিত হয়। এইভাবে ফরাসী জাতির বৃহত্তম অংশ গড়ে ওঠে নতান্তই 
সমধমাঁ রাঁশর নিছক যোগ ফলে, যে ভাবে বস্তার ভিতরে এক-একটি আল 'নয়ে 
গড়ে ওঠে আলুর বস্তা । লক্ষ লক্ষ পাঁরবার যখন এমন আর্থক অবস্থায় জীবনযাপন 
করে যার ফলে তাদের জাবনযান্রার ধরন, তাদের স্বার্থ ও সংস্কৃতি অন্যান্য শ্রেণীর 
থেকে স্বতন্ন হয় এবং শেষোক্তদের প্রাত তাদের বৈরীঁভাব জাগয়ে তোলে, তখন 
সে দক থেকে তারা একটি শ্রেণী বটে। এই ছোট ভূসম্পান্তর মালিক চাষীদের মধ্যে 
যোগাযোগ যে পাঁরমাণে চ্ছানীয় মান্র, এবং স্বার্থের আভন্নতা তাদের ভিতর যে 
পাঁরমাণে কোনও যৌথসত্ত্রা, জাতিগত বন্ধন অথবা রাজনোৌতক সংগঠন এনে দেয়ানি, 
সেই পাঁরমাণে তারা আবার শ্রেণী নয়। সুতরাং তারা নিজেদের নামে নিজেদের শ্রেণন- 
স্বার্থ পার্লামেন্টে অথবা কনভেনশনে কার্যকরী করে তুলতে অক্ষম হয়। তারা নজেরা 
নিজেদের প্রাতীনাধত্ব করতে পারে না, তাদের হয়ে কাউকে প্রাতিনাধত্ব করতে হবে। 
তাদের প্রাতানীধকে আবার সেই সঙ্গে আসা চাই তাদের প্রভু, তাদের উপর একটা 
কর্তৃত্ব, অসীম একটা সরকারী ক্ষমতার্পে, যা অন্যান্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের রক্ষা 
করে, উধের্ব থেকে তাদের জন্য পাঠায় রৌদ্র, পাঠায় বর্ধা। অতএব যে কার্ধানর্বাহক 
শীক্ত সমাজকে অধীনস্থ করে রাখে তারই মধ্যে দেখা যায় ছোট ভূসম্পান্তর কৃষকদের 
রাজনৈতিক প্রভাবের চরম আঁভব্যক্তি। 


৩৩০ কার্ল মার্কস 


তে স্প্প্পোসসল সাদ্দাম 


নেপোলিয়ন নামধারী এক ব্যাক্তি তাদের সমস্ত পৃরৰব্গোরব ফারয়ে আনবে, এহেন 
অলো কিক কাণ্ডে ফরাসী কৃষকদের বশ্বাসী করে তুলোছল এীতহাসক এীতিহ্য। এবং 
উদয় হল এক লোকের, সে নজেকে জাঁহর করল সেই ব্যাক্ত বলে কারণ তার নাম 
নেপোলিয়ন, করল, যেহেতু 'নেপোলিয়ন-সধাহতায়” লেখা আছে 1৫ 79019701 ৪ 
12 19069177165 56 07169/0169*। বিশ বৎসরের ভবঘুরের জবন এবং একের পর 
এক উৎকট ভাগ্যান্বেষণ চেষ্টার পরে কিংবদন্তী বাস্তব হয়ে উঠল এবং লোকাট হয়ে 
দাঁড়াল ফরাসীদের সম্রাট । ভ্রাতুষ্পুত্রের বদ্ধমূল কল্পনা কার্যকরী হল, কারণ সে 
কল্পনা মিলে গিয়েছিল ফরাসী জনগণের বৃহত্তম শ্রেণীর বদ্ধমূল কল্পনার সঙ্গে। 

আপাঁন্ত উঠতে পারে, ফ্রান্সের অর্ধেক অণ্লে কৃষক 'বদ্রোহ, কৃষকদের বিরুদ্ধে 
সৈন্যবাহনীর হামলা, ব্যাপকভাবে কৃষকদের কারাদণ্ড ও নির্বাসনের আদেশ তবে কেন ? 

চতুর্দশ লুই-র যুগ থেকে ফ্রান্সে বিক্তুতাবাঁজর জন্য” কৃষকদের বিরুদ্ধে এইরকম 
উৎপাঁড়নের দণ্টান্ত আর নেই। 

কিন্তু কথাটা যেন ভূল না বুঝ । বোনাপার্টবংশ ঘার প্রাতানাধ সে বিপ্লবী কৃষক 
নয়, রক্ষণশীল কৃষক: যে কৃষক তার সামাজিক অবস্থার অর্থাৎ ছোট ভূসম্পাত্তর শর্ত 
আতিক্রম করতে চেষ্টা করছে সে নয়, সেই ভূসম্পাত্ত যে সুসংবদ্ধ করতে চায় সেই কৃষক; 
যে গ্রামীণ জনতা শহরের সঙ্গে সংগ্লিম্ট হয়ে আপন উদ্যমে পৃরাতন ব্যবস্থার উচ্ছেদ 
করতে চায় তারা নয়, বরং পক্ষান্তরে সেই সব লোক যারা সেই প্রাচীন ব্যবস্থার 
[ভিতরেই হতব্বাদ্ধি নিজনবাসে থেকে, সাম্রাজ্যের ভূতের কাছ থেকে নিজেদের এবং 
নিজস্ব ছোট ভূসম্পাত্তর 'নরাপত্তা ও আনুকুল্য পেতে চায়। বোনাপার্ট রাজবংশ 
অন্ধ বিশ্বাস; তার ভবিষ্যৎ নয়, অতাঁত; তার আধুনিক সেভেন নয়, তার আধুনিক 
ভাঁদে**। 

পার্লামেণ্টীয় প্রজাতল্তের তিন বৎসর ব্যাপী কঠোর শাসনে ফরাসী কৃষক শ্রেণীর 
একাংশ নেপোঁলিয়নীয় মোহ থেকে মৃক্তলাভ করে খানিকটা ভাসা ভাসা ভাবে হলেও 


* 'পতৃত্ব সম্পর্কে তদন্ত 'নাষদ্ধ। _ সম্পাঃ 

** ফ্রান্সে সেভেন নামক পার্বতা অণ্চলে আঠারো শতকের প্রারস্তে প্রটেস্টান্ট কৃষকদের তেথাকাঁথত 
কাঁমজারদের) বিরাট বিদ্রোহ হয়েছিল। তাদের ধান ছিল 'কর চলবে না!” ধর্মীবস্বাসের স্বাধীনতা 
চাই !, বিদ্রোহীরা সামন্ত শাসকদের দূর্গ আঁধকার করে। পর্বতাণ্চলে আত্মগোপন করে তারা গেরিলা 
যুদ্ধ চালায়, প্রায় তিন বংসর কাল এই লড়াই চলোছিল। ভাঁদে _: আঠারো শতকের শেষে ফরাসী 
বুর্জোয়া বিপ্লবে ফ্রান্সের এই অণুলাট প্রাঁতীবপ্লবের একাঁট কেন্দ্র ছিল। 'বপ্রবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
প্রাতীবিপ্লবীরা ক্যাথালক যাজকদের দ্বারা 'িবশেষভাবে প্রভাবত ও পশ্চাৎপদ ভাঁদের কৃষকদের কাজে 
লাগায়। _- সম্পাঃ 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্লুমেয়ার তি 


স্: শ শপ শি পাপ শ্ম 





বিপ্লবী হয়ে উঠোৌছল। কিন্তু যতবারই তারা সচল হয়ে ওঠে ততবারই বুর্জোয়া শ্রেণী 
হংস্রভাবে তাদের দমন করে। পার্লামেন্টীয় প্রজাতন্দের আমলে ফরাসী কৃষকদের 
নবচেতনা ও সনাতন মানসের মধ্যে প্রাধান্য লাভের দ্বন্দ চলোছিল। স্কুল শিক্ষকদের 
সঙ্গে পুরোহতদের আবরাম সংগ্রামে এই বিবর্তন আকার নেয়। বুর্জোয়া শ্রেণী শিক্ষক 
সম্প্রদায়কে আঘাত হানল। সরকারী কাতিকলাপের সম্মুখীন হয়ে স্বাধীনভাবে চলার 
চেস্টা প্রথম এই সময় কৃষকরা করোছল। গ্রাম-প্রধান (721795) এবং জেলা শাসকদের 
(079/9০5) ধারাবাহক দ্বন্দেই সে কথা বোঝা যায়। বুর্জোয়ারা গ্রাম-প্রধানদের বরখাস্ত 
করল। পাঁরশেষে, পার্লামেন্টীয় প্রজাতন্নের আমলে 'বাভন্ন অণ্চলে কৃষকরা তাদের 
আপন সন্তান অর্থাৎ সৈন্যবাহনীর বিরুদ্ধেও দ্রোহ করে। বুজৌঁয়া শ্রেণী তাদের 
দণ্ড দিল জরুরী ব্যবস্থা ও শাসন্তমূলক আভযানে। সেই একই বুর্জোয়া শ্রেণী আজ 
আবার জনগণের 'নর্বাদ্ধতার কথা সরবে বলে বেড়াচ্ছে, জঘন্য জনতা নাক বোনাপার্টের 
পক্ষ নিয়ে তাদের প্রত বেইমান করেছে। বুর্জোয়ারাই জোর করে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে 
সামাজ্য-ভাবালুতা [117791791157745] সৃদ্‌ঢ় করেছে, এই কৃষক ধর্মীটর যা জন্মস্থল 
সে শতগুলি সংরক্ষিত করে রেখোছিল তারাই । অবশ্য জনগণ যতদিন রক্ষণশীল থাকে 
ততাঁদন তাদের 'নব্যাদ্ধিতাকে বুর্জোয়া শ্রেণী ভয় পেতে বাধ্য, এবং জনগণ বিপ্লবী হয়ে 
উঠলেই ভয় পেতে বাধ্য তাদের অন্তদ্যাম্টকে। 

কুদেতার প্রবতর্শ 'িদ্রোহগুিতে ফরাসী কৃষক শ্রেণীর একাংশ ১৮৪৮-এর ১০ই 
[ডিসেম্বরে দেওয়া তাদের নজেদের (ভোটের বিপক্ষেই অস্ব্হাতে প্রাতবাদ জানয়োছল। 
১৮৪৮ সালের পরে তারা যে শিক্ষার ভিতর দিয়ে গেছে সেই পাঠশালাই তাদের ব্াদ্ধিকে 
তীক্ষ-তর করোছিল। কিন্তু তারা যে নজেদের তুলে 'দিয়োছিল হাতহাসের পাতাল জগতের 
হাতে; ইতিহাস তাদের প্রতিশ্রুতির মূল্যদানে বাধ্য করেছে। তাদের আঁধকাংশের অন্ধ 
সংস্কার এখনও এত প্রবল যে সবচেয়ে লাল জেলাগুঁলতেই কৃষক জনতা প্রকাশ্যে 
বোনাপার্টের পক্ষে ভোট 'দয়েছে। এদের মতে জাতীয় সভা তাঁর অগ্রগতি বাধাস্রস্ত 
করোছিল। গ্রামাণ্চলের ইচ্ছাশীক্তর উপরে শহরাণুল যে শৃঙ্খলাভার চাপিয়ে দিয়োছল 
[তিনি এখন তাই ভেঙে দিয়েছেন মান্র। কয়েকাট এলাকায় কৃষকরা এমন কি 
নেপোঁলয়নের পাশাপাশি একট কনভেনশনের কিন্তুত একটা ধারণাও পোষণ 
করোছল। 

প্রথম বিপ্লব কৃষক শ্রেণীকে অর্ধভূমিদাস থেকে স্বাধীন মাঁলকে রূপান্তীরত 
করবার পরে নেপোলিয়ন অনুমোদন ও নিয়ল্ণ করেছিলেন সেই সব শর্তকে, যার 
মধ্যে তারা সদ্যপ্রাপ্ত ফরাসী জাম 'নরুপদ্ববে উপভোগ করতে এবং সম্পান্তর জন্য 
তাদের যৌবনসৃলভ আকাক্ক্ষা তৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু আজকের দিনে ফরাসী কৃষকের 
সর্বনাশ করছে ঠিক এই ক্ষুদে ভূসম্পা্ত, জাম বিভাগ, নেপোলিয়ন যা ফ্রান্সে সুসংহত 


৩৩২ কার্ল মাস 


স্পেস পপ পাপা পাপে শপ শসা িসপিসী শী 


করোছলেন সম্পাত্তর সেই রুূপটাই। এই বৈষয়িক অবস্থাই সামন্ত কৃষককে ক্ষদ্দ্ 
ভূসম্পান্তশালী কৃষকে এবং নেপোলিয়নকে সগ্রাটে পরিণত করেছিল। দুই পদরুষেই 
তার আঁনবার্য ফলটা দেখা গেল: কাঁষর ক্রমাবনতি, কৃষকের ব্রমবর্ধমান খণের বোঝা । 
সম্পার্তর যে নেপোলিয়নীয়' রূপ উনিশ শতকের গোড়ায় ফরাসী গ্রামীণ জনসাধারণের 
মুক্ত এবং ধনবাদ্ধর শর্তস্বর্প হয়েছিল, এই শতাব্দীর মধ্যে তাই তাদের দাসত্ব 
বন্ধন ও 'নঃস্বভবনের 'নয়মে পারণত হয়েছে । এবং দ্বিতীয় বোনাপার্টকে যে সকল 
'নেপোলিয়নীয় ধারণা' তুলে ধরতে হবে, এই নিয়মাটই তার মধ্যে প্রথম। এখনও যাঁদ 
কৃষকদের মতন তাঁর এই মোহ থেকে থাকে যে তাদের সর্বনাশের কারণ অনুসন্ধান করতে 
হবে এই ক্ষুদে সম্পীত্তর ভিতরে নয়, তার বাইরে, গৌণ পাঁরাস্থাতির প্রভাবের মধ্যে, 
তাহলে উৎপাদন-সম্পকেরি সংস্পর্শমান্র তাঁর সব প্রচেষ্টা সাবানের বুদ্ধদের মতো ফেটে 
যেতে বাধ্য। 

ক্ষুদে ভূসম্পাত্তর অর্থনৌতিক বিকাশ সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর 
সম্পর্কে আমূল পাঁরবর্তন এনেছে । নেপোলিয়নের আমলে গ্রামাণ্লে জাঁমর বিখণ্ডভবন 
ছিল শহরের অবাধ প্রাতযোগতা এবং বৃহৎ িল্পের সূচনার পাঁরপূরক। সদ্য-উৎখাত 
ভূস্বামী আভজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীই ছিল এক সবব্যাপী প্রাতবাদ। 
ফরাসী মাটতে ক্ষুদে ভূসম্পাত্ত যে ?শকড় চাঁলয়ে দেয় তার ফলে সামন্ত প্রথা হয়োছিল 
জীবনরসে বণ্চিত। ক্ষুদে ভূসম্পান্তর সীমানা চিহৃগ্ীল ছল পূর্বতন সামন্ত প্রভুদের 
যে কোনো অতকিতি আক্রমণের বিরুদ্ধে বু্জোয়া শ্রেণনর প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার 
মতো । কিন্তু উনিশ শতকের গাঁতপথে সামন্ত প্রভূদের স্থান নিল নাগারক মহাজনের 
দল; জামর সঙ্গে জাঁড়ত সামন্ত বাধ্যবাধকতার স্থান 'নল মর্গেজ প্রথা; আভজাতদের 
ভূসম্পাত্তর স্থান নিল বুর্জোয়া পঠীজ। কৃষকদের ক্ষুদ্রায়তন সম্পাত্ত এখন পঃঁজপাঁতদের 
পক্ষে জাম থেকে মুনাফা সুদ ও খাজনা আদায়ের আঁছলায় মান্র দাঁড়য়েছে আর নজের 
মজরটুকু কী করে তোলা যাবে তার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ভূমির কর্ষকেরই ওপর । 
ফ্রান্সের জাঁমতে মর্গেজ খণের বোঝা ফরাসী কৃষক শ্রেণীর উপরে যে সুদের ভার 
চাপিয়ে রেখেছে তার পরিমাণ সমগ্র ব্রিটিশ জাতীয় খণের বাংসরিক সুদের সমান। 
ক্ষুদে ভূসম্পাত্তর বিকাশ আঁনবার্যভাবেই তাকে ঠেলে দেয় পাঁজর যে দাসত্বের ?দকে 
তার ফলে আঁধকাংশ ফরাসী জনগণ গ্হাবাসীতে পাঁরণত হয়েছে । নারী ও শিশু 
সমেত মোট এক কোট যাট লক্ষ কৃষকের বাসস্থান এমন কুণ্ড়ে ঘরে যে অনেক ক্ষেত্রে 
তার একটিমান্র জানালা আছে, কোনো ক্ষেত্রে বা দুটি, এবং সবচেয়ে সেরা বাড়িগলিতেও 
মাত্র তিনাটি। অথচ বাঁড়র জানালা মাস্তচ্কের পক্ষে ইীন্দ্রিয়ের তুল্য। এই শতাব্দীর 
প্রথম দিকে যে বুর্জোয়া ব্যবস্থা নবোদ্ভুত ক্ষুদে ভূসম্পাত্তকে রাষ্ট্রের রক্ষাধীনে রেখে 
জয়মাল্যের সার দিয়ে তাকে উর্বর করোছিল, এখন কিন্তু রক্তচোষার মতো সে তার রক্ত 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেষার ৩৩৩ 
ও মাস্তন্ক শোষণ করে পাঁজর আলকোমক লৌহকটাহে নিক্ষেপ করেছে । নেপোঁলয়নের 
সংহতা এখন কেবলমাত্র বন্ধকীসূত্রে দখল, বাধ্যতামূলক ক্রয় ও বাধ্য হয়ে 'নলামের 
একটি সঙ্কলন। (শশু ইত্যাদি সমেত) যে চল্লিশ লক্ষ সরকারীভাবে স্বীকৃত ভিক্ষুক, 
ভবঘুরে, অপরাধী ও গাণকা ফ্রান্সে আছে, তাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে আরও পণ্চাশ 
লক্ষ লোক যারা প্রাণধারণের প্রান্তসীমায় কোনো প্রকারে টিকে আছে, হয় গ্রামাণ্চলেই 
ডেরা বেধে আছে নয়ত তাদের 'ছন্নবেশ ও সন্তানদল নিয়ে ন্রমাগত গ্রাম ছেড়ে শহরে 
এবং শহর ছেড়ে গ্রামে আসছে। সুতরাং নেপোলিয়নের আমলের মতো কৃষক শ্রেণীর 
স্বার্থ আর বৃর্জোয়াদের স্বার্থের অর্থৎ পধাজর অনুকূল নয়, বরং তার পারিপন্থী। 
সেইজন্যই তাদের স্বাভাবিক মিত্র ও নেতা কৃষকেরা পায় শহরের প্রলেতারিয়েতে, 
বুর্জোয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধনই যার দায়িত্ব । কিন্তু সংদূড় ও অবাধ ক্ষমতাসম্পন্ন 
সরকার - এই 'দ্বতীয় যে 'নেপোঁলয়নীয় ধারণাশটকে দ্বিতাঁয় নেপোলিয়নের কাজে 
গাঁবণত করার কথা -_ তা বলপ্রয়োগে এই 'বৈষয়িক' শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য আহৃত। 
এই 'বৈষায়ক শৃঙ্খলা'ই বিদ্রোহী কৃষকদের বিরুদ্ধে বোনাপার্টের সমস্ত ঘোষণাপন্রের 
প্রধান বাঁল। 
পঃাঁজ যে মর্গেজ চাপাচ্ছে তার কথা বাদ দিলেও ক্ষুদে ভূসম্পাত্ত করে ভারান্রান্ত। 
আমলাতন্, সৈনাদল, পুরোহিত, দরবার, এক কথায় কর্মীনর্বাহক সমগ্র যন্ত্াটর 
জীবনের উৎসই হল কর। শাক্তিশালী সরকার এবং গুরুভার কর আভন্ন। ক্ষুদে 
ভূসম্পান্ত স্বভাবগুণেই সর্বশীক্তমান এবং অগাঁণতসংখ্যক আমলাতন্ত্বের পক্ষে উপযুক্ত 
[ভাত্ব। সম্পক্পাত ও ব্যক্তিবর্গের একটি দেশব্যাপী সমস্তর সে স্াম্ট করে। 
সুতরাং একাট সর্বোচ্চ কেন্দ্র থেকে এই সমপর্যায়ভূক্ত সমণ্টির প্রাতাঁট বিন্দুর উপর 
সমান ক্ষমতাপ্রয়োগ এতে সম্ভব হয়। জনগণ ও রাম্ট্রশাক্তর মধ্যবতর্ঁ আভজাত স্তরগদাল 
এতে নিম্ল হয়ে যায়। তাই সবাঁদকেই এই রাম্দ্রশক্তির এবং তার প্রত্যক্ষ সংস্থাদির 
প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। পাঁরশেষে, ক্ষুদে ভূসম্পা্ত এমন এক বেকার বাড়াতি 
জনসংখ্যার সৃষ্টি করে যার্দের গ্রামা্চলে বা শহরে স্থান নেই এবং সেই কারণে যারা 
ভদ্রজনোচিত ভক্ষামুন্টসীলভ সরকারী পদের জন্য লালায়িত হয় ও সরকারী 
পদসৃম্টর প্ররোচনা দেয়। সঙ্গীনের মুখে নতুন বাজার উন্মুক্ত করে, মহাদেশ লুণ্তন 
করে নেপোলিয়ন তার চাপানো বাধ্যতামূলক কর সুদসমেত পাঁরশোধ করোছলেন। 
তখন এই কর কৃষকের শিল্পকে জাগিয়ে তৃলোছল, কিন্তু এখন এ কর তার শিল্পের 
শেষ সম্বলটুকু লুঠ করে নিঃস্বতা প্রতিরোধে তার অক্ষমতাকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে। 
এঁদকে সৃসজ্জিত এবং ভোজন-পারতৃপ্ত প্রভূত এক আমলাতন্ত হল “একটি 
নেপোলিয়নীয় ধারণা” "দ্বিতীয় বোনাপার্টের কাছে যা সবচেয়ে প্রীতকর। ক করে তা 
না হয়ে পারে যখন সমাজের আসল শ্রেণীগ্ঁলির পাশে তিনি একটি কৃত্রিম সম্প্রদায় 


৩৩৪ কার্ল মার্কস 
গঠনে বাধ্য, যাদের কাছে তাঁর শাসন-ব্যবস্থা রক্ষাই হল তাদের অন্নবস্ত্ের সমস্যা 2 তাই 
তাঁর অন্যতম প্রথম আর্থিক ব্যবস্থা হল সরকারা কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে পূর্বতন 
মান্রায় তোলা এবং নৃতন নূতন নিষ্কর্মী মোটা পদের সৃ্টি। 

আর একটি 'নেপোলিয়নীয় ধারণা” হল সরকারী শাসনের হাতিয়ার রূপে 
পরোহিতদের করত্ব। সমাজের সঙ্গে সঙ্গাতি স্থাপনে, প্রাকীতিক শাক্তর উপরে 
নিভরতায়, এবং উধর্তন রক্ষাক্ষমতার প্রাত নাতস্বীকারে, নতুন-স্ট ক্ষুদে ভূসম্পান্ত 
[ছল স্বভাবতই ধর্মানুরাগী; কিন্তু যে ক্ষুদে ভূসম্পান্ত ধণজজীরত, সমাজ ও উচ্চশাক্তর 
সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত এবং নিজস্ব সীমাবদ্ধতাটা কাটিয়ে উঠতে বাধ্য, সে আবার স্বভাবতই 
ধর্মীবরোধী হয়ে ওঠে। সদ্যপ্রাপ্ত জামর ফালিটুকুর সঙ্গে স্বর্গভূমির সংযোজন বেশ 
প্রীতিকরই মনে হয়েছিল, বিশেষত যখন স্বর্গ থেকেই জলহাওয়া আসে; কিন্তু ক্ষুদে 
ভূসম্পান্তর বদল 'হসাবে স্বর্গকে সামনে ঠেলে দেওয়া মান্রই তা অপমান হয়ে ওচে। 
পুরোহত তখন হয়ে দাঁড়ায় পার্থব পুঁলশবাহনীর চন্দনচর্টিত কারী কুকুর __ 
এটা আর একটি 'নেপোঁলয়নীয় ধারণা'। পরের বার রোমের শবর্দ্ধে আভযানটা 
ফ্রান্সের অভ্যন্তরেই হবে কিন্তু শ্রীযুক্ত ম'তালাঁবের যে রকমাঁট ভেবেছেন তার 
বিপরীত অর্থে । 
প্রাধান্য। সৈন্যবাহিনী ছিল ক্ষুদে মাঁলক কৃষকদের 1907 ৫1101771997 ; সৈন্যবাহনী 
তো বীরমার্ততে রূপান্তারত তারা নিজেরাই, বাঁহাবশ্বের বিরুদ্ধে যারা তাদের নবলন্ধ 
সম্পত্তি রক্ষা করছে, নবাঁজত জাতীয় সন্তাকে গৌরবমান্ডত করছে, 'বশ্ব লুণ্ঠন করছে 
ও তাতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। সৌনিকের ডীর্দ সে তো তাদেরই সরকারী পোশাক, যুদ্ধ তাদের 
কাব্য, ক্ষুদ্র সম্পান্তই কল্পনায় পাঁরবার্ধত ও নিটোল রূপ নিয়ে হয়ে দাঁড়াল তাদের 
পতৃভূমি; দেশপ্রেম হল সম্পাত চেতনার আদর্শ মুর্ত। কিন্তু আজ যে শবুদের 
করসংগ্রাহক। ক্ষুদে ভূসম্পাত্তর অবাস্থীত আর তথাকাঁথত 'িতৃভূমিতে নয়, তার স্থান 
মর্গেজের তালিকাপন্রে। সৈন্যবাহনী পর্যন্ত আর কৃষক যৌবনের নবপুষ্পদল নয়, সে 
এখন কৃষক ল;ম্পেন প্রলেতারিয়েতদের এ*দো 1বষফুল মান্র। এই ফৌজ এখন বহুলাংশে 
বদলী সোনক নিয়ে গড়া, ঠিক যেমন বোনাপার্ট স্বয়ং হলেন নেপোলয়নের বদলী । 
বর্তমানে তারা হরিণের পালের মতো কৃষকদের তাড়া করে এবং সশস্ত্র পুলিশের কাজ 
করে বীরত্ব দেখিয়ে থাকে এবং যদি কোনোক্রমে ১০ই ডিসেম্বর সমাতির কর্তাকে তাঁর 


সম্মানের বিষয়, বিশেষ গরের বন্তু। _ সম্পাঃ 


লুই বোনাপার্টের আঠারোই রুমেয়ার ৩৩৫ 





পর তাঁর এই ফৌজের ভাগ্যে জুটবে জয়মাল্যের বদলে প্রহার । 

দেখা গেল সমস্ত 'নেপোলিয়নীয় ধারণাই, হল অপরিণত ক্ষ;দে ভূসম্পাত্তর 
তার,ণ্যকালের ধারণা মান্র; যে ক্ষুদে ভূসম্পান্তর দিন গেছে, তার কাছে এগ্বীল অবাস্তব । 
তখন এই সমস্ত ধারণা শুধু তার মৃত্যুযন্তণার বন্রম, বাক্য পারণত হয় বুলিতে, প্রেরণা 
পাঁরণত হয় প্রেতাত্মায়। কিন্তু ফরাসী জাতির আঁধকাংশকে সনাতন এতিহ্যের ভাবমুক্ত 
করে, রাম্ট্রশৃক্ত ও সমাজের সংঘাতকে তার বিশুদ্ধ রূপে ফুটিয়ে তোলার জন্যই 
সাম্রাজ্যের 195 177/)9111151255] এই ব্যঙ্গানূকরণ প্রয়োজন ছিল । ক্ষুদে ভূসম্পার্তির 
ক্রমদৌর্বল্যের সঙ্গে সঙ্গেই তার উপরে প্রাতান্ঠিত রাম্ট্রসৌধ ধৰংস পায়। আধুঁনক 
সমাজে রাষ্ট্রের যে কেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন, তার 'নর্মাণ সম্ভব একমান্র সামন্ত প্রথার প্রাতি 
বিরুদ্ধতায় গাঠত সামারক- আমলাতান্ত্রিক রান্ট্রষন্তের ধৰংসন্তূপের উপরেই 1 

২০শে আর ২১শে ডিসেম্বরের যে সাধারণ নির্বাচন "দ্বিতীয় বোনাপার্টকে সিনাই 
পর্বতে** আরোহণ করাল, - অবশ্য আইনের বিধান গ্রহণ করতে নয়, দান করতে -- 
সেই ধাঁধার উত্তর আমরা ফরাসী কৃষকদের অবস্থার ভিতরে পাই। 

স্পম্টতই বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে এখন বোনাপার্টকে নির্বাচিত না করে উপায় ছিল 
না। কন্সটান্সের কাউন্সিলে পিউীরটানরা খন পোপদের বিরুদ্ধে লম্পট জাঁবনযাপনের 
আভযোগ এনে নৌতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কান্না জুড়োছিলেন, তখন 
কার্ডনাল 'পয়ের দ'আহীয় বজ্রকণ্ঠে তাঁদের বলেন: 'ক্যাথালক চার্চকে এখনো রক্ষা 
করতে পারে একমাত্র সশরীর শয়তান, আর আপনারা চান দেবদূত! তেমাঁন কুদেতা 
সম্পন্ন হবার পরে ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী বলে উঠল: একমান্র ১০ই ডিসেম্বর সামাতির 
নেতাই এখনো বুজোয়া সমাজকে রক্ষা করতে পারে! একমান্ত চৌর্যই এখনো পারে 
সম্পাত্ত রক্ষা করতে; একমান্র ভন্ডামি ধর্মকে; জারজবৃত্তি -_- পাঁরবারকে ; বিশৃঙ্খলা _ 
শৃঙ্খলাকে। 


* ১৮৫২ সালের সংস্করণে এই অনুচ্ছেদের শেষে নিচের কথাগ্ীল ছিল, 'কি্তু ১৮৬৯ সালের 
সংস্করণে মার্স এই অংশ বাদ দিয়েছিলেন: 'রাস্ট্রষল্লের ধবংসের ফলে কেন্দ্রীকরণ বিপন্ন হবে না। 
যে কেন্দ্রীকরণ অদ্যাবাধ তার বিপরীত বোশল্ট্য, অর্থাৎ সামন্ত চাঁর্র-দুম্ট, আমলাতন্ল হল তারই 
হীন ও স্থুল রূপমান্র। নেপোলিয়নীয় পুনঃপ্রাতষ্ঠায় আশাভঙ্গ হলে ফরাসী কৃষক ক্ষুদে ভূসম্পান্ততে 
শ্বাস হারাবে; এই ক্ষুদে ভূসম্পান্তর 'ভান্ততে প্রাতাঁন্ঠত সমগ্র রাম্ট্রসৌধ ধাঁলসাং হবে, এবং যে 
একতান ব্যতশত তার একক সঙ্গীত কৃষিপ্রধান সকল দেশে মৃত্যু সঙ্গীতে পাঁরণত হয়, সেই এঁকতান 
লাভ করবে প্রলেতারণীয় বিপ্লব ।” 

** সিনাই পর্বত -- আরবের সিনাই উপদ্বাপের পর্বতশ্রেনী। বাইবেলের কথা অনুসারে পয়গম্বর 
মুসা এখানে ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশ তালিকা পান। __ সম্পাঃ 


৩৩৬ কার্ল মার্কস 


স্বাধীন শাক্ত হয়ে ওঠা কার্ধানর্বাহক শীক্ত হিসাবে বোনাপার্ট মনে করেন 
'বুর্জোয়া ব্যবস্থার" নিরাপত্তা তাঁর ব্রত। কিন্তু এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার শাক্তর উৎস হল 
মধ্য শ্রেণী । সেইজন্য তান নিজেকে মধ্য শ্রেণীর প্রাতীনাধরূপে দেখে সেইমর্মে ডাকি 
জার করতে থাকেন। তাসত্তবেও তিনি একজন কেউকেটা তার একমান্র কারণ এই যে 
'তাঁন এই মধ্য শ্রেণীর রাজনোতিক ক্ষমতা চূর্ণ করেছেন এবং নিয়ত চূর্ণ করছেন। 
তাই তান নিজেকে মনে করেন মধ্য শ্রেণীর রাজনোৌতিক ও সাহাত্যিক শীক্তর শত্ু। 
অথচ তাদের বৈষাঁয়ক শাক্ত রক্ষা করে তান তাদের রাজনোতক শাক্তরই নবজল্ম 
দিচ্ছেন। অর্থাৎ কারণকে রাখতে হবে বাঁচিয়ে, অথচ কার্য যেখানেই স্বপ্রকাশ সেইখানে 
তাকে নিম্ৃূল করতে হবে । কিন্তু কার্যকারণের কিছ গোলযোগ বাদ দিয়ে এই কাজ হতে 
পারে না, কেননা পারস্পরিক ক্রিয়া উভয়েরই বৈশিষ্ট্য লোপ পাচ্ছে। তাই সীমারেখাটা 
নিশ্চিহ করার মতো নতুন নতুন 'ডক্রি। বোনাপার্ট আবার একই সময়ে নিজেকে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর 'বপক্ষে কৃষকদের এবং সাধারণভাবে জনগণের প্রাতানাধ বলে মনে করেন, 
বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোর ভিতরে 'নম্নস্তরের জনতাকে সখা করাই যেন তাঁর কাজ। 
তাই নতুন 'ডীক্র যাতে “সাঁচ্চা সমাজবাদীরা, আগেভাগেই তাদের রাষ্ট্রপনা থেকে বাত 
হয়। 'ক্তু সর্বোপাঁর বোনাপার্ট নিজেকে দেখেন ১০ই ডিসেম্বর সমিতির পান্ডারূপে, 
সেই লঃম্পেনপ্রলেতারিয়েতের প্রাতানাধর্পে, তানি স্বয়ং তাঁর পার্খচরগণ, সরকার ও 
সৈন্য যাদের অন্তর্ভুক্ত এবং যাদের প্রধান চিন্তা হল আত্মোন্নাত ও রাজকোষ থেকে 
কাঁলফোঁনয়া লটারির পুরস্কার আহরণ। এবং 'ডক্রি মারফৎ, বিনা 'ডাক্রুতে ও 'ডান্রু 
সত্বেও তান ১০ই ডিসেম্বর সামাতির পাণ্ডাগার সার্থক করে তোলেন। 

লোকটার স্বাঁবরোধী কর্তব্যের জন্যই তাঁর সরকারের স্বাঁবরোধ, একটা 'বহহল 
পথ হাতড়াঁন, যা কখনও এক কখনও বা অপর শ্রেণীকে দলে টানা অথবা অবমাননার 
জন্য চোষ্টত এবং সকল শ্রেণীকে একইভাবে তাঁর বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে 'দিচ্ছে। 
কার্ধক্ষেত্রের এই আঁনিশ্চিত ভাব তাঁর সবকারাঁ 'ডাক্রগুীলর সুস্পম্ট আদেশবাচক 
চালের সম্পূর্ণ বিপরীত আর অত্যন্ত হাস্যকর দেখায়; অবশ্য এই বিশেষ চালটা হল 
খুড়োমহাশয়ের আত বিশ্বস্ত অনুকরণ। 

শ'ক্তশালী সরকারের অধীনে তাপ ঘরের মতন করে িল্প-বাঁণজ্যের সৃতরাং 
মধ্য শ্রেণীর ব্যবসার উন্নত ঘটার কথা। তাই রেলপথ নির্মাণের অসংখ্য পারমিট দান। 
কন্তু বোনাপার্টপল্থী লুম্পেনপ্রলেতারিয়েতকেও হয়ে উঠতে হবে বিত্তশালী । যারা 
সন্ধান জানে তারা ব্যুর্জে রেলপথের পারামট নিয়ে ছিনামান (01001989) খেলছে। 
কিন্তু রেলপথের জন্য পঠাঁজ আসছে না। ব্যাঙ্কের উপর রেলপথের শেয়ারের জন্য 
আগাম যোগানোর বাধ্যবাধকতা চাপান হল। 'কন্তু সেই সঙ্গে ব্যাঙ্ককেও ব্যাক্তগত 
স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে, তাই তাকে তোষামোদ করতে হবে। অতএব সাপ্তাহিক 


লুই বোনাপার্টের আঠাবোই ব্ুমেযার ৩৩৭ 


পেজ শি শিস শাাাশেশ্ীসেসপ প্সপপপ শিপ পাশ  াশিশ শা শীল 





০০০ 


[বিবরণী প্রকাশের দায় থেকে ব্যাঙ্ককে দেওয়া হল অব্যাহাতি। সরকারের সঙ্গে ব্যাঙ্কের 
একটা শ্বাপদ চুঁক্ত। জনসাধারণের কর্মসংস্থান করতে হবে। আরগ্ত হল পৃতশীবভাগের 
কাজ। কিন্তু পূরতাবভাগের কাজ মানে জনগণের করদানের দায়িত্ব বাদ্ধ। অতএব 
করভার লাঘবের জন্য লভ্যাংশজীবীঁদের উপর আক্রমণ এবং শতকরা পাঁচভাগ সহদযুক্ত 
বন্ডের শতকরা সাড়ে চার ভাগ সুদের কাগজে রৃপান্তর। কিন্তু মধ্য শ্রেণীকে আর 
একবার সান্তনাস্বরূপ কিছু দিতে হয়। সৃতরাং যারা খুচরা বিনবে সেই জনগণের 
উপর মদের ট্যাক্স দ্বিগ্ণ বাদ্ধ, এবং যারা খাবে পাইকারী হারে সেই মধ্য শ্রেণীর জন্য 
তার পাঁরমাণ অর্ধেক হ্বাস। বাস্তবের শ্রীমক সাঁমাতগুলি ভেঙে দেওয়া হল, কিন্তু 
ভাবধ্যতের জন্য অলৌকিক গুণসম্পন্ন সমিতির প্রতিশ্রুতি । কৃষকদের সাহায্য করতে 
হবে। তাই মগ্গেজ ব্যাঙ্ক, যাতে তাদের খণগ্রহণ ও সম্পাত্ত কেন্দ্রীকরণ ত্বরান্বিত হল। 
কিন্তু আয়ান্স পাঁরবারের বাজেয়াপ্ত ভূসম্পাত্ত থেকে টাকা তোলার জন্যও এই 
ব্যাঙ্কগীলকে ব্যবহার করা চাই। কোনো পধাজপাঁত এই শর্তে রাজী নয়, সরকারী 
ডাক্রতেও তেমন কথা নেই, অতএব মগ্গেজ ব্যাঙ্ক নিছক 'ডাক্রমান্র থেকে যায়, ইত্যাঁদ 
ইত্যাদ। 

বোনাপার্ট সবশ্রেণীর পিতৃপ্রাতম হিতকারী রূপে পাঁরচিত হতে ইচ্ছা রাখেন। 
ক্তু একটি শ্রেণীকে বণিত না করে অন্য কোনও শ্রেণীকে কিছু দেওয়া তাঁর অসাধ্য। 
ফ্ুণ্ডের যুগে যেমন ডিউক অফ গিজ সম্বন্ধে বলা হত যে তান ফ্রান্সে অন্য সকলের 
চাইতে দায়বান ব্যক্তি (911189০1%) কারণ নিজের সমন্ত সম্পার্তকে তান তাঁর 
সহায়কদের দায়ে পারণত করেন, সেইভাবে বোনাপা্ও ফ্রান্সে অন্য সকলের তুলনায় 
দায়বান ব্যক্তি রূপে ফ্রান্সের সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত শ্রম তাঁর প্রাত ব্যাক্তগত দায়ে পরিণত 
করতে ইচ্ছুক । তান গোটা ফ্রান্স চুর করতে চান ফ্রান্সকেই তা উপহার দিতে পারার 
জন্য, অথবা বলা ভালো ফরাসী মুদ্রার বানময়েই ফ্রান্সকে নৃতন করে 1কনে নিতে 
চান; কারণ ১০ই ডিসেম্বর সামতির নেতা হিসাবে তাঁর প্রাপ্য সামগ্রী তাঁকে কিনতেই 
হবে। প্রত্যেকাঁট রাম্দ্রীয় প্রাতষ্ঠান, সেনেট, রাষ্ট্রীয় পারবদ, [বধান সভা, সম্মানী 
বর্গের খেতাব, সৌনকদের পদক, ধোবিখানা, পূর্ভের কাজ, রেলপথ, সাধারণ সভ্যদের 
বাদ দিয়ে জাতীয় রক্ষবাহিনীর জেনারেল স্টাফ এবং অলি'য়ান্স রাজবংশের বাজেয়াপ্ত 
সম্পাত্ত, সমস্ত কিছু হয়ে পড়েছে ক্রুয়বস্থার অন্তভূক্ত। সৈন্যবাহনীর ও সরকারী 
যল্তের প্রাতাট পদ কেনাবেচার উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে । কিন্ত ফ্রান্স কেড়ে নিয়ে ফ্রান্সকেই 
তা দান করার এই প্রক্রিয়ার প্রধানতম দিক হল এই কেনাবেচার সময় শতকরা যে 
লভ্যাংশটা ১০ই ডিসেম্বর সমাতির নেতা ও সভ্যদের পকেটে এসে পড়ছে সেইটা । 
শ্রীযুক্ত দ্য মার্নর রক্ষিতা কাউণ্টেস ল... যে সরস মন্তব্যে আর্লিয়ান্স সম্পাত্ত বাজেয়াপ্তের 


৩৩৮ কার্ল মার্কস 
বর্ণনা দিয়োছলেন - 01951 12 07610121৮০৯ 96 10819” এ হল ঈগলপাখর 
প্রথম ওড়া [চোর্য] __ সেই কথা এই ইঈগলাটর প্রাতটি উদ্ডয়ন সম্পর্কে প্রযোজ্য, যাঁদও 
দাঁড়কাকের সঙ্গেই এ ঈগলের বেশী মিল। জনৈক কৃপণ ব্যাক্তি বড়াই করে যখন তার 
দীর্ঘকাল জীবনযাপনের উপধোগী ধনের হিসাব করাছল, তখন এক ইতালীয় 
কার্থাসয়ান সন্ন্যাসী তাকে যে ভাষায় সাবধান করোছিলেন, সেইভাবে বোনাপার্ট ও 
তাঁর অনুগামীরা প্রত্যহ পরস্পরকে ডেকে বলছেন ৭78 101 ০0170 50197019811, 
015098170. 101700. 1017 11 00160 30010. ৪1 ৫777৮ 1** বৎসরের হিসাবে ভুল হতে 
পারে এই ভয়ে তাঁরা হিসাব করেন মানটের। একদল হেশঁদ পেশচি এাগয়ে এসে 
রাজসভায়, মান্ত্দপ্তরে, প্রশাসাঁনক সংস্থা এবং সৈন্যবাহনীর নেতৃত্বে ঢুকে পড়েছে, যে 
দঙ্গলের শ্রেষ্ঠ ব্যাক্ত সম্পর্কে বলতে হবে যে তার উৎপাত্ত অজানা _- সুলুকের 
উচ্চপদস্থদের মতোই সমান কিন্তুত মর্যাদায় জাঁড় তোলা কোর্তার মধ্যে কোনরকমে 
ঢুকে পড়েছে এই একটা হুল্লোড়ে অশ্রদ্ধেয় লুঠেরা পাঁচমিশালী দল (90170176)। 
এদের নীতি প্রচারক হলেন ভেরৌঁ-ক্রেভেল*** এবং চিন্তাবীর গ্রানিয়ে দ্য কাসানিয়াক 
এই কথা মনে রাখলেই ১০ই ডিসেম্বর সামাতর উচ্চস্তর বাক্তদের চেহারা পাঁরচ্কার 
দেখা যায়। গিঞো তাঁর মন্তিসভার ষগে যখন রাজবংশানুগামী [বিরোধীদলের [বরুদ্ধে 
একটি নিকৃষ্ট পান্রকায় গ্রানয়েকে ব্যবহার করেছিলেন তখন তন তাকে নিয়ে বড়াই 
করতেন এই রাঁসকতা করে -- 0:25 1270? 95 91015, "ও হল ভাঁড়দের রাজা? । 
লুই বোনাপার্টের দরবার ও উপদল প্রসঙ্গে রজেন্সি অথবা পণ্চদশ লুই-র যুগকে 
স্মরণ করলে ভুল হবে। কারণ "ইতিপূর্বে বহুবার রাঁক্ষতা-শাসনের আভজ্ঞতা ফ্রান্সের 
হয়েছে, কিন্তু রাক্ষত পুরুষদের শাসন আগে কখনও দেখা যায়ান।****' 

নিজ অবস্থার বিপরীতধমর্শ দাবির তাড়নায়, এবং সেইসঙ্গে যাদুূকরের মতন 
সাধারণের দাঁম্ট নেপোলিয়নের বদাল [হসাবে নিজের প্রাত আবদ্ধ রাখার প্রয়োজনে, 
ব্রমাগত চমক লাগাতে অর্থাৎ প্রাতাদন এক একটি ছোটখাট কুদেতার কাণ্ড ঘটাতে বাধ্য 
হয়ে, বোনাপার্ট সমগ্র বুজৌয়া অর্থনীতকে বিশৃঙংখলায় এনে ফেলছেন, ১৮৪৮ 
সালের বিপ্লবে যা অলঙ্ঘ্য মনে হয়েছিল তা সবই লঙ্ঘন করছেন, বিপ্লব সম্পর্কে কিছু 
লোককে সাহু, কিছদের আবার উৎসাহী করে তুলছেন, শৃঙ্খলার নামে বাস্তব 


* (/০! অর্থে ওড়া এবং চুরি বোঝায়। (মাকসের টাকা) 
** “তুমি জানসপত্রের হসাবেব আগে বাঁক বছরের 'হসাব কর।” মোর্সের টীকা ।) 
+** 00501798919 রচনায় বালজাক ক্রেভেল চরিত্রে পূর্ণমান্রায় ব্যাভচারী প্যাবিসীয 
কৃপমণ্ডূকের চিত্র এঁকেছেন এবং বাস্তবে তার আদর্শ ছিল ০০750510775! পান্িকার মালিক 
ডাঃ ভেরোঁ। (মাক্সেব টাকা ।) 
**** উদ্ধৃত্ত মন্তব্যটি গ্রীমতী গজরারদাঁর। মোর্কসের টীকা) 





লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্ুমেয়ার ৩৩৯ 


পাপা শিস া শেশ্ীশী  শীশীপ্প্পোপাা শা টা শা শশা পপি 


অরাজকতা সান্ট করছেন, এবং সেইসঙ্গে সমগ্র রাম্ট্রষন্মের জ্যোঁত ঘুচিয়ে তাকে 
কল.ষত করছেন, পাঁরণত করছেন একাধারে ঘৃণা ও উপহাসের পান্রে। টট্ররসের পাব 
পারচ্ছদ* পূজার অনুকরণে তান প্যাঁরসে নেপোঁলিয়নের সম্রাটবেশ পূজার আয়োজন 
করেছেন। কিন্তু অবশেষে যোঁদন সম্রাটের রাজবেশে লুই বোনাপার্ট আচ্ছাঁদত হবেন, 


সোঁদন ভাঁদোম স্তন্তের উপর থেকে নেপোলিয়নের ব্রোঞ্জের মৃতিটা মাটিতে আছডে 
পড়বে। 


1ঢসেম্বর ১৮৫১ থেকে মার্চ ১৮৫২-এব দ্বতীষ সংস্কবণ অনসাবে মাদ্রত 

মধ্যে মার্কস কর্তৃক লিখিত জার্মান থেকে ইংবেজণী অনুবাদের ভাষান্তর 
43916 6৮০1৮0101” পাত্রকাধ প্রকাশিত, নিউ 

ইয়ক, ১৮৫২ 


মার্স কর্তক সংশোধিত, পৃথক প্যাপ্তকা 
[হসাবে দ্বিতীয সংস্করণের প্রকাশ, হামবূগ 
১৮৬৯ 


এল্গেলসেব ভূমিকা সম্বালত তৃতীষ 
সংস্করণেব মুদ্রণ, হামবূর্গ, ১৮৮৫ 


* ১৮৪৪ সালে প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক যাজকগণ কর্তৃক ত্রিরস ক্যাঁথদ্রালে প্রদর্শিত 'পবিশ্র' 
স্মাতিচিহের অনাতম (ঈশ্বরের পল্চ্ছদ')। __ সম্পাঃ 


1 ০ ৬ পু ২২৬৯ ১ ২৯৯ ৯ 


বিষয় সৃচি 


অ 


আত উৎপাদন _- ৩১, ৪৯, ৩১৭। 

অত্যাচাব, ইতহাসে তাব ভ্ামকা _- ৪৬। 

আধকার (আইন), তার এীতিহাসিক উৎস -_ 
৪১। 


অবাধ বাণজ্য -- ২৮, ৪০, ৪৩, ৫৩, ২০৪। 

আভজাত শ্রেণী _ ৪৬ _- ৪8৭, ৪8৮। 

অভ্যঙ্থান, সশস্ত্র _ ১০৫, ১২২ _ ১২৬। 

অর্থনীতি _ ১৬, ৭২, ১১০ -- ১১১, ২৩৯। 
1ভার্ত ও উপাঁরকাঠামোও দ্রম্টব্য। 


অর্থনশীতাঁবদ, বুজোয়া -_ ৫২, ৬৫ -- ৬৬, 
৬৮, ৬৯, ৭১৯, ৮১, ৮৫, ৯১, ৯৫। 

অর্থশাস্ত - ৬৪ _ ৬৫। 

_ চিরায়ত অর্থশাস্ত _ ৬৪ _- ৬৮। 


'অর্থশাস্তের সমালোচনা প্রসঙ্গে, মাকসি 


লিখিত _ ৬৩, ৬৫। 


আলয়াল্সস _ ১৫৮, ১৭০, ১৭১, ১৭৭, 
১৮২ _ ১৮৩, ১৮৮, ১৯৬, ২০৩, ২১৩, 
২৩০, ২৩১, ২৫৮, ২৬৬. ২৬৭, ২৮০, 
৩০৭, ৩০৮ _- ৩০৯, ৩১০! 


অস্ট্রিয়া _ ১১৭. ১২৭, ১৩৬, ১৮০ -- ১৮১, 


*০৩। 
আন্তত্ব ও চেতনা -- ৪৪ 
আন্তত্বের বৈষায়ক অবস্থা -- ৫১, ৫৩. ২৬৬। 


আ 


আঁদম কামিউনিজম -- ২৬ 

আদম সমাজ _ ২৬। 

আন্তজাতিক, প্রথম আন্তজাতিক ও তার 
এতিহাসক তাৎপর্য __ ১৯৮, ২২, ২৩, ২৪, 
১১৯। 

__ প্রথম আন্তজনীতিকের প্রতিষ্ঠা _ ২২, ২৩, 


২৪। 
_- প্রথম আস্তজাাঁতিকের জেনেভা কংগ্রেস - 
২৪। 


__ প্রথম আন্তজ্জাতিকের প্রুধোবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম _ প্রুধোঁবাদ দ্রষ্টব্য । 

আবাঁশ্যকতা ও আপাঁতকতা _- ৬৫। 

আমেরিকা -_ ১৫, ৫৬, ২৪৯। 

_ আমেরিকার প্রলেতারিয়েত _ ১৫। 

আয়লান্ড _- এ২। 

আলসাস লোরেন -_ ১২০। 


ই 


ইংলণ্ড -- ২৮, ৭৩, ১৩৭, ১৪১, ২০৩, ২০৪, 
২২১, ২২৩ -_- ২২৪, ৩১৬ -- ৩১৭। 

-_ইংল্ডের বুজোয়া _ ২০৪। 

_ ইংলশ্ডের আভজাত ভূস্বামী _ ৪৮, ২৬৭। 

-ইংলন্ডের শিজ্প একচেটিয়া _ ১৫, ৭৩, 
১৪১। 


বষয় সুচি 


৬ সী শ্্ৌপপ পস্্_ 


'ইংলশ্ডে শ্রীমক শ্রেণীর অবস্থা, এঙ্গেলস 
লিখিত - ১৭, ২০। 

ইতাল -_ ৭২, ১২৭, ১৩৬, ১৬২, ১৭৯ -__ 
১৮১, ২৫৭। 


ইতিহাস _- ২৬, 9৫ । 


ভ 
উচ্ছেদ 
--উচ্ছেদকাবখদের উচ্ছেদ _ ৪ । 
উৎপাদন -- ৮১, ৮২, ৯৩, ৯৬7 
_ পঠীজবাদশ উৎপাদন -- ৬৬, ৯৩। 


_-উৎপাদন ও বন্টন - ১১৩। 

উৎপাদন-পদ্ধাতি _- ২৯. ৯২। 

--প্এাঁজবাদশ উৎপাদন-পদ্ধীতি _ ৩০, ১১৭। 

উৎপাদন বায - ৭৮ -- ৮১, ৮৯, ৯২ _- ৯৪, 
২০3। 

উৎপাদন-শাণ্ ও উৎপাদন-সম্পর্ক _ ২৯, ৩১, 
৩২, ৪১, ৪৫, 5৬, ৪৯, ৫৩, ৭১, ৮২, 
১০২, ১৪১, ২১৬, ২২৪। 

উৎপাদনেন উপায -- ৩০, ৩১, ৪৮, ৪৯, ৬৬, 
৮২, ৯২ - ৯৩, ৯৭, ১৪১। 

_ উৎপাদনের উপাষেব সাধাবণ সম্পাত্ততে 
পাঁবণাতি 7:8৫, ১১৩ -- ১১৪, ১৬৪। 

২পাদনেব নৈরাজ্য _- ৪৯, ৭৯ -- ৮০। 

উৎপাদনের হাতযাব _ ২৯, ৩০, 9৫, ৯৩, 
২০৮। 


এঁ 


এতিহাসিক বস্তুবাদ -__ ১৬, 
২৩৯, ২৪০। 


১৯০ --১১৯১৯, 


ও 


ওযেনবাদ -- ১৯, ২৩. &৬।" 
ক 
কামিীনস্ট পার্টর ইশতেহার", মার্স ও 


এঙ্গেলস 'লাখত -_ ১৩ -- ২৩, ২৫, ১৮, 
১১০, ১১৩, ১২১। 


৩৪১ 





কাঁমউানস্ট লীগ -__ ১৩, ১৭, ২৫, ১৮ -__ 
১০০, ৯০২ -- ১০৩, ১০৫, ১০৬। 

কাঁমউনস্ট সমাজ -- ৪০, ৪৬, ৭০ __- ৭১। 

কামউীনস্টরা _ ১৪, ২১, ৩৮ _- ৪৩, ৫&৬ - 
৫৭ । 

কলোন কমিউানস্ট বিচার _- ১৭, ২২। 

কার্য ও কারণ -_- ৩৩৬। 

কৃষক সম্প্রদায - ৩৩, ৩৬, ৩৯, ৭৩, ৩২৯ -_ 
৩৩০। 

_ কাঁষ প্রলেতারয়েত _ ১০৬। 

--ও প্রলেতারয়েত -- প্রলেতারিয়েত দ্রম্টব্য। 

_-ও প্রলেতারীয় বিপ্রব _ ২১০, ৩৩৫&। 


কঁষিসমস্যা - ১০৬। 

ক্রেডিট _- ১৯৩৪, ১৪৪ _ ১৪৮, ১৬১, ২২৩, 
৩১৩। 

ক্ষুদে ভূসম্পার্ত _ ২০৮ - ২০৯, ২৪১৯, 
৩২৮ -_ ৩৩৫। 


চ) 
খৃজ্টধর্ম - 8৪, ৪৮, ১৩০ _ ১৩১। 
গা 


[গভ্ড প্রথা - ২৬, ২৭, ৬০। 
গোষ্ঠী 

_ গ্রাম গোম্ঠী _ ২৬। 

_-র্‌শ গ্রাম গোম্ঠী _ ১৫ _- ১৬। 


চ 
চাঁটস্টবাদ _ ৫৬। 
জ 


জয়েন্ট স্টক কোম্পানি _ ২২২। 

জাতীয় সমস্যা _ ২৯ _ ৩০, ৪৩ -_- ৪৪, 
১৫৭। 

জাতীয়করণ 

_ভূঁমি জাতীয়করণ _ ৪৫, ১০৬। 

__ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ _- ৪8৫ 


৩৪২ 


সা শাপলা শসা স্পা পাশা শসা শা পসপস্প পাসে্পোশ পপ 


_পপারবহন জাতীয়করণ -_ ৪৬, ১০৮। 

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোল্লাটক পার্ট -- ১৯২০, 
১২৮। 

_ সমাজতন্ত্র 'বরোধী আইন -- ১২০, ১২২। 

জার্মান -- 9৪৮, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৭, ৫৯, ৭৩, 
১০১, ১০২, ১০৭, ১০৮, ১১৭, ১২০, 
১২৯। 

_প্রুশীয়বাদ, প্রুশীষবাদেব প্রতিক্রিযাশীল 
ভূমিকা _ ২৬৬। 

__জার্মাঁনর এক্যসাধন _- ১০৭। 

_-জার্মানির প্রলেতারয়েত _ ৯৯, ১০৮। 

_ জার্মানির জাঙ্কাররা _ ৪৮। 

জার্মানির বৃজোযা _ ৫১, ৫৮ -- ৬২, ৯৯। 

_ জার্মানর পোঁট বূজোয়া _ ৫১। 

জার্মানিতে ১৮৪৮ -_- ১৮৪১ সালের বিপ্লব __ 
&৮ _- ৬২, ৭২, ৯৮ _- ১০০, ১২৩ -- 
১২৪। 

জীবনধারণের উপকবণ -- ৩১, ৩২, ৩৯, ৬৬, 
৭১, ৭৫, ৮১, ৮২ _- ৮৫, ৯৭, ৩২৯। 


ট 


ট্যাক্স _ ১০৮, ১২০, ১৩৪, ১৬৫, ১৭১ -_- 
১৭২, ২০৩ -- ২০৭, ২০৫ -_- 
২১০। 

প্রেড ইউানযন - ২২। 


ড 
ডারউইনবাদ __ ১৬, ২০। 


0৬, 


ত 


তত্ব ও তার গুরুত্ব __ ৩৮। 
তেজ রূপান্তরের নিয়ম -_ ২৩৯। 


দ 


দাম _ ৬৫, 58, ৭৬ -_ ৮০, ৮৩, ৮৯, ৯১ __ 
৪৯৩। 


ণবষয় সূচি 


দাসব্যবস্থা _-- ২৩৭। 

দাসসমাজ _ ২৬ __ ২৭, ৭৬। 

দ্বান্দবিক তত্ত্ব 

-_ সমাজজীবনে দ্বান্দিকতা _ ৩০ -__ ৩২, ৩৪, 
৩৫, ৩৬. ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪৬। 


ধ 
ধর্ম -- ১৮০। 


নাবী শ্রম _ ৩৩। 

নতন বাইনিশ গেজেট (124 /৩1716177150116 
22110118) -- ৬৩. ১১০, ১৫৪ -- ১৫৬, 
১৬৮। 

শোতিকতা, বজেোোঘা _ ২৮ _ ২৯। 


গা 


পণ্য __ ৬৫, ৭০, ৭৭, ৭৯, ৮৩। 

পাঁববাব ও িববাহ 

_-পঃজবাদের আমলে _ ২৮, ৪২ _ ৪৩। 

'পাববার, ব্যক্তগত সম্পার্ত ও রাম্ট্রের 
উৎপাত্ত' এঙ্গেলস লীখত -__ ২৬। 

পীজ - ৩৭, ৩৯, ৪০, ৮১ _- ৮৬, ৮৮, 
৮৯ __- ৯১, ৯৭, ২১০, ২৬৬ -- ২৬৭। 

_ সামাঁজক সম্পর্ক হিসাবে পঠাজ _ ৮২ -- 
৮৩। 

_পধাজ সণ্টঘ _ ৯৪। 

_ পর্ধাজর কেন্দ্রীভবন __ ১৫, ৪৯, ৫১, ৯৪, 
২১৫। 

_পঠধাজ ও মজ্যার-শ্রম _ ৩৭, ৩৯, ৫৩, ৭৩, 
৭৬, ৮৩ __ ৮৬, ৮৭ _- ৮৮, ৮৯ _ ৯০, 
৯৫, ৯৭, ১১৩, ১৮৮, ২৬৯। 

'পধাজ' গ্রল্থ, মাস লাখত -__ ৬৫, ৬৮। 

পুজবাদ _ ২৬ -- ২৭, ২৮ _- ২৯, ৩৩২। 

_ পঞজবাদের উদ্ভব -_- ২৭। 

_ পঁজবাদের বিরোধ __ ৭০-৭১। 

_ পধীজবাদের পতনের অবশ্যন্তাঁতা ও 
সমাজতন্ত্র _- ১৫, ৩৭, ৭১। 


বিবয় সুঁচ 


৬ শি শীশাসপ্প শশা শিপ ৮ শু শি শী শিস না শা 2 শি 


পেটি বুজোয়া _ ৩৩, ৩৬, ৪৮, ১৫৮, ২১৬, 
২৬৯, ২৭২। 

--গণতল্ত -- ৯৮, ১০০--১০৪, ১০৮--১০১, 
১১৪, ১৯১, ১৯৩, ২৬৯, ২৭১--২৭৩, 
২৮৫। 

পোল্যা্ড -- &৬, ৭২, ১১৭, ১৩৬। 

প্যারস কাঁমউন, তার এ্তিহাঁসক তাৎপর্য -__ 
১৪, ১১৯--১২১। 

--প্যারিস কমিউনের অভ্যন্তরে বাভন্ন প্রবণতার 
সংঘাত -- ১১৯ 

_-ভুলভ্রান্ত এবং পরাজয়ের কারণ __ ১১৯7 

প্রকীতি 

_- প্রকৃতি ও মানুষ - ৮২, ৮৯, ৯১। 

প্রকৃতি ও ইতিহাসে 'বাঁধব্যবস্থা _ ২৩৯। 

প্রজাতন্দ, বৃজোয়া _- ৭৩, ১৩৯--১৪০, 
১৫১--১৫৪, ১৫৬, ১৬৩, ১৬৫--১৬৬, 
১৭২--১৭৩, ১৭৫, ১৮১, ১৮৩, ১৮৭-_ 
১৮৮, ১৯৪, ২০১--২০২, ২১০, ২১২, 
২২১, ২২৮-- ২২৯, ২৪৭৫৩, ২৮, 
২৬২--২৬৩, ২৬৮, ২৭৩-২৭৪, ২৮১-_ 
২৮২, ৩০২, ৩০৭--৩০৮, ৩১৫, ৩২৪-- 
৩২৫, ৩২৮, ৩৩০--৩৩১। 

প্রাতিযোগতা __ ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৪৮, ৬০, 
৭৬--৭৮, ৮০, ১১--৯১৪, ২৪১। 

প্রলেতারিয়েত - ১৬, ২৬. ২৭, ৩২--৩৭, ৪৩, 
৪৫, ৫&২, ৫৩, ৫৯, ৭০, ৮৩, ৮৫, ৯৬, 
১৮, ১০২, ১১৪, ১১৭, ১১১৯, ১৪০, 
১৪২--১৪৩, ১৬৮, ১৬৯, ২১৬1 

_ প্রলেতারয়েতের এীতিহাঁসক ভূমিকা _ ১৬, 
৩৬, ৩৭, ৩৩৩। 

_ পধাঁজবাদে প্রলেতাঁরয়েতের অবস্থা _- ৩২-- 
৩৩, ৩৪, ৬৬, ৮৫-_-৮৬, ৯০, ১৯৪--৯৫। 

প্রলেতারিয়েতের নিঃস্বভবনও দ্রস্টব্য। 

-_ বুয়ার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম _ ২৭, ৩২-_ 
৩৬, ৩৮, ৪৬, &৪, ৫৭, ৭২, ১১৪, ১১৭, 
১৪২, ১৫৬, ১৭৮, ১৮৮, ১৯৩--১৯৪, 
২৩৯। 


৩৪৩ 


--ও পেটি বুর্জোয়া _ ১৪২, ১৫৬। 

_-৩ও কৃষক সম্প্রদায় _ ১০৬, ১২৭, ১৪২, 
১৫৬, ৩৩৩। 

প্রলেতারিয়েতের নিঃস্বভবন -_- ৩৭, ৪৯। 

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণ-সংগ্রামের রণকৌশল -- 
৩৮, &৬। 

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব - ৩৮, ৪৩, ৪৫, ১৫৬, 
২১৬। 

প্রলেতারীয পার্ট _ ১৪, ৩৫, ৩৮, ৯৮--৯৯, 
১০১--১০৩, ১০৫--১০৬, ১১৩। 

প্রলেতারীষ বিপ্লব _ ৩৭, ৪৪--৪৬, ৫&৩, &৭, 
৭২, ১১২, ১১৯, ১৪৯) ১৪৫, ১৫৭, 
২০৪--২০৫, ২২৪, ২৪৩, ৩২৬, ৩৩৫ । 

প্রান সমাজ -- ৮২। 

_ প্রাচীন রোমে _ ২৬, ২৩৭। 

প্রধোঁবাদ, প্রুধোঁপল্থখরা _ ১৮, ২৩, ১১৯, 
২২৩, ২৪৮। 


ফ 


ফুাবয়েবাদ _ ১৯, ২৩, &৬। 

ফাল্স __ ২৮, ৪৮, ৫৬, ৬০, ৭২, ১১২, ১১৩, 
১১৪, ১১৭, ১১৮--১২১, ১২৭, ১৩৬- 
১৩৯, ১৪১--১৪২, ১৫৭, ১৬৭--১৬৯, 
১৭১, ১৮০--১৮১, ২০৩-_-২০৪, ২০৭-- 
২০৯, ২২২--২২৪, ২৩৭--২৩৯, ২৪১, 
২৫১, ২৫৪, ২৭৮, ৩১৬--৩১৭, ৩২৭, 
৩২৮--৩৩২। 

__ ফ্রান্সের প্রলেতাঁরয়েত _ ২০৪1 

ফ্রান্সের বুজৌোয়া - ৬১, ১৩৩--১৩৬, 
১৮৮, ২০২, ২৬৬, ২৬৭--২৬৮, ২৭৯, 
৩০৭, ৩৩১। 

_ ফ্রান্সের পৌট বুর্জোয়া -_ ২০৪। 

_ ফ্রান্সের কৃষক সম্প্রদায় _ ৪৮, ১০৬, ২০৬-- 
২১০, ২২৩, ৩২৮--৩৩৪। 

_ ফ্রান্সের জুলাই রাজতল্ল -- ১৩৩--১৩৮, 
১৪০, ১৪৬, ১৮২, ২০২--২০৬, ২১২, 
২৪৭, ২৫০--২৫২, ২৬৬, ৩২৮। 


৩৪৪ 


_ ফ্রান্সের দ্বিতীয সাম্রাজ্য _ ১১৮। 
ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ও প্যাবিস 
কমিউনও দ্রম্টব্য। 

'ফ্রান্সে গৃহযনদ্ধ', মার্কস লাখত -- ১৪, ২১। 

'ফ্রাল্সে শ্রেণী-সংগ্রাম', মার্কস লিখিত _ ১১০-- 
১১৪, ১১৬। 

ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালেব বিপ্লব _ ২৪, ৭২, ১৪৪, 
১১৬--১১৭, ১২৩, ১৩২, ১৩৮--১৩৯, 
১৫৫, ১৭০, ২৪০--২৪৪, ২৫১, ২৬২-- 
২৬৩, ৩২৭। 

ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালেব বিপ্লবেব 'বিভন্ন 
পর্যায _ ২৪৬--২৪৭, ৩২৩--৩২৪। 

_ প্রলেতাবষেতেব জুন অভ্যু্থান _ ১৭, ২২, 
৭২, ১১৪, ১৪৩, ১৫৪--১৬০, ১৮৭-- 
১৮৮, ২৪৭--২৫০, ২৫৮, ২৭৫--২৭৬, 
৩২৩। 

_-এই বিপ্লবে প্রলেতাবিযেত _ ১১৭, ১৩৯ 
১৪৪, ১৫০--১৫১, ১৫৩--১৫৪, ১৫৬, 
১৬৭--১৬৯, ১৭৫, ১৮৪, ১৮৬, ১৯১, 
২১৬, ২১৭, ২৪৬-_-২৪৮, ২৮৫_-২৮৬, 
৩২৬--৩২৭। 

-__ এই বিপ্লবে বুজোযা -- ১১৭, ১৫১--১৫২, 
১৫৩, ১৫৬--১৬০, ১৬২, ১৬৫--১৬৮, 
১৭০, ১৭৩, ১৭৫, ১৮২--১৮৪, ২১৪, 
২১৭, ২১৯--২২০, ২৩১, ২৪৬--২৪৭, 
২৪৯--২৫০, ২৫৬--২৫৯, ২৭০, ২৭৩-_- 
২৭৪, ২৭৬, ২৮০--২৮১, ২৮৬, ২৮৯, 
২৯৪, ৩০৭-_-৩০৯, ৩১২--৩১৬, ৩১৮-_ 
৩১৯, ৩২২, ৩২৫ 

_-এই বিপ্রবে পোঁট বুজোষা _ ১৪৫, ১৫০, 
১৫২, ১৬০--১৬২, ১৬৭_- ১৬৮, ১৮৪, 
১৮৬--১৮৮, ১৯২--১৯৩, ২১৭, ২২৬, 
২৪৬-_-২৪৭, ২৭০, ২৭৬, ২৮৫ । 

_এই 'বিপ্রবে কক -_- ১৪9, ১৪৭, ১৫২, 
১৬৩, ১৬৭, ১৮৪--১৮৭, ২১০--২১২, 
২৫৮), ২৮০--২৮১, ৩৩ । 


[বষয সুচি 


পাস পপ পা. সস 


_"পবত' দল _ ১৯৫৮, ১৬৮--১৬৯, ২৬৩। 

_সোশ্যাল ডেমোন্রাটক পার্টি নতুন 'পর্বত')-__ 
১৭৬, ১৭৮-_-১৭৯, ১৮২--১৮৩, ১৮৪-_ 
১৮৮, ১৮১ -১৯৪, ২১৪, ২১৮, ২২৫__ 
২২৭, ২২৮, ২৬৫_-২৬৬, ২৬৮--২৭৪, 
২৮৪--২৮৫, ৩২৪। 

_ শ.ঙ্খপা পার্টি _ ১৮২--১৮৪, ১৮৭--১৮৮, 
১৯৪--১৯৫, ২০১, ২০৩, ২০৪, ২১১, 
২১৪, ২১৬--২১৭, ২১৮-_-২২০, ২২৫__ 
২৩৫, ২৪৯, ২৫৮--২৬২, ২৬৫--২৬৮, 
২৭০, ২৭৩--২৭৮, ২৮১, ২৮৩--২৮৪, 
২৮৭--২৮৮, ২৯৩--২৯১৪, ২৯৬--২৯৭, 
২৯১৯--৩১৫, ৩২১, ৩২৩--৩২৪। 

_ফেব্রুযাব প্রজাতন্তেব অস্থাযী সবকাব -- 
১৩৮--১৪০, ১৪৩--১৫২, ১৬০, ২৭৬। 

_লুক্সেমবূর্গ কমিশন _ ১৪০--১৪১, ১৪৩, 
১৪৯--১৫০। 

_ সংবধান সভা _- ১৫২--১৫৪, ১৫৮--১৬৪, 
১৬৬, ১৬৯, ১৭১--১৮২, ১৮৫--১৯১, 
২০৬, ২৪৬--২৪৭, ২৫০-_-২৫২, ২৫৮-_ 
২৬১, ২৬৪, ২৬৮--২৭০, ২৭৭--২৭৮, 
২৮৬--২৮৭, ৩২৪। 

_ বিধান সভা _- ১৬৬, ১৮২, ১৮৪, ১৮৭-_ 
১৯১, ১৯৪--২০১, ২০৫-__-২০৬, ২১০-_ 
২১৩, ২১৭, ২১৮, ২২৫--২২৬, ২২৯-_ 
২৩২, ২৩৪-__-২৩৫, ২৫৩--২৫৫) ২৫৯-_ 
২৬১, ২৬২, ২৭৬-_-২৭৮, ২৮২--২৮৩, 
২৮৬-_-২৮৮, ২৯০--২৯২, ২৯৪--২৯৯, 
৩০১, ৩০৫_-৩০৬, ৩১১৯, ৩১৮--৩২৪। 

_ কাজেব আধকাব _- ১১৩, ১৬৪-_-১৬৫। 

ফ্রান্সের বৃজেযা প্রজাতল্লী পার্টি (12607701 
পার্ট) _ ১৩৮, ১৪৪, ১৫২, ১৫৪-__ 
১৫৫, ১৫৮--১৬০, ১৬২--১৬৩, ১৬৪, 
১৬৫, ১৬৬, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৫-__ 
১৭৬, ১৭৮--১৭৯, ১৮২--১৮৩, ১৮৬-- 
১৮৭, ১৯২, ১৯৭, ২৫০--২৫২, ২৬২। 


বিষয় সূচি 


৩৪৫ 





ৰ 


বাজার _ ২৭, ৩২, ৯২, ৯৪। 

-_ বিশ্ববাজার -- ২৭, ২৮, ২৯, ৪৩, ৮৯, ৯৪) 
৯৭, ১৪১, ১৪২, ৪১৭। 

বাণজ্য _- ২৭, ৯৩। 

[বিপ্লব _ ১১৫--১১৬, ১৪২, ২১০। 

_ বুর্জোয়া বিপ্লব _ ৫৩, ৫৭, ৫৯-_-৬০, 
১৫৫, ২৪২। 

_-প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব -- প্রলেতারায় 
বিপ্লব দ্রষ্টব্য? 

বপ্লব, নিরভ্তর -- ১০২, ১০৯, ২১৬ 

[বপ্রব, বূর্জোয়া, ইংলন্ডে সতের শতকের বিপ্লব -- 
&৭, ৫৯১--৬১, ১১৬, ২৪১, ৩২২। 

বিপ্লব, বুর্জোয়া, ফ্রান্সে আঠারো শতকের 
[বিপ্লব __- ৩৮, ৫৭, ৫&৯--৬০, ১০৬, ১০৭, 
১৪৭, ১৫৫, ২৪০--২৪১, ২৪৩, ২৬২, 
৩২৭। 

বিপ্লব, বুয়া, ফ্রান্সে ১৮৩০ সালের বিপ্লব __ 
৪৬, ১২৩, ১৩২, ১৪০। 

বিপ্লব, ১৮৪৮--১৮৪৯ সাল _- ১১১--১১৩, 
১১৪, ১১৬, ১১৭, ১১৯। 

বুর্জোয়া গণতন্ত -- ২৫২--২৫৩। 

বুর্জোয়া গণতান্তিক পার্ট, তাদের প্রতি 
প্রলেতারিয়েতের মনোভাব _- &৬ -- ৫৭, 
১০৫ -_- ১০৮। 

বুর্জোয়া শ্রেণী, বুজোয়া _ ১৬, ২৬ -- ৩৫, 
৩৭, ৪8৭, ৫২, &৯--৬০, ৭৩, ৮৫, ৯০, 
১১৭, ১৪১ -_- ১৪২, ১৮৪, ২২০, ২৫৩, 
২৬৭, ২৮১ -- ২৮২1 

_বুর্জোয়ার উত্তব _ ২৮, ৪৮। 

- সামস্ততন্বের উচ্ছেদে ও সমাজের উৎপাদন- 
শীক্তর বিকাশে তাদের ভূমিকা -- ১৪১ -- 
১৪২। 

- বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত তোদের সংগ্রাম) _- 
প্রলেতারিয়েত দ্ুষ্টব্য। 


বুর্জোয়া সাজ -- ২৭, ৩১, ৩২, ৪০, ৪৯, 
৪৬, ৪৮, &১, ৭০, ৮০, ৮২, ৯১, ১৩৫) 
১৩৯, ১৪১, ১৫৪, ১৫৭, ১৯৬৩, ১৭৮, 
২২৩ -_- ২২৪, ২৩৯, ২৪১, ২৪৯ -- 
২৫০, ৩৩৫ __ ৩৩৬। 

বেলজয়ম -- ৭৩, ১২৭। 

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্দ -_- ১৬, ৩৮, ৪০, ৪৫, 
৪৬, ১১৩, ১১৭ -- ১১৮। 

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্দের এীতিহাসিক উপাত্ত __ 
২২। 

বোনাপার্টবাদ _- ১৬৭--১৬১৯, ১৮০, ১৮৪, 
২৫৭ -- ২৫৮, ২৮৮ _- ২৯০, ৩২৬ -- 
৩৩১, ৩৩৩ __- ৩৩৯। 

ব্যাংক -_- ১৪৫ _-১৪৬, ২২২ -- ২২৩, ৩১৩। 

ব্র্জ -- ১৪৫। 

ব্রাঙ্কবাদ -- ১১৯, ২১৬। 


ভ 


ভাবনা, সমাজ বিকাশে ভাবনা-ধারণার ভূমিকা -_ 
৪১, ৪৪, ১১৬। 

1ভাত্ত ও উপারকাঠামো _- ২৬৬। 

ভূমিদাসত্ব -- ৭৬। 


ম 


মজার __ ৩২, ৩৪, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭৩ -_ ৭৪, 
৮০ _- ৮৯, ৮৬ _- ৯০, ১৪, ৯৬॥ 

- আসল ও আর্ক মজার _ ৮৭ _ ৮৮, 
৯১০। 

-_ নিম্নতম ও উর্ধতম মজুরি _ ৩৯, ৮১, ৯৬। 

-মজ্বীর ও মুনাফা -- ৮৭ _- ৯১০। 

'মজুরি-শ্রম ও পশজ', মার্স লিখিত -_ ৬৩ -- 
৬৪। 

মধ্যযুগ -_ ২৬, ২৭। 

মুনাফা - ৭৮ -_- ৭৯, ৮৮ -- ১০। 

মূল্য -- ৬৫, ৭০। 

-_ বিনিময়-মূল্য - ৭৪, ৭৮, ৮৩, ৮৮। 


৩৪৬ 


[বিষয় সূচি 





য 


যল্ন __ ২৭, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪৯, ৮৮, ৮৯, 
৯১ _- ৯৬। 

যুদ্ধ 

_ গৃহযুদ্ধ _: ১৫৫, ২৪৭। 

_-১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধ __ ১১৮। 

--১৮৭০ সালের ফ্রাত্কো-প্রুশীয় যাদ্ধ __ 
১১৯ -_ ১২০। 

যোগান ও চাহদা -_ ৭৬ -- ৮০। 


চ 


রাঁশয়া _ ১৫, ১১৭, ১২৭, ১৮৮। 
-ব্রাশিয়ার জারতন্্, তার ্রীতীক্রয়াশীল 


রাজতন্ত্র _ ২৮, ১৫২, ২২১। 

_-িরগকুশ রাজতন্ত্র _ ২৮, ৩২৭। 

-_ নিয়মতান্তিক রাজতন্ত্র _- ৬০, ১৯৩৯। 

রাষ্ট্র 

-_রাম্ট্রের শ্রেণী মর্ম _- ৪৬। 

- বুর্জোয়া রাষ্ট্র __ ২৮, ১৩৩ -- ১৩৪, ১৩৯, 
১৫৬, ২০২ -_- ২০৪, ২৭৮ -- ২৭৯, 
৩২৭ __ ৩২৮। 

-_রাম্ট্র ও প্রলেতারীয় বিপ্লব, বুর্জোয়া রাম্ট্রযল্ত 
চূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তা - ১৪, ২১, 
৩৩৫ । 

-_প্রলেতারায় রাষ্ট্র _ প্রলেতারীয় একনায়কত্ব 
দুন্টব্য। 
দুন্টব্য। 


ল 


লাসালবাদ -_ ১৮, ২৩। 
লাখত _ ১১৩। 

লৃম্পেনপ্রলেতারিয়েত _ ৩৬, ১৩৬, ১৪৮, 
২৪৭ -- ২৪৮, ২৮৯, ৩৩৬। 


লেজটিমিস্ট _ ৪৭, ১৩৯, ১৫৬৫, ১৫৮) ১৭০, 


১৭১, ১৭৭, ১৮২ -- ১৮৩, ১৮৮, ১৯৬, 
২০৩, ২১৩, ২৩০, ২৩১, ২৫৮, ২৬৪, 
২৬৬, ২৬৭, ২৮০, ৩০৭, ৩০৯, ৩১০, 
৩১২। 


শা 


শহর ও গ্রাম _- ২৮, ৩০, ৪৬, ২৬৬। 

শিক্ষা _ ৪২, ৪৬। 

শিপ _ ১৪, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, 
৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪৮, &৪, ৭৭, ৯১৫, 
৯৬, ১১৭, ১৪২। 

[শিল্প বিপ্লব - ২৭ -- ২৮) ১১৭। 

[শিশু শ্রম _8৪৬। 

শোষণ, পঠাঁজবাদী _ ২৮, ৩২ _ ৩৩, ৩৯, 
88, ৪৫, ৯৫, ১৪২, ২১০। 

শ্রম _ ৩৯ -_- ৪০, ৬৫ _- ৬৬, ৭৫ _- ৭৬, 
৮০। 

- সামাঁজকভাবে আবাঁশ্যক শ্রম__ ৬৫, ৬৮, ৭০) 

-মজুরি-শ্রম __ ৩৭, ৩৯, ৭৫, ৮৫, ১৪১। 

শ্রমজীবী মান্ষের আন্তজাতিক সাঁমাতর 
উদ্বোধনী ভাষণ ও নিয়মাবলী -- ২২। 

শ্রমবিভাগ _- ২৭, ৩২, ৪৯, ৯১ -__ ৯৪, ৯৬, 
৩২৭। 

শ্রমশক্তি _ ৬৪, ৬৮ -- ৭০, ৭8 -_- ৭৬, ৮০, 
৮৩ _- ৮৫, ৮৬ -_- ৮৭। 

শ্রমশাক্তর মূল্য _ ৬৮ _- ৭০, ৭৪। 

শ্রামক আন্দোলন -_ ১৫, ২৩ 

_ শ্রাীমক আন্দোলনের আন্তজাতিক চাঁরন্র __ 
২৪, ১১৭ -- ১১৮। 

শ্রামক শ্রেণীর আন্তরজাতিকতা -_- ৩৮, ১১৭। 

শ্রামক শ্রেণীর কর্মনীতি ও রাজনোৌতিক সংগ্রাম _ 
৩৪, ১২২, ১২৭। 

শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম _ ১৬, ৩৪, ৩৫, ৩৮, 
৭২ _- ৭৩, ১১১, ১১৫, ১২৪, ১২৬, 
২০৪, ২৩৭, ২৩৮ -- ২৩৯, ২৬৬ -- 
২৬৮, ২৮১ _- ২৮২, ২৮৬, ৩২৯। 


বিষয় সূচি 


৩৪৭ 





- ইতিহাসের চাঁলকা শাক্ত হিসাবে শ্রেণী- 
সংগ্রাম _- ১৬, ২০, ২৬, ৩৬, ৪৪, ৭২। 

_ আধ্ানক শ্রেণীসমূহের উদ্ভব _ ২৬। 

_ শ্রেণীসমূহের বৈর বিরোধ __ ২৬, ৩৭, ৩৯, 
৪৫, ৫৪, &৭, ১৮৩। 

_বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারয়েতের সংগ্রাম, 
প্রলেতারিয়েত দ্রম্টব্য। 

- সমাজতন্ত্র শ্রেণীর বিলোপ -- ৪৬, ৭০, 
১০২, ২১৫।॥ 


স্‌ 


সংকট, পধীজবাদী _- ৩১ __- ৩২, ৩৪, ৪৯, 
১৭, ১১২, ১৩৭, ২২১, ২২৪, ৩১৬ -- 
৩১৭। 

সংবধান, বুর্জোয়া _ ১৬৩ _- ১৬৬, ১৭৮, 
১৮১ -- ১৯০, ২১৯ _- ২২০, ২৫২ -- 
২৫৬। 

সমাজ _ ৮২। 

--এর সামাঁজক-অর্থনোতিক বিন্যাস _ ৮২ __ 
৮৩, ২৪১। 

--নাগারক সমাজ -- ২৭৮ __- ২৮৯। 
কাঁমিউনিস্ট সমাজ দুন্টব্য। 

সমাজতন্ত্র 

- বৈজ্ঞানক _- বৈজ্ঞানিক সমাজতল্ত্ দ্রম্টব্য। 

- সামন্ত সমাজতন্ত্র _- ৪৬ -- ৪৭, ১১৩। 

--পোঁট বৃজোয়া সমাজতন্ম _ ৪৮ -- ৪৯, 
১১৩, ২১৫। 

--ণখাঁটি' সমাজতন্ত - ৪৯ -_- ৫১। 

_ব্রক্ষণশীল বা বুর্জোয়া সমাজতন্ম _- 


১৯১ __ ২০, ২৩, ৫২ -- ৫৩, ১১৩, 
২১৪ _- ২১৫। 

- সমালোচন-ইউটোপীয় সমাজতন্ত _ ১৯, 
২৩, ৫৩ _- ৫%। 

সমাজতান্তক সমাজ -_- ৭০ -__- ৭১। 
কাঁমিউনিস্ট সমাজও দ্রস্টব্য। 

সম্পাত্ত _ &৭, ২৬৬। 

- গোম্ঠীসম্পাত্ত _ ২৬, ১০৭। 

_- সামন্ত সম্পাত্ত __ ৩৮। 

-_বৃজোয়া সম্পাত্ত _- ১৫, ৩১, ৩২, ৩৮, 
৩৯, ৪১, ৬০। 

_ভূসম্পত্ত - ১৫, ২৬৬ -- ২৬৭, ৩৩২, 
৩৩৪, ৩৩%। 

_ ব্যাক্তিগত সম্পাশ্ত _- ৪০, ৪১, ১০৭। 

_- সাধারণ সম্পাত্ত _ ৩৯, ১০৬। 

_ সম্পর্তি-সম্পর্ক _ ৩১, ৩৮, ৪১, ৪৫, ৪৯, 
১০৬। 

-_ সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পান্তর অবসান __ 
৩৮, ৪০, ১০২। 

সর্বজনীন ভোটাধিকার -_ ১২১ _- ১২২, ১২৭, 
১৩৯, ১৪০, ১৬৩, ১৬৫, ২১৯ __- ২২০, 
২২৭, ২৪৫, ২৫২। 

সামন্ততন্ম _- ২৭, ৩১, ৮২। 

সুইজারল্যান্ড __ &৬, ৭৩, ১০৭, ১২১, ১২৭, 
১৩৬। 

সদ _- ৯৬। 

সৈন্যবাহনী _ ৮২, ১১৯ -_- ১২০। 

স্বাধীনতা" বুর্জোয়া _- ৪০, ২৫২ -- ২৫৩) 


হ 
হস্তশি্প কারখানা -- ২৭ -- ২৮। 





নামের সৃচি 


অঅ 


আঁ্লযান্স বংশ (071901%5) __- ফবাসাী রাজবংশ 
0১৮৩০ -- ১৮৪৮) -- ১৮২, ২০০, 
২৫৮) ২৬৬, ৩০৬, ৩০৮, ৩০৯, ৩২৮, 


৩৩৭ । 
অসে (720555925), শাল ১৭৭৮ -- ১৮৫৪) -- 
দশম চার্লসেব অধীনে পানিয়াক মন্ন্বিসভাষ 


নৌবাহিনীর মল্লী -- ২১৮। 


আ 


আহীয় (4111), 'িয়ের ১৩৫০ -- ১৪২০)-_ 
ফরাসী কার্ডনাল -_ ৩৩%। 

আলেকজাণ্ডর (419১6077291) খেঃপৃত ৩৫৬ -_- 
৩২৩) -_ প্রাচীন জগতের বিখ্যাত 
সেনাপতি ও রাষ্ট্রনাফক -: ৭৮, ২৩৩, 
২৯১। 

আলবের (41997) -_ মাতা, আলেক্সা্র দ্রম্টব্য। 


6 


উঁদনো (09910), নিকোলা-শার্ল-ভিক্তর 
(১৭৯১ -- ১৮৬৩) -- ফরাসী জেনারেল, 
আর্লিয়াল্পী, রোম প্রজাতন্তের বিরুদ্ধে 
প্রোরত সৈন্যদলের নায়কত্ব করেন ১৮৪৯ 
সালে -_ ১৮১, ১৮৮, ১৮১, ২৬১, ২৭৪, 
২৭৮। 


এ 


এঙ্গেলসে (18915), ফ্রেডারক €(১৮২০- 
১৮৯৫)-- ১৪, ১৬, ১৭, ২১, ২৪, ৭১, 
২৩৯। 


ও 


ওযেন (০৮/97), রবাটট ১৭৭১ -- ১৮৫৮)__ 
মহান ইংবেজ ইউটোপীয় সমাজতন্লী __ 


৫৪, ৫৫&। 
ক 


কণ্তাঁ (০075077), বেঞামন ৫১৭৬৭ -_-. 
১৮৩০) -- ফরাসী লেখক ও উদারনশাতিক 
প্রাবান্ধক _- ২৪১। 

কনস্টানটাইন (00775121719), প্রথম , গায়স- 
ফ্লাভিস-ভালেরযস (আঃ ২৭৪--৩৩৭) _- 
রোম সম্রাট ৩০৬ -_- ৩৩৭) -: ১৩১। 

কবডেন (০০9৫৪72), রিচার্ড 0১৮০৪ -_ 
১৮৬৫) __ ইংরেজ বুর্জোয়া অর্থনশীতিবিদ, 
উদারনীতিক, অবাধ বাণিজ্যপল্থী, শস্য 
আইন বিবোধা লীগের প্রাতষ্ঠাতা _- ২০৪। 

কাঁসাদয়ের (05045519181), মার্ক (১৮০৮ -_- 
১৮৬১) - ফরাসী পেঁটি বুর্জোয়া 
সমাজতন্ত্র, লিয়ো অভ্যু্থানে (১৮৩৪) 
অংশ নেন, অস্থায়ী সরকারের সময় প্যারস 


নামের সৃচি 





পাঁলশের 'প্রফেরই -_ ১৪৪, ১৫৯, ১৬০, 
১৮৫, ২৪০। 

কাফিগ (০০০৪/84), জাঁ-বাতিস্ত ১৮০২ -- 
১৮৭২) -_ ফরাসী প্রাবান্ধক ও রাজতন্তী 
ঝোঁকের এীতহাঁসক _- ২২৮। 

কাবে (০9৫), এাতয়েন (১৭৮৮ -__- ১৮৫৬)-- 
ভ্রমণ, গ্রন্থের লেখক_-১৯, ২৩, ৫৫, ১৫১। 

কাভোনয়াক (০০৮৬০৪7/০০),  লুই-এজেন 
(১৮০২ -- ১৮৫৭) -__ ফরাসী জেনারেল, 
সংবধান সভার কাছ থেকে একনায়কসুলভ 
আঁধকার পেয়ে প্যারিস প্রলেতারিয়েতের জুন 
অভ্যু্থান নিম্ঠরভাবে দমন করেন 
(১৮৪৮)-- ১৫৫, ১৫৮, ১৬২ -_- ১৬৯, 
১৭৩, ১৭৪, ১৭৯ _- ১৮১, ১৭৮, ১৯২, 
২৫১, ২৫৬ -- ২৫৮, ২৬৫, ৩০২, ৩১৪। 

কাম্পহাউজেন (0০71/01704597),  লুদোল্ফ 
(১৮০৩ -- ১৮৯০) -__ রাইন এলাকার 
বুর্জোয়া উদারনীতিকদের একজন নেতা; 
১৮৪৮ সালের মার্চ বিপ্লবের পর প্রুশীয় 
মন্ত্রিসভার কর্ণধার _- ৫৯। 

কার্নো (০077200, লাজার-ইপৃ্পাঁলত 
(১৮০১--১৮৮৮) ফরাসী রাজনীতিক, 
অশ্ছায় সরকারের শিক্ষামল্লী 0১৮৪৮), 
বিধান সভার সদস্য, ১৮৫১ সালের ২রা 
1িসেম্বরের কুদেতা-র তীব্র বিরোধী -- 
২১৭, ২১৮। 

কালিয়ে (০০7/9), পিয়ের (১৭৯৯ - 
১৮৫৮) -_- লুই বোনাপার্টের সরকারের 
আমলে প্যারস পাঁলশের 'প্রফেত _ ২১২, 
২১৩, ২৭৯, ২৯১, ২৯৭, ৩২০, ৩২৩। 

কালগুলা (০০181), গাযর়স (১২ -- ৪১ 
খঃ) - রোম সম্রাট (৩৭-৪১) _ ২৬০। 

ক্যুবিয়ের (০%98165), আমেদে-লুই ৫১৭৮৬ -_- 
১৮৫৩)--ফরাসাঁ জেনারেল, নেপোলিয়নের 
যাদ্ধাভিযানগাঁলতে অংশ নেন, যাচ্ধমল্ত্রী 
১৮৩৯ _- ১৮৪০) -- ২০৬। 


৩৪৯ 


কুজাঁ (০9517), ভিন্তর (১৭৯২--১৮৬৭) -_- 
মন্ত্রী (১৮৪০) -- ২৪১। 

ক্যেলার (£01191), এনস্ত-মাতিয়াস ১৮৪১ -- 
১৯২৮) -- প্রুশীয় রক্ষণশনীল, ফ্রাৎকফুতের 
পুলশকর্তা (১১৮৮৭), স্বরাম্টী মল্লী 
(১৮১৪ -- ১৮৯৫) -- ১৩০। 

ক্যান্ট (7:21), ইমানুইল (১৭২৪ -- 
১৮০৪) -- খ্যাত জার্মান দার্শানক, 
আত্মমুখী ভাববাদী, অজ্ঞেয়বাদশ _ ২০১। 

ন্রমওয়েল (0০7017৮11), আলভার ৫১৫৯৯ -- 
১৬৫৮) _- ১৭ শতকের ইংরেজ বুর্জোয়া 
বিপ্লবের সময় বুর্জোয়া ও বুজয়া বনে 
যাওয়া আঁভজাতদের নায়ক, ১৬৫৩ সালে 
ইংলণ্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়র্ল্যান্ড লঙ 
প্রটে্র _ ২৪১, ৩২২। 

নেতোঁ (০1607), নিকোলা (১৭৯৮ -_ 
১৮৬৪) __- ফরাসী আইনজীবী, সংবিধান 
সভা ও বিধান সভার সদস্য ১৮৪৮ -_- 
১৮৫১), অলিয়ান্সী -_ ২০৬, ৩০৭। 

ক্োমিও (017612124১9, আদোলফ (১৭৯৬ -- 
১৮৮০) -- ফরাসী আইনব্যবসায়ী ও 
সরকারের বিচার মন্ত্রী (১৮৭০ -_- ১৮৭১ -_- 
১৩৮, ১৭১৯। 


গা 


গিজো (0%1500), ফ্রাঁসোয়া ১৭৮৭ -- 
১৮৭৪) -_- ফরাসী বুয়া এীতহাঁসক 
ও রাষ্ট্রনায়ক, রাজতন্নী -- ২৫, ১৩৩, 
১৩৬, ১৩৭, ১৫৫, ১৬৩, ১৭০, ১৭৭, 
১৯৬, ২০১, ২৪১, ২৫৪, ৩০৯, ৩১০, 
৩২৬, ৩৩৮। 

গিনার (041010), অগ্যন্ত-জোসেফ 0১৭৯৯-- 
১৮৭৪) -- ফরাসী পোঁট বুজোয়া 
ডেমোক্রাট -- ২১৮। 


৩৫০ 


নামের সূচি 





গুদশো (0০95৫0112১9, মিশেল (১৭৯৭-- 
১৮৬২) -- ফরাসী অর্থমল্তী ১৮৪৮) _- 
১৬০। 

গ্রাদাঁ (01701217), ভিক্তর (১৭৯৭--১৮৪৯)-- 
ফরাসী শিষ্পপাত ও লুই িলিপের 
আমলের একজন রাজনীতিক রক্ষণশীল -_ 
১৩৩। 

গ্রাকাস (010017), ভ্রোতৃদ্বয়), 'তিবোর খেঃ 
পৃঃ ১৬২--১৯৩৩) এবং গায়স খেঃ পুঃ 
১৫৩-_-১২১) -- প্রাচীন রোমেব ক্ষুদে 
চাষাঁদের স্বার্থানূকূল একটি বিপ্লবী কৃষক 
আন্দোলনের নেতা _- ১২৯, ২৪১। 

গ্রানয়ে দ্য কাসানয়াক (07077621" 2০ 00550- 
79০), বের্নার-আদোলফ (১৮০৬--১৮৮০) 
-- ফরাসী সাংবাদক, ১৮৪৮ সালের 
বপ্রবেব আগে আঁলয়ান্সী, পরে সব্রিষ 
বোনাপার্টপল্থী, বিধানিক কোরের সদস্য __ 
২২৮, ৩৩৮। 

গ্র্যন (077), কাল (১৮১৭--১৮৮৭) -- 
জার্মান প্রাবান্ধক, তথাকাঁথত সাচ্চা 
সমাজতন্ত্রের অন্যতম প্রাতীনাধ _- ৫২। 


চ 


চালস (০107195), দশম (১৭৫৭--১৮৩৬)-_ 
রাজা ১৮২৪--১৮৩০) -- ২১৮। 

চার্লস-আলবার্ট (01707195-41991) (১৭১৯১৮-_ 
১৮৪৯) -_- পিয়েমোর রাজা ৫১৮৩১-- 
১৮৪৯) _- ১৮১। 


জ 


জয়াভল (০/7৮119), রাজকুমার (১৮১৮-_ 
১৯০০) -- লুই ফিলিপের তৃতীয় পুত; 
১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর ইংলণ্ডে চলে 
যান - ৩০৯, ৩১০, ৩১৯। 


[জিরার্দাঁ (01721), এীমল (১৮০৬-- 
১৮৮১) __ ফরাসণ প্রাবান্ধক, একাধিক বড়ো 


বড়ো সংবাদপন্রের সম্পাদক, বুর্জোয়া 
প্রজাতল্তী, পরে বোনাপার্টপল্থী -- ২২৭, 
২৯৮। 


[জরো (07980), শাল (১৮০২--১৮৮১) -- 
ফরাসী আইনজ্ঞ ও রাজনীতিক, জনাঁশক্ষা 
মন্ত্রী ১৮৫১) _- ৩২০। 


ড 


ডায়োক্রাশযান (10100166607), গাযস- 
অরোলয়স ভালোরয়স (আঃ ২৪৫ -_- আঃ 
৩১৩ খ্‌ঃ) -- রোম সম্রাট (২৮৪ -- 
৩০৫) -_- ১৩০। 

ডারউইন (79/৮/12), চার্লস (১৮০১৯--১৮৮২) 
-- মহান ইংরেজ বৈজ্ঞানিক, বস্তুবাদী 
জীবতত্তের প্রাতম্ঠাতা, প্রজাতর বিবর্তন 
তত্তের ভ্রম্টা __ ১৬, ২০। 


ডেমোস্ছিনিস (799777109561091705), আঃ খুঃ 
পৃঃ ৩৮৪--৩২২) প্রাচীন গ্রীক বাগ্মী _- 
২০০। 
ত 


তকভিল (709০94/119), আলোক্সস (১৮০৫-__ 
১৮৫৯) - ফরাসী এীতহাসিক ও রাষ্ট্রনায়ক, 
উদারনশীতিক - ৩১০। 

তারনি (71201187), পিয়ের-ফ্রাঁসোয়া- 
এলিজাবেথ €৫১৭৯১৮--১৮৬৯) -_ ফরাসণ 
আইনজীবী, ১৮৩৪ সালে দিয়ো অভ্যুত্থান 
বিষয়ে িচার-বিভাগীয় তদন্ত চালান; লুই 
বোনাপার রে রাম্ট্রপতিত্বের আমলে স্বরাম্ট 
মন্ত্রী ও প্রধান মল্লী -- ৩২০। 

তিয়ের (01575), আদোলফ €১৭৯৭-- 
১৮৭৭) -_ ফরাসী বুর্জোয়া এরীতহাঁসিক 
ও রাজনীতিক, প্যারিস কমিউনের জল্লাদ -_ 
১১৯, ১৯৬, ২০০, ২০২, ২১৩, ২২৬, 
২২৯, ২৬২, ২৬৮, ২৭০, ২৭৪, ২৮৪, 


নামের সূচি 


৩০২, ৩০৯--৩১১, ৩১৩, ৩১৬, ৩১৯, 


৩২১), ৩২৩। 
তুসাঁলুভেতুযর (7০4৮7087901 2095- 
50110),  ফ্রাঁসোয়া-দামীনক (১৭৪৩ 


১৮০৩) __- আঠারো শতকের শেষে ফরাসী 
বিপ্লবের সময় হাইতি নিগ্রোদের বিপ্লবী 
আন্দোলনের নেতা -- ১৭০। 

তেস্ত (72516), জাঁবাতিস্ত ৫১৭৮০--১৮৫২)-- 


ফরাসী আইনজীবী ও রাজনীতিক, 
উদারনীতিক, লুই ফিলিপের আমলে বিচার 
মন্তী _-- ২০৫। 


ত্রেলা (176191), উলিস ১৭৯৫--১৮৭৯) -- 
ফবাসী বাজনীতিক, সংবধান সভার সহ 
সভাপাঁত ১৮৪৮--১৮৪৯), পূর্ত মন্তী _ 
১৫৩। 


দ 


দ'অপুল আলফোঁস-আঁরি 
(১৭৮৯-১৮৬৫) -- ফরাসী জেনারেল, 
যুদ্ধমল্লী -- ২০১, ২১১, ২১৭, ২২৭, 
২৩৩, ২৩৪, ২৭৯, ২৮৪, ২৯১, ২৯২, 
২৯৪। 

দাঁতোঁ (79977017), জর্জ-জাক €(১৭৫৯-_ 
১৭৯৪) -- ফরাসী বুজয়া বিপ্লবের 
বিখ্যাত কমর -- ২৪০, ২৪১। 

দেমূলাঁ (79517:09511075), কামিল (১৭৬০-- 
১৭১৪) -- ফরাসী বুজোয়া বিপ্লবের 
সময়কার একজন কমর, সাংবাঁদক, 
দাঁক্ষণপল্থী জ্যাকাঁবন -- ২৪১। 

দ্য ফ্লুত (199 ৮1০69), পল (১৮১৭--১৮৬০)-- 
ফুরিয়ের শিষ্য, প্যারিসে ১৮৪৮ সালের 
১৫ই মে-র আন্দোলন ও জুন অভ্যুত্থানের 
অংশীদার, বিধান সভার সদস্য ১৮৫১) _ 
২১৭, ২১৮, ২৮৩। 

দরের  (79901570),  শাল-তেওদর-এজেন 
(১৮১২--১৮৮৮) -- ফরাসী সাংবাদিক ও 


(17101119921), 


৩৫১ 
রাজনীতিক, 1০0170! পাত্রকার সম্পাদক- 
মন্ডল'র সদস্য (১৮৪০--১৮৪৬); ১৮৪৮ 
সালের মে _- জুন মাসে অর্থমন্ত্রী, পরে 


016501% 17401011617 ব্যাঙ্কের অন্যতম 
ডিরেক্টর -- ১৭১৯। 
দ্যপাঁ (1980879, আদ্রেমার (১৭৮৩-- 


১৮৬৫) -_- ফরাসী আইনাবিদ, আঁলয়াল্সী, 
১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ার বিপ্লবের পবে 
বিধান সভার সভাপতি -- ২২৭, ২৯১, 
২৯৫। 

দ্যপোঁ দ্য ল'এর (7950018 26 1279), জাক- 
শাল (১৭৬৭--১৮৫৫) -- ফরাসী 
রাজনীতিক, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের আগে 
ভোজসভা আঁভযানের একজন নেতা, অস্থায়ী 
সরকারের সভাপাঁতি -_ ১৩৮। 

দুপ্রা (19279), পিয়ের-পাস্কাল (১৮১৫ 
১৮৮৫)-__ সংবিধান সভা ও 'ীাবধান সভার 
সদস্য ১৮৪৮--১৮৫১)। ১৮৪৮ সালের 
২৪শে জুন কাভেনিয়াককে একনায়কী 
ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাবক, লুই বোনাপা্টের 
চরম গিবরোধী -- ২৯৭, ২৯৮। 

দ্যফোর (19%1272), আর্মী জুল €(১৭৯৮-- 
১৮৮১) -_- ফরাসী আইনাঁবদ, লুই 'ফাঁলপ 
ও দ্বতীয় প্রজাতল্তের মল্মী, তিয়ের 
সবকারের আমলে বিচার মন্তী (১৯৮৭১) -- 
১৬৫, ১৬৮, ২০৫। 

দ্যশাতেল (09580112191), শাল (১৮০৩-- 
১৮৬৭) -__ ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক, আল য়াল্সী, 
১৮৪৮-এর বিপ্লবের আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী __ 
৩০৯। 

ন 

?নকোলাস, দ্বিতীয় (১৮৬৮--১৯১৮) -- 
রাশিয়ার জার (১৮৯৪--১৯১৭) -_ ১২৭। 

নে (৫১), এদগার (১৮১২--১৮৮২) -_ প্রথম 
নেপোলিয়নের মার্শাল ম. নে-র প্র, 
রাষ্ট্রপাঁত লুই বোনাপার্টের আযডজন্ট্যান্ট্‌_ 
১৯৯, ২৭৮। 


৩৫২ 


নেইমেয়ার 09৮777221), 
জোসেফ ১৭৮৯--১৮৬৬) -- 
জেনারেল -- ২৩৪, ২৯২। 

নেপোঁলয়ন (০০০1907), প্রথম €১৭৬৯-- 
১৮২১)-- ১০৭, ১১৯, ১৩৪, ১৬৭--১৭০, 
২০৬, ২০৭, ২১১, ২১২, ২৩২-_২৩৪, 
২৩৭, ২৪১--২৪৩, ২৯০, ৩২২, ৩২৩, 
৩২৫, ৩২৮, ৩৩০--৩৩৪, ৩৩৮, ৩৩১৯। 

নেপোলিয়ন (7090120177), তৃতীয় (ই 
বোনাপার্ট) €(১৮০৮--১৮৭৩) -- ফরাসী 
সম্রাট (১৮৫২--১৮৭০) _- ১১৩, ১১৮, 
১১৯, ১৬২, ১৬৯--১৭৫) ১৭৭, ১৭১১-_ 
১৮১, ১৮৪--১৮৬, ১৮৮--১৯০, ১৯৮-- 
২০১, ২০৬, ২০৮, ২১২, ২১৩, ২১৭, 
২১৮, ২২৮--২৩৫, ২৩৭, ২৪২, ২৫৪, 
২৫৭--২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৮--২৭০, 
২৭৪--২৮০, ২৮৩-__২৮৫, ২৮৭, ২৮৮-- 
২৯২, ২৯৪, ২৯৬--৩০৭, ৩১০--৩১২, 
৩১৪--৩১৬, ৩১৮--৩২৮, ৩৩০--৩৩৯। 


ফরাসী 


21 


পালনিয়াক (20118110০), জল (€১৭৮০-_- 
১৮৪৭) -- ফবাসী রাষ্ট্রনায়ক, চরম 
লোজটমিস্ট, দশম চালসের অধানে প্রধান 
মন্তী -- ৩১০। 

পানিযেব (287:9719), লরাঁ-আতুয়া ১৮০৫-- 
১৮৫৪) -_- ফরাসী প্রকাশক, সংবিধান 
সভার সদস্য (১৮৪৮--১৮৪৯), বুর্জোয়া 
প্রজাতল্নী _- ১৭৯। 

পাসি (5০55১), ইপৃপাঁলত-ফিলিবের ০১৭ ৯৩-- 
১৮৮০)- অর্থমন্্ী (১৮৪৮--১৮৪৯)-- 
১৯৯, ২০৫। 

পোৌসান (2951812),  জাঁ-জিলবের-ভিক্তর 
০১৮০৮--১৮৭২) -- ফরাসাঁ কূটনীতিক, 
বোনাপার্টপল্থী, ১৮৫১ সালের ২রা 
[ডিসেম্বরের কুদেতা-র সক্রিয় অংশীদার -_ 


৩০৫, ৩১৯। 


নামের সূচি 


প্যারিসের কাউন্ট -_- লুই 'ফাঁলপ দ্ুষ্টব্য। 

প্রধো 670%91101), পিষের-জোসেফ (১৮০৯-- 
১৮৬৫) __ ফরাসণ প্রাবান্ধক, অর্থনীতাবিদ 
ও সমাজতাত্বক, পোৌঁট বুর্জোয়ার তত্রপ্রবক্তা, 
নৈরাজ্যবাদের আদ তাত্বকদেব একজন -_ 
১৮, ৫২, ২২৩, ২৩৭, ২৭৩। 

প্লেটো (219০), আঃ খঃ পুঃ 
৩৪৭) -- ১৬%। 


৪২৭ -_ 


ফ 


ফশে (০%০/221), লেপ (১৮০৩--১৮৫৪) -- 
ফরাসী প্রাবান্ধক, নরমপল্থী প্রজাতন্ত্রী, লুই 
মন্ী -- ১৩৩, ১৭০, ১৭৬, ১৭৮, ২৮৫, 
৩০৫, ৩১০। 

ফালু (8০1০১), ফ্রেদেরক-পিয়ের (১৮১১ 
১৮৮৬) -_ ফরাসী লেখক ও রাজনীতিক, 
তুলে দেবার উদ্যোক্তা (১৮৪৮), জুন 
অভ্যুঙ্থানের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের প্রেরণাদাতা 
--১৭০, ১৮০, ১৯০, ২০১, ২৬৪, ২৭৭, 
২৭৮, ৩১০, ৩১২। 

ফুকিয়ে-তে"ভল (5০088121-7801৮1116), 
আঁতুয়া-কাঁতাঁ (১৭৪৬--১৭৯৫) -_ ফরাসী 
বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় বিপ্লবী দ্রাইব্যনালের 
আঅভিশংসক -_- ১৮১। 

ফুরিয়ে (০7197), শাল 0১৭৭২--১৮৩৭)-- 
মহান ফরাসী ইউটোপাীয় সমাজতন্্ী __ 
৫৪, ৫&। 

ফু্দ (6০৮1৫), আশিল €(১৮০০--১৮৬৭) -- 
ফরাসী ব্যাগ্কার, আঁলয়াল্সী, পরে 
বোনাপার্টপল্থী, সংবিধান সভার সদস্য 
(১৮৪৮--১৮৪৯), ১৮৫১ সালের ২রা 
[িসেম্বরের কুদেতা-র অংশীদার -- ১৪৭, 
১৬২, ১৭৩, ২০২, ২০৫, ২০৬, ২৭৯, 

৩০০, ৩০৫, ৩১২। 


নামের সূচি 





ফুশে (০5০16), জোসেফ ১৭৫৯--১৮২০ -_- 
প্রথম নেপোলিয়নের আমলে পাাীলশ 
কর্তা__ ২১২। 

ফ্রদারখ (11907101), দ্বিতীয় ০১৭১২- 
১৭৮৬) -- প্রাশিয়ার রাজা (১৭৪০-- 
১৭৮৬) _- ১২৬। 

ফ্ুকোঁ (৮1০০০7), ফোর্দনাঁ ১৮০০--১৮৬৬)-- 


ফরাসী পোঁট বুর্জোয়া প্রাবান্ধক ও 
রাজনীতিক -_- ১৩৮। 
বৰ 

বগুস্লাভীদ্ক (8০98৮910501), আলবের্ত 


(১৮৩৪--১৯০৫) -- প্রুশীয় সেনাপাঁত ও 
সামারক লেখক -_ ১২৭, ১২৯। 
বমার্শে (95077101018215),  পিয়ের-অগ্য্স্তাঁ 
(১৭৩২--১৭৯৯)-_ ফরাসণ ব্যঙ্গ লেখক __ 
১৭৬। 
বাকুনন, 'মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ €১৮১৪-- 
১৮৭৬) _₹ রুশ গণতল্দী, প্রাবান্ধক, 
জার্মানতে ১৮৪৮--১৮৪৯ সালের বিপ্লবে 
অংশ নেন, পরে নৈরাজ্যবাদের আদ, 
তত্ৃপ্রবস্তাদের অন্যতম; প্রথম আন্তজ্শাতিকের 
কংগ্রেসে মার্কসবাদের চরম শত্রু 'হসাবে 
বক্তৃতা দেন; ১৮৭২ সালে হেগ কংগ্রেসে 
ভাঙন কার্যকলাপের জন্য প্রথম আন্তজ্শাতক 
থেকে বাহচ্কৃত _- ১৪, ১৯, ২২। 
বাজ (8০2৪), জাঁ (১৮০০--১৮৮১) _- ফরাসা 
আইনজীবী ও রাজনীতিক; আর্লয়াল্সী __ 
৩০৯, ৩২৩। 
বাব্যেফ (8০০০৮), ফ্রাঁসোয়া-নয়েল গ্রোকাস) 
(১৭৬০--১৭৯৭) -- ফরাসী বিপ্লবী, 
ইউটোপণীয় কামউনিস্ট; "সব সমানদের 
ষড়যন্ত্র, সংগঠক, ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ায় 
মৃত্যুদণ্ড হয় -_ &৩। 
(8811১),  জাঁ-সিলভাঁ €১৭৩৬-- 
১৭৯৩) -- ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লব কালের 
একজন রাজনীতিক; জিরণ্ডবাদী -- ২৪২। 


বায় 


৩৫৩ 


বারাগে দ'ইলিয়ে 080708862 2+211112175), 
আশিল €(১৭৯৫--১৮৭৮) -- ফরাসী 
জেনারেল, সংঁবধান সভা ও বিধান সভার 
প্রীতীনাধ (১৮৪৮--১৮৫১), বোনাপার্ট- 
পল্থী _- ১৯৬, ২৯৯, ৩০০, ৩১১। 

বারো (80170), আঁদলোঁ ৫১৭৯১--১৮৭৩) -_- 
লুই িলিপের আমলে রাজতল্ল্ী বিরোধী 
দলের নেতা; লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রপাঁতত্বের 
সময় প্রথম মাল্মিসভার নেতা _- ১২৮, ১৩৭, 
১৫৯, ১৬৯--১৭৭, ১৮১, ১৯০, ১৯৬, 
১৯৯, ২০১, ২৫৯--২৬১, ২৬৪, ২৭৭-- 
২৭৯, ২৮৭, ৩০১, ৩০৪, ৩১০, ৩১৯। 

বাবোশ (8100/9), পিয়েরজুল (১৮০২ 
১৮৭০) -- ফরাসী রাজনীতিক; জুলাই 
রাজতন্ত্র সময় নরমপল্থী উদারনীতিক 
বোনাপার্টপল্থী _- ২১৮, ২৬৪, ২১৯৫, 
৩০০, ৩০৫। 

বার্বে (8০785), আমা ১৮০৯--১৮৭০) -- 
ফরাসণ বিপ্লবী, পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী _- 
১৭৬, ২১৮। 

বালজাক (9০120০), অনোরে দ্য (১৭৯৯-- 
১৮৫০) -- মহান ফরাসী বাস্তববাদী 
লেখক _- ৩৩৮। 

বাস্তদ (85619), জুল (১৮০০--১৮৭৯) -_- 
ফরাসী রাজনাঁতিক ও প্রাবান্ধক; ১৮৩০ 
সালের বিপ্রবে অংশ নেন; 2০6.01701 
পান্রকার অন্যতম সম্পাদক, পররাম্ত্র সচিব 
(১৮৪৮) - ১৬৩। 

বাস্তয়া (895), ফ্রেদোরক €৫১৮০১-- 
১৮৫০) -_ ফরাসী ইতর অর্থনীতাবদ __ 
১৩৩। 

বিয়ো (811104)), অগ্যন্ত-আদোল্ফ (১৮০৫-_ 
১৮৬৩) - ফরাসী আইনাবদ ও 
রাজনীতিক, সংবধান সভার সদস্য 
(১৮৪৮--১৮৪৯), দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের 
আমলে আভ্যন্তরীণ মল্মী _- ৩০৪। 


১৫৪ 





গবসমারক (915780101), অন্তো (১৮১৫ 


১৮৯৮) -- প্রাশয়া ও জার্মানর 
রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিক, প্রুশীয় জাওকারদের 
প্রাতীনাধ, ১৮৭১--১৮৯০ সালে জার্মান 
রাইখের চ্যান্সেলার _- ১১৫) ১১৮) ১১৯, 
১২১, ১২৯, ১৩০। 

বৃযাঁগইবের (909155811190911), 'পিয়ের 
(১৬৪৬--১৭১৪)--ফরাসী অর্থনীতাঁবদ, 
ফাঁজওক্র্যাটদের পূর্বস্রী - ২০৭। 

ব.রবোঁ বংশ (8০951%015), __ ফরাসী রাজবংশ, 
ষোলো শতকের শেষ থেকে ১৭৯২ সাল 
পর্যন্ত এবং পুনঃপ্রাতম্ঞার পর্বে ১৮১৪-- 
১৮৩০) রাজত্ব করে -- ১৮৩, ২০০, ২৫৮, 
২৬৬, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩২৮। 

বেদো (8429), মার-আলফোঁস (১৮০৪-- 
১৮৬৩)--ফরাসী জেনারেল ও রাজননীতিক, 
অস্থায়ী সরকারের যুদ্ধমন্তী (১৮৪৮), 
সংবিধান সভার সহ সভাপাতি -- ২৬৫, 
৩০১। 

বেনুয়া দ'আজি (92720995% 442১), দেনি 
(১৭৯৬--১৮৮০) -- ফরাসী অর্থপত ও 
রাজনীতিক; রাজতল্লী _- ৩০৪, ৩০৯। 

বেবেল (89991), আগন্ত (১৮৪০--১৯১৩) -- 
জার্মান সোশ্যাল-ডেমোব্রাটিক পার 
একজন প্রতিষ্ঠাতা ও বিখ্যাততম কমর __ 
১২১। 

বেরিয়ে (81/991), পিয়ের-আতুয়াঁ ০১৭৯০-- 
১৮৬৮) -- সুবাদত ফরাসী আইনজীবী 
ও রাজনীতিক, লোঁজটিমিস্ট -. ২০০, 
২৬৮, ২৮৪, ৩০২, ৩০৯, ৩১০, ৩১২, 
৩১৬। 

বোনাপার্ট (80110720162), __ তৃতীয় নেপোলিয়ন 
দুষ্টব্য। 


বাল (870819), আশিল-শার ৫১৭৮৫-_ 
১৮৭০) -- ফরাসী রাজনীতিক, 
অলিয়ান্সপী -- ২৮৪, ৩১০। 


বাইট (57181), জন ৫১৮৬১১-১৮৮৯) -_- 


নামের সৃঁচ 


ইংরেজ উদারনীতিক, অবাধ বাঁণজ্যের 
প্রবপ্তা, কবডেনের সঙ্গে একত্রে শস্য আইন 
াবরোধী লগের নেতা - ২০৪। 
রান্দেনবূর্গ (10770217078), [ফ্রুদারখ- 
[ভিলহেল্ম (১৭৯২--১৮৫০) -_- প্রুশীয় 
জেনারেল ও প্রীতীক্রয়াশশীল রাস্ট্রনায়ক, 
প্রাশিয়ায় মাল্লসভার কর্ণধার (১৮৪৮-_ 
১৮৫০) __- &৮। 
বুটাস (81889), মাকুসি-ইউনুস খেঃ পুঃ 
৮৫_-৪২) রোমক প্রজাতন্তী, সিজারের 
বিরুদ্ধে চক্রান্তের নেতা _- ২৪১। 
(8769), জাঁ-বাতিস্তফিদেল (১৭৯০-- 
১৮৪৮) -_ ফরাসী প্রাতীক্রয়াশীল 
জেনারেল; প্যারস প্রলেতারযেতের জুন 
অভ্যুর্থানের সময় নহত - ১৮৫। 
পা (91110), লুই (১৮১১--১৮৮২) _ ফরাসী 
পোঁটি বুজোঁয়া সমাজতল্তী -- ৫৬, ১৩৮) 
১৪০, ১৪৪, ১৪৯--১৫১, ১৫৩, ১৫৯, 
১৬০, ১৭২, ১৮৫, ২১৭, ২৪০। 

প্রাঙ্ক (8107:941), অগয্স্ত ১৮০৫--১৮৮১)- 
ফবাসশ বিপ্লবী, ইউটোপীয় কমিউনিস্ট _- 
১৫১, ১৭৬, ২১৬--২১৮, ২৪৭। 


বেয়া 


ভ 


ভবাঁ (৮০৮/9০/), সেবাস্তয়াঁ (১৬৩৩--১৭০৭) 
ফরাসী মার্শাল, সামরিক হীঞ্জানয়র ও 
প্রাবন্ধিক -- ২০৭। 

ভল্টেয়ার (৮০126), ফ্রাসোয়া-মার আরুয়ে) 
(১৬৯১৪--১৭৭৮) __ ১৯৮। 

ভাইতাঁলং (9/1107/8), ভিলহেল্ম (১৮০৮-- 
১৮৭৮) -- জীর্মীন কারুশিজ্পী, জার্মান 
ইউটোপায় সমবাদী কাঁমউনিজমের সর্বাধিক 
[বাঁশল্ট নেতা, ফুরিয়ে দ্বারা প্রভাবিত -- 
১৯, ২৩। 

ভাঁতিমেনিল (৮০%71951711), আঁতুয়া ১৭৮৯-- 
১৮৬০) -__ পূুনঃপ্রাতিষ্ঠার পর্বের ফরাসী 
রাষ্ট্রনায়ক -_ ৩০৪। 


নামের সা 


৩৫৫ 





1ভদাল (79৫1), ফ্রাঁসোয়া (১৮১৪--১৮৭২)-_- 
ফরাসী পোঁটি বুর্জোয়া অর্থনীতাবদ, 
সমাজতল্লী, লুই ব্রার পক্ষভুক্ত _- ২১৭, 
২১৯, ২২৫, ২৮৪। 

1ভাভয়ে (৮৮197), আলেক্সা্-ফ্রাঁসোয়া 
0১৭৯৯--১৮৫৪) -_: ফরাসী আইনজীবী 
ও রাজনীতিক, লুই ফিলিপের আমলে বিচার 
মন্তী _: ১৬৫। 

ভিলেল (৮11191), জোসেফ ১৭৭৩--১৮/৫৪)__ 
পুনঃপ্রাতষ্ঠার পর্বের ফরাসী রাজনীতিক, 
চরম রাজতল্তী -- ৩১০। 

ভিলহেলম (৮1101), প্রথম (৫১৭৯৭-- 
১৮৮৮) -__ প্রাশিয়ার রাজা (১৮৬১-_ 
১৮৮৮) এবং জার্মানর সম্াট (১৮৭১-- 
১৮৮৮) _ ১১৯। 

ভেইদেমেয়ার (৮/20971201), ইয়োজেফ 
(১৮১৮-১৮৬৬) -- জার্মান বিপ্রবা, 
কাঁমউনিস্ট, মার্কসের বন্ধ, ১৮৫১ সালে 
আমেরিকায় চলে যান __ ২৩৬। 

ভেস (91559), রুদ (১৭৯৯--১৮৬৪) -- 
মন্মী __- ৩০৩, ৩০৪। 


ম 


ম'তালাবের (71010191791), শার্ল ১৮১০-- 
১৮৭০) _- ফরাসী লেখক ও রাজনীতিক, 
ক্যাথালক পার্টর নেতা -: ২০৬, ২২৬, 
৩০২, ৩১০, ৩৩৪। 

মগাঁ (01048577), ফ্রাঁসোয়া (১৭৮৫-_-১৮৫৪) 
- ফরাসী আইনজীবী, সংবধান ও বিধান 
সভার সদস্য ১৮৪৮--১৮৫১) -- ২১৫, 
২৯৬। 

মঙ্ক (110171), জর্জ ১৬০৮--১৬৬৯) -_- 
ইংরেজ জেনারেল ও রাজনশীতক, ভ্রমওয়েলের 
অধীনে য্দ্ধ করেন; ভ্রমওয়েলের মৃত্যুর 
পর প্রজাতল্দের বিরোধিতা করেন ও স্টুয়ার্ট 


রাজবংশ পুনঃপ্রাতম্তানে সাহায্য করেন -- 
১৭৭, ২৯১২। 

মপা (140/295), এীমল (১৮১৮--১৮৮৮)-- 
বোনাপার্টপল্ধী, ১৮৫১ সালের ২রা 
[ডিসেম্বরের কুদেতা-র একজন সক্রিয় 
অংশীদার -_- ৩২০। 

মরগান (1107801), লযইস-হেনার (১৮১৮ 
১৮৮১) -_ মার্কন বৈজ্ঞাঁনক, নরকুল- 
তাত্বক, আদম সমাজের এীতিহাঁসক -- 
২৬। 

মার্ন (81077), শার্লঅগ্যন্ত (১৮১১ 
১৮৬৫) -_- লুই বোনাপার্টের ভাই (মা-র 
দিক থেকে); বোনাপার্টপল্থণ, ১৮৫১ সালের 
রা ডিসেম্বরের কুদেতা-য় সাক্রয় অংশ 
নেন _ ৩৩৭। 

মল (11011), ইয়োজেফ (১৮১২--১৮৪৯) -_ 
কলোনের ঘাড় নির্মাতা, কামিউনিস্ট লীগের 
সদস্য, বাদেন অভ্যুত্থানে নিহত -_ ৯৯। 

মলে (016), লুই-মাতিয়ে (১৭ ৮১--১৮৫৫ )-_- 
১ম নেপোলিয়ন, পুনঃপ্রাতজ্ঞা ও জুলাই 
রাজতন্দবের আমলের একজন ফরাসী 
রাজনীতিক, কয়েকবার মাল্পপদে আঁধাম্ঠিত 
হন, সংাবধান সভা ও বিধান সভার সদস্য 
৫১৮৪৮--১৮৫১) -_- ১৯৬, ১৯৭, ২৮৪, 
৩১০। 

মাউরার (71091), গেওরগঁলযা্দাভিগ ১৭৯০-_ 
১৮৭২) -_- জার্মান এঁতিহাঁসিক, প্রান ও 
মধ্যযুগীয় জার্মীনির সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে 
গবেষণা করেন - ২৬। 

সাজানয়েলো (74501719110), তমাজো- 
আনিয়েলো ১৬২৩--১৬৪৭) -- জেলে, 
স্পেন শাসনের বির্দ্ধে নেপুলসে প্রিবিয়ান 
অভ্যর্থানের (১৬৪৭) নায়ক -- ৩২২। 

মাতয়ে দ্য লা দুম (742068 0০ 70176776): 
[ফালপ-আঁতুয়া (১৮০৮--১৮৬৫) -- 
সংবিধান ও 'বিধান সভার সদস্য ১৮৪৮-_ 
১৮৫১), পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রী _ ১৭৭॥ 


৩৫৬ 


নামের সূচি 





মাঁনয়া (4108797), বের্নারীপয়ের ১৭৯১-- 


১৮৬৫) -- ফরাসী জেনারেল, 
বোনাপার্টপল্থী, 'লয়ো অভ্যুর্থান দমনে 
অংশ নেন (১৮৪৯) -- ৩১১, ৩২০, 
৩২৩। 


মারাস্ত (71017651), আর্মা ১৮০১--১৮৫২)-- 
ফরাসী বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, দক্ষিণপল্থী 
(১৮৪৮) -- ১৫১, ১৫৮, ১৬২, ১৬৪, 
১১৩, ১১৬, ১১৭, ১২০, ২৩৮, 
২৩৯। 


মারি (710119), আলেক্সাদ্র ১৭৯৫--১৮৭০)-- 
ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের অস্থায়ী সরকারের 
পূর্ত মল্মী, তথাকাঁথত জাতীয় কারখানার 
সংগঠক -_- ১৪৯। 

মার্স (14101১9, কার্ল ৫১৮১৮--১৮৮৩) -- 
১৪, ১৬--২২, ২৪, ৬৫), ৬৮, ১১০-_ 
১১৩, ১১৬, ১১৭, ১২০, ২৩৮, ২৩৯। 


মারা (11011), আলেকসাদ্ ১৮১৫-- 
১৮৯৫) -- ফরাসী শ্রামক, অস্থায়ী 
সরকারের সদস্য ১৮৪৮) _- ১৩৮, ১৪০, 
১৫৩" 


মালাভল (74012৮119), লেগ ৮০৩-_ 
১৮৭৯) -_- ফরাসী সংব্ধান ও বিধান 
সভার সদস্য (১৮৪৮, ১৮৫১) -_ 
৩০৪। 


মেত্েরানখ (7191297101), ক্লেমেন্স-ভেনংসেল 
(১৭৭৩--১৮৫৯)-_ প্রাতীন্রিয়াশীল অস্দ্রীয় 
চ্যান্সেলর, ইউরোপাঁয় শাক্তবর্গের পাবি 
মৈল্লীর অন্যতম সংগঠক -- ২৫। 


ম্যাকম্যাহন (71017101707), মার-এডম-পান্রিস- 
মারস ৫১৮০৮--১৮৯৩)-_ ফরাসী মার্শাল, 
১৮৭১ সালে কমিউনের বিরদ্ধে ভার্সাই 
সৈন্যের সেনাপত্য করেন, প্রজাতল্মের সভাপাতি 
(১৮৭৩--১৮৭৯) -- ১১৯। 


রর 


রবেসাপিয়ের (20951919779), মাক্সীমলিয়ান 
0১৭৫৮--১৭৯৪) -- অন্টাদশ শতকের 
শেষে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের অন্যতম 
নায়ক, জ্যাকাবন সরকারের পরিচালক -- 
১৬৩, ২৪০, ২৪১। 

রাতো (7০৪০4), জাঁপিয়ের ৫১৮০০-- 
১৮৮৭) -- সংবিধান ও বিধান সভার সদস্য 
(১৮৪৮--১৮৫১) বোনাপার্টপল্থী -_- 
১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৮, ২৫৯। 

রাস্পাই (7597211), ফ্রাঁসোয়া-ভে*সাঁ ১৭৯৪-- 
১৮৭৮) -_- ফরাসী চিকংসক ও 
প্রকীতি বিজ্ঞান”, প্রাবান্ধক, বামপল্থনী 
প্রজাতল্তী; ১৮৩০ ও ১৮৪৮-এর বিপ্রবে 
অংশ নেন; পরে বামপল্থী র্যাঁডকেল -- 
১৩১৯, ১৫১, ১৬২, ১৬৮, ১৭৬। 

[রকার্ো  (7২,০০12০), ডোভড (১৭৭২-- 
১৮২৩) _- ইংরেজ অর্থনীতাবিদ, চিরায়ত 
বূর্জোয়া অর্থশাস্তের একজন মহান 
প্রাতানাধ -_ ৬৫) ৬৮। 

[রচার্ড (21০17৫), তৃতীয় ১৪৫২--১৪৮৫)-- 


ইংলন্ডের রাজা (১৪৮৩--১৪৮৫) -- 
৩০৭। 

রুআয়ে-কলার (£০-০0911270), পিয়ের 
১৭৬৩--১৮৪৫) -- দারশানক ও 


রাজনীতিক, পুনঃপ্রাতিষ্ঠার পর্বে উদারনীতিক 
দলের অন্যতম নেতা _- ২৪১ 

রূয়ে (50819), এজেন (১৮১৪--১৮৮৪) -- 
ফরাসী রাজনীতিক, বোনাপার্টপল্থী -- 
২৯৫, ৩০৫। 

র্যেসলার (7655167), কনস্তাস্তন (১৮২০-_ 
১৮৯৬) -_ প্রুশীয় প্রাবান্ধক, 'বিসমার্ক 
নীতির সমর্থক _ ১২৯। 

রেম্জা (7:677850),  ফ্রাঁসোয়া-মারি-শা্ল 
০১৭৯৭--১৮৭৫) -_- ফরাসী রাজনীতিক 
ও লেখক, আর্লয়াল্সী _- ৩০১। 


নামের সুচি 





ল 


লা ইত (7 17169), জাঁএনেস্ত ১৭৮৯ 
১৮৭৮)  --: ফরাসী জেনারেল, 
বোনাপার্টপল্থী, পররাম্ী সচিব (১৮৪৯-- 
১৮৫১) -- ২১৮, ২৮৩। 

লা রশজাকলাঁ (1: 7১০০1%৪)০56177), আীর- 
অগ্যন্ত-জর্জ (১৮০৫--১৮৬৭) -- ফরাসী 


রাজতন্নী লোঁজটিমিস্ট, সংবিধান সভা ও, 


ধান সভার সদস্য (১৮৪৮--১৮৫৬১)) 
তৃতীয় নেপোলিয়নের অধীনে 'সনেটর -_ 
১৪০, ৩১০। 

লান্রুস (71,9010559), বেন্রী-তেওবাল্দ-জোসেফ 
(১৭৯৬--১৮৬৫) _- ফরাসী রাজনীতিক, 
লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রপাতত্ব কালে পূর্ত 
মন্ত্রী _ ১৯১। 

লাফং (1:16), জাক (১৭৬৭--১৮৪৪)-- 
ফরাসী ব্যাগকার -- ১৯৩৩। 

লামার্তিন (70771016179), আলফোঁস (১৭৯০-_ 
১৮৬৯) - ফরাসী কাব, উদারনীতিক 
বুর্জোয়া, ১৮৪৮ সালে অস্থায়ী সরকারের 
কার্যত কর্মকর্তা থাকার সময় গণতল্লীদের 
স্বার্থের প্রাতি বেইমান করেন _ ১৩৮, 
১৪৩, ১৫১, ১৫৪, ৩০৪। 

লামোরাসয়ের (1:07101770186), ক্িস্তফ-লেত্ 
(১৮০৬--১৮৬৫) -- ফরাসী জেনারেল ও 
অভ্যু্খান দমনে অংশ নেন (১৮৪৮) -_- 
২৬৫, ৩২৩। 

লাসাল (1:2950119), ফোর্দনান্দ (১৮২৫ 
১৮৬৪) -- জার্মান পেট বুর্জোয়া 
সমাজতন্তী, জার্মান শ্রামক আন্দোলনে 
তাংপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী সারা জার্মান 
শ্রমক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা; একই কালে 
প্রধানতম রাজনোতিক প্রশ্নে লাসাল ও তাঁর 
অনুগামীবন্দ সুবিধাবাদী মনোভাব দেখান, 
তার জন্য মার্স ও এঙ্গেলস তাদের 


৩৫৭ 


তীব্র সমালোচনা করেন -__ 
১২১। 

লুই 44০৮৪), চতুর্দশ (১৬৩৮--১৭১৫) -- 
ফ্রান্সের রাজা (১৬৪৩--১৭১৫) -- ২০৭, 
৩৩০। 

লুই (9৮9), পণ্দশ €১৭১০--১৭৭৪) -- 
ফ্রান্সের রাজা (১৭১৫--১৭৭৪) -- ৩৩৮। 

লুই (105), অন্টাদশ (১৭৫৫--১৮২৪) -- 
ফ্রান্সের রাজা (১৮১৪--১৮২৪) -- ২৪১। 

লুই নেপোলিয়ন (195 1খ00091907), -- 
তৃতীয় নেপোলিয়ন দুষ্টব্য। 

লুই 'ফাঁলপ (705 ৮/11509), ১১৭৭৩-- 
১৮৫০) -- ফ্রান্সের রাজা (১৮৩০-- 
১৮৪৮) -- ১৩৩ -_- ১৩৫, ১৩৭, ১৬২, 
১৬৩, ১৬৫, ১৬৯, ১৯৬, ১৯৯, ২০২ -_- 
২০৫, ২৩১, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০ -_- ২৫২, 
২৫৭, ২৫৯, ২৬৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৮৮, 
৩০৮, ৩০৯, ৩১১, ৩২৮। 

লুই ফিলিপ (985 ৮151/229), প্যারিসের 
কাউন্ট (১৮৩৮--১৮৯৪)--লুই ফিলিপের 
নাতি, ১৮৪৮ সালে লুই 'ফিলিপের 
সংহাসন ত্যাগের পর 'সংহাসনের 
আঁলয়ান্সী দাবিদার -- ২৩১, ৩০৮, ৩০৯। 

লুই বোনাপার্ট (105 9012909076), -__ 
তৃতীয় নেপোলিয়ন দ্রন্টব্য। 

লৃথার (1401:97), মার্তন ১৪৮৩--১৫৪৬)-_ 
জার্মানিতে প্রটেস্টাপ্টবাদের লেথারানিজম্‌) 
প্রতিজ্ঞাতা _- ২৪০। 

লেকের (9019০), আলেক্সাদ্র _ প্যারিসের 
ব্যবসায়ী, শৃঙ্খলা পার্টির সমর্থক, ১৮৪৮ 
সালে শ্রামকদের জুন অভ্যুর্থান দমনে অংশ 
নেন - ২২৫ । 

লেদ্র-রলা (7927%-7০011%), আলেক্সাদ্র-অগ্যস্ত 
(১৮০৭--১৮৭৪) -- ফরাসী বুর্জোয়া 
প্রজাতন্মী, পোট বুর্জোয়া গণতন্নের অন্যতম 
নেতা - ৫৬, ১৩৮, ১৪৭, ১৫১, ১৫৮, 
১৫৯, ১৬৮, ১৭৬, ১৭৯ -__ ১৮১, ১৮৬, 


১৮) ২৭ 


৩৫৮ 


১৮৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯৩, ২০৫, ২১৮, 
২২৫, ২৫১, ২৬৫, ২৭০, ২৭৩। 
লেমুয়ান (75217010709), জন-এীমল (১৮১৫-- 
১৮১২) -- 40917001095 1969065 
সংবাদপন্রের ইংলন্ডস্থ সংবাদদাতা _ ২২৮। 

লোমাঁনয়ে (19177707157), জাঁলুই-এজেন 
(১৮০৩--১৮৫৭) -- ফরাসী প্রাবান্ধক, 
কলেজ দ্য ফ্রাঁস-এ তুলনামূলক আইনশাস্মের 
অধ্যাপক _- ১৭৭। 

লোক (1০০7৪), জন (১৬৩২--১৭০৪) -- 
ইংরেজ দার্শীনক-দ্বৈতবাদী, সং -- 
২৪১। 

ল্য ফলো (1৪ £16), আদোলফ-এমান্যয়েল-শার্ল 
(১৮০৪--১৮৮৭) -- ফরাসী জেনারেল, 
রাজতল্লী, সংবধান সভা ও বিধান সভার 
সদস্য (১৮৪৮--১৮৬১),  যুদ্ধমল্তী 
(১৮৭০--১৮৭১) -- ২৬২, ৩২৩। 


শ 


শাবরর (0/791701৫), আীর-শার্ল কাউন্ট 
(১৮২০--১৮৮৩) _- দশম চার্লসের নাতি, 
পণ্টম হেনার নামে ফরাসী 'সিংহাসনের 
লোজাটমিস্ট দাঁবদার - ১৯৮, ২৩১, 
২৬৮, ২৮৮, ৩০৮ -- ৩০৯, ৩১২। 
শাঙ্গার্নয়ে (00102017091), নিকোলা-আন- 
তেওদ্যঢল €১৭৯৩-_-১৮৭৭) -_ ফরাসী 
জেনারেল, অলিয়াল্সী, প্যারিসের জুন 
অভ্যর্থান দমনে অংশ নেন (১৮৪৮) -- 
১৭১, ১৭৭, ১৮৭, ১৯১৩, ১৯৭, ২৩০, 
২৩৩ _- ২৩৫, ২৬০ --. ২৬২, ২৬৪) 
»* ২৭৫, ২৯১, ২৯২, ২৯৫, ২৯৮ 
৩০২, ৩০৫) ৩১১, ৩১৩, ৩১৯, ৩২১, 
৩২৩। 
শারাস (০101795), জাঁ-বাতস্ত-আদোল্‌ফ 
(১৮১০--১৮৬৫) -: ফরাসী কর্ণেল ও 
সামরিক লেখক, নরমপল্থী প্রজাতন্ঘী; 
বোনাপার্ট বিরোধী -- ২৩৭, ৩২৩। 


৬৯ 


নামের সূচি 


শেকসাপয়র (51191950916),  উইলিয়ম 
(১৫৬৪--১৬১৬) -- মহান ইংরেজ 
লেখক _: ২৯০। 


শূরাম (501/0777), জাঁ-পল-আদাঁ (১৭৮৯-- 
১৮৮৪) -_ ফরাসী জেনারেল, নেপোঁলয়নন 
যুদ্ধে অংশ নেন _- ২৯২। 


স্‌ 

সাঁআনেো (5০177641715), আর্মী-জাক 

(১৮০১--১৮৫৪) -- ফরাসী মার্শাল _- 
২৬২। 


সাজা দ'আজেল (9287-0201] 048181) 
রেনিও (১৭৯৪--১৮৭০) -_ ফরাসী 
জেনাবেল, ১৮৫১ সালে যদদ্ধমন্ত্রী -_ ৩০০। 

সাঁজ্যস্ত (50171/-045৫), লুই-আতুয়াঁ ১৭৬৭-- 
১৭৯৪) -- আঠারো শতকের শেষাশোঁষ 
ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের কম, রবেসাপয়ের 
বন্ধু ও সহযোগী -- ২৪১। 

সাঁপ্রিস্ত (5017-271936), এমান্য়েল-লুই-মারি 
(১৭৮৯--১৮৮৭) _- ফরাসাঁ জেনারেল ও 
কুটনীতক, লোঁজটিমিস্ট -- ৩০৯। 

সাঁব্যেভে (5০0:9-8৮৪), আঁর ১১৮১৯-- 
১৮৫৫) -- ফরাসী শিল্পপাতি ও বৃহৎ 
ভূস্বামী, সংবিধান সভা ও বিধান সভার 
সদস্য ১৮৪৮--১৮৫১) _- ৩১৩। 

সাসমোঁ (51777507107), আঁর (১৭৬০-- 
১৮২৫) -_ মহান ফরাসী ইউটোপীয় 


সমাজতাল্লক -_৫৪। 
সালভাঁদ (5০1৮০7:2১), নার্ঁসস আশিল 
(১৭১৫--১৮৫৬) ফরাসী প্রাবান্ধক, 


১৮৩০-এর বিপ্লবের পরে প্রাতাঁনাধ 
পারষদের সভ্য, লুই 'ফিলিপের অধাঁনে 
জনাশিক্ষা মন্ত্রী _- ৩০৮। 

সালাদ্রুজ (9০110170102), শার্ল-জা 
(১৮০৮--১৮৬৭) -__ শিল্পপাঁত, সংবধান 
সভার সদস্য ১৮৪৮--১৮৪৯) _ ৩২২। 





নামের সূচি ৩৫৯ 

ধজার (02501), গায়স জুলিয়স (খৃঃ পুঃ নির্মমভাবে দমন করেন (১৮৪৮ 
১০০ _- 88) _- ২৪১। ১৮৪৯) __ ১৯৮। 

[সস্মান্দ (515707701), জাঁশার্ল সিমোদ দ্য হাকস্তহাউজেন (21০১1705597),  আগন্ত 


(১৭৭৩--১৮৪২) -__ সুইস অর্থনীতাঁবদ, 
পাজবাদের পেটি বুর্জোয়া সমালোচক -- 
৪৯, ২৩৮। 

সৃলুক (5০৮10559), (১৭৮২--১৮৬৭) -_ 
হাইতির নিপগ্রো প্রজাতল্পের সভাপাঁতি, 
১৮৪৯ সালে প্রথম ফাউসাঁটন নাম গ্রহণ করে 
নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন _- ১৭০, 
২১২, ২১৬, ৩৩৮। 

সে (১), জাঁ বাতিস্ত ০১৭৬৭--১৮৩২) -- 
ফরাসী বুর্জোয়া অর্থনশীতাঁবদ -- ২৪১7 

সেগ্র দ'আগেসো (568৮7 048895550), 
রেমোঁ পল (১৮০৩--১৮৮৯) -- ফরাসী 
রাজনীতিক -_ ২১৮7 

সেবাস্তয়ানি (56905610710), অরাস-ফ্রাঁসোয়া- 
বাস্তিয়ে ১৭৭২--১৮৫১) -- ফরাসী 
মার্শাল ও কূটনীতিক, জুলাই রাজতল্লে 
পররাষ্ট্র সচব -__- ১৫%। 

স্যু (9599), এজেন (১৮০৪--১৮৫৭) __ 
ফরাসী লেখক, সামাঁজক বিষয় নিয়ে বহু 
উপন্যাসের লেখক _ ২১৩, ২২৫, ২২৭, 
২৮৫। 


হ 


হাইনাউ (7))779),  ইউলিউস ইয়াকব 
(১৭৮৬--১৮৫৩) অস্ধ্রীয় 'ফিজ্ডমার্শাল; 
ইতালি ও হাঙ্গারর বিপ্লবী আন্দোলন 


(১৭৯২--১৮৬৬) -_. প্রুশীয় রাজপুর্ষ 
ও লেখক, রুশ সফর করেন (১৮৪৩-_ 
১৮৪৪) ও ভূমিসম্পর্কে রুশ গোষ্ঠী প্রথার 
জের দেখান _- ২৬। 


হানজেমান (120115977101017), দাঁভদ (১৭৯০-- 


১৮৬৪) -- ১৮৪৮ সালে রাইনল্যান্ডের 
উদারনীতিক বুজ্োয়াদের একজন নেতা -- 
৫৮, &১। 


হুগো (288০), ভিক্তর (১৮০২-১৮৮৩) -_ 
মহান ফরাসী লেখক -- ২০০. ২২৮, ২৩৭, 
২৭৮। 

হেইত (739), আগস্ত ১৮০১--১৮৭৪) -_- 
রাইনশ উদারনীতিক, প্রাশয়ার বাঁণজ্যমন্ত্রী 
(১৮৪৮), ১৮৬২ সাল থেকে বিসমাকের 
সরকারে প্রবেশ না করা পর্যস্ত অর্থমন্ত্রী __ 
৫৮। 

হেগেল (71981), গেওগভিলহেল্মৃ-ফ্রিদারখ 
(১৭৭০--১৮৩১) -- জার্মান চিরায়ত 
দর্শনের মহান প্রাতানাধ, 'বষয়ানজ্ঠ 
ভাববাদী, ভাববাদণ দ্বন্ততৃ সর্বাঙ্গীণ রূপে 
বিকশিত করে তোলেন -- ২৪০। 

হেনার (57)/), পণ্চম _ শাঁবর দ্রম্টব্য। 

হেনার (551), ষ্ঠ (১৪২১--১৪৭১) -- 
ইংলন্ডের রাজা (১৪২২--১৪৬১)-_- ৩০৭। 

হেলভেশয়াস (79156%3), ক্ুদ আদিরয়াঁ 
(১৭১৫--১৭৭১) -- বিখ্যাত ফরাসী 
বস্তুবন্দী দার্শানক, জ্ঞানপ্রচারক _- ১৮৭। 


